ধমমঙ্গল 


পরমশ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষা ব্রতী 
বর্ধমান সাহিত্য সভার ভূতপুর্ব সভাপতি 
হেমেজ্্রমোহন বস্থ মহাশয়ের 
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে 


নিবেদন 


মানিকরাম গাক্ষুলির ধর্মর্গল প্রকাশিত হল। সম্পাদনার কাজে 
তত্বাবধান করেছেন পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থকুমীর মেন। সম্পাদনার 
আদর্শট তিনিই আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন। রামতন্ত লাহিড়ী অধ্যাপক 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশিভূ্ষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আগ্রহ এবং উৎসাহ ন| থাকলে 
এত শীপ্র এই বই ছাপা সম্ভব হত না। আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই 
তাকে । অদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বইটির একটি প্রুফ দেখে 
দিয়েছেন। মন্দেহস্থলে শুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে তীর উপদেশ গ্রহণ করেছি। তাঁকে 
ধঁজামাদর কতগ্ঞত! জীনাচ্ছি। বর্ণমাঁন মাহিত্য সভা মানিকরাঁমের পুথি এবং 
পাঁ়গোপাল রাঁয়ের সংকলিত মানিকরামের শব্দকৌষ ব্যবহার করতে 
য়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাঁপাঁনে বেধেছেন। 
_ বইটিতে ছাপার ভুল কিছু কিছু আছে। শেষে একটি শ্ুদ্ধিপত্র দিয়েছি । 
অন্যান মুদ্রণ-প্রমাদ পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন বলে উল্লেখ করিনি । 
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২।৮/০ 


ভূমিকা 


মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ 
থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে। সম্পাদনা করেছিলেন মহাঁমহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাব্ধী এবং দীনেশচন্দ্র মেন। পুথি সংগ্রহ করবার আগ্রহ শান্ধী 
মহাশয়ের বরাবরই ছিল। শ্রীধশ্বমঙ্গলের পুথি সংগ্রহের ইতিহাঁসটি তিনি 
নিজেই বলেছেন। “সেই সময়ে রাঁজ! রাঁজেন্্লাল মিত্রের দেহান্ত হইল এবং 
বাঙ্গালা, বিহার, আসাঁম ও উড়িয্যাঁর পুথি খৌঁজ।র ভাঁর আমার উপর পড়িল । 
আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গাল! পুথি খু'ঁজিতে লাঁগিলাম, ট্রাবেলিং পণ্ডিতদেরও 
বলিয়৷ দিলাম, তোঁমর। বাঙ্গালা পুথির সন্ধান আনিবে এবং পার ত কিনিবে। 
নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে, ধর্্মঙ্গলের ধর্শঠাকুর বৌদ্ধধর্মের 
শেষ। স্থতরাং ধন্মঠাকুর সম্বন্ধে কোঁন পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, 
কেনা ও কপি কর! একান্ত আবশ্যক, এ কথাটা আমি বেশ করিয়। বুঝাইয়া 
দিয়াছিলাম। শুদ্ধ তাই নয়, যেখানে ধশ্মঠাকুরের মন্দির আছে, সেইখান 
হইতে মন্দির ও মন্দিরের দেবতাঁর বিধরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং 
ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে চলিত "ড়াও সংগ্রহ করিবে। প্রথমেই তাহারা মাঁণিক 
গান্গুলীর শ্রীধন্মমঙ্গল আনিয়। দিলেন। পুথির মালিক ছাড়িয়া দিতে চায় না, 
বিছ্যাপাগর মহাশয়ের সেজ ভাই শল্তচন্্র বি্যারত্র জামিন হইয়া মালিক 
১০. দশ টাকা ভাড়ায় আমাকে এ পুথি পাঠাইয়া। দেন, আমি বাড়ী 
বসিয়। তাহা কপি করাই। খাটা ব্রাহ্মণের ছেলে, ন্যায়শান্কের পড়ুয়া 
ধশ্মঠাকুরের বহি কেন লেখে এবং কেমন লেখে, জানিবাঁর জন্য বিশেষ 
আগ্রহ হইয়াছিল, তাই এইরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হইয়া সে পুথিখানি 
ধার করিয়াছিলাম। সে পুথি বহুদিন হইল, সাহিত্য-পরিষদে ছাপা হইয়! 
গিয়াছে ।”১ ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় দীনেশবাঁবু এই পুথিটির 
আলোচনা করেন। দীনেশবাবু বলেছেন নানা কারণে গ্রন্থ ছাঁপবার সময়ে 
ভুলক্রটি থেকে গেছে । পরে যোগেশচন্্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় শ্রীধশ্মমঙ্গলের 
একটি ভাল সংস্করণ প্রকাঁশ করবার আকাক্ষা জানিয়েছিলেন । 


১ হ|জার বছরের পুরাণ বাঙ্গ।ল! ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা! | হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ॥ ভূমিকা, 
পৃঠা [২] 


॥৮৩ 


একটি মাত্র পুথির উপর নির্ভর করেই ধশ্মমঙ্গল সম্পাদিত হয়েছিল। 
মাঁনিকরাঁমের ধর্মমঙ্গলের আর কোন পুথির উদ্দেশ বহুকাল পাওয়া যাঁয়নি। 
অন্তান্ ধর্মমঙ্গল রচয়িতাঁর পুথি (খণ্ডিত অথবা] সম্পূর্ণ) কয়েকখানি মিললেও 
মানিকরামের পুথির সংবাদ এতকাঁল পাওয়া যাঁয়নি। শাস্ত্রী মহাঁশয় যে 
পুথিখানি কপি করিয়েছিলেন সেখানিরই বা কী গতি হল আজ পর্যন্ত তার 
হদ্দিস আমরা পাইনি । কিছুকাল আগে বর্ধমান সাহিত্য সতা”র জন্য পুথি 
সংগ্রহ করবার সময় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মগ্ডল অন্যান্ত পুথির সঙ্গে মানিকরাম 
গাঙগুলির ধর্মমলের একটি পুথি পাঁন। প্রস্তত গ্রন্থ ছাপা বই এবং এই 
পুথিটির উপর নির্ভর করে প্রকাশিত হল। 


৬ 


সাহিত্যসভার পুথিটি হুগলি জেলার মাঁনিকরামের বাঁসভূমি বেল্টে গ্রাম 
থেকে প্রাপ্ত। প্রথম যখন পুথিখানি হস্তগত হয় তখন মনে হয়েছিল এইটিই 
হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রীর ধর্শমঙ্গলের পুথি । কেনন। পুথির লিপিকাঁল সাহিত্য-পরিষৎ 
প্রকাশিত গ্রন্থের পুথির লিপিকালের সঙ্গে হুবহু এক। কিন্তু সাহিত্য- 
সভার পুথির সঙ্গে ছাপ। ধশ্মমঙ্গলের সর্বত্র মিল নেই। ভাষায় অনেক 
পরিবর্তন আছে। সর্বাপেক্ষ। লক্ষণীয় বিষয়, সাহিত্যপভার পুথিতে নেই 
এমন অনেক ছত্র ছাপ! ধশ্মমঙ্গলৈে আছে এবং ছাঁপ। ধন্মমঙ্গঈলে নেই এমন 
অনেক ছত্র সাহিত্যসভার পুথিতে আছে। এই থেকে মনে হয় ছাপ! 
ধর্মমস্বলের পুথি এবং সাহিত্যসভার পুথি এক ও অভিন্ন নয়। হয়ত 
উভয় পুথি একটি আদর্শ পুথির নকল। 

সাহিত্যসভার পুথিখানি সম্পূর্ণ। কিন্তু শেষের দ্রিকে কয়েক পাতা! 
কিছু কীটদষ্ট। তুলোট কাগজের পুথি। পুথির আকার ১৫” ইঞ্চি ৫২” 
ইঞ্চি। পুথিটির প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্রসংখ্যা সমান নয়। কোনও পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্র, 
কোনও পৃষ্ঠায় ১৩ আবার কোনও পরষ্ঠায় ১২ ছত্র আছে। মোট ১৫৬ পত্রে 
অর্থাৎ ৩১০ পৃষ্ঠায় পুথিটি সমাপ্ত । পৃষ্ঠার মাঞ্জিনে পালার উল্লেখ আছে। 
অক্ষরের ছাঁদ স্পষ্ট। গোট! গোটা লেখা। সাহিত্যনভার পুথিটির লিপিকর 
একজন নন। অন্তত দুজন লিপিকর পুথিটি প্রস্তুত করেছিলেন। একজন 
[নিপিকরের নাম পাচ্ছি রামচন্দ্র গাঙ্গুলি_-“লিখিতং শ্রীরামচন্ত্র গাঁংগুলী”। 
এক জায়গায় রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই নামও আছে। একজনের লেখা নয় 
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বলে বাঁনানে সর্বত্র একই আদর্শ অনুহ্ত হয়নি । উচ্চারণ-শিখিলতাঁর 
জন্যও একই শব্দের বিভিন্ন বাঁনান পাচ্ছি । যেমন-_হইল, হল্য, হৈল, হইল্য, 
হৈল্য, হল, টহইল্য ইত্যাদি । পুথির মাঝামাঝি থেকে_করে১৯কোরে ; 
হয়ে হোয়ে; করিল১ কোরিল ; হইল হোইল ইত্যাদি বানানও আঁছে। 
মাঝামাঝি থেকে হস্ত চিহ্বের বাহুল্যও লক্ষণীয় ৫শিষ্ট্য। এমন কি 
“আনন্দিত” শব্দটির বানান “আনন্দিৎ, লেখা হয়েছে । এরকম আরও কিছু 
দৃষ্টান্ত ভাষাঁবিচার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। একটি উড়িয়া বানান পেয়েছি__- 
'ক্রুপায়”। 

পুথিতে যেরকম বাঁনান ছিল আমরা সর্বত্র সেরকম রাখিনি । যেখানে 
আবশ্যক মনে করেছি সেখানে পাঠ শুদ্ধ করে দিয়েছি । যেখানে অর্থ 
পরিক্ষার হয়নি সেখানে অর্থগ্যোতক শব্টি বপিয়ে পুথির পাঠ পাঁঠান্তরে 
দ্িয়েছি। তবে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলির সঠিক অর্থ বোধগম্য হয়নি । 
সেক্ষেত্রে পুথির পাঁঠ অবিকৃত রেখেছি । কারণ অগ্টাদশ শতকে এমন বহু 
শব্দ এব" বাঁকৃরীতি ছিল (যে-কথ। যোগেশচন্দ রায় বিদ্যানিধি মহাশয় 
বলেছেন ) যেগুলি এখন প্রচলিত নয়। যেসব শবের বুাৎপত্তি সংস্কৃত কিংব। 
দেশী বিদেশী শব্দেব সাহায্যে নির্ণয় করা যায়নি সেখানে পাণ্ডিতোর প্রচেষ্ট। 
বর্জন করে শব্ধ অবিকৃত মুদ্রিত করেছি। প্রসঙ্গ মিলিয়ে দেখলে কোন 
কোন শব্দের অর্থ মোটামুটি ধর! যাঁয়। সে সব অর্থ শব্স্থচী'তে দিয়েছি। 
আমাদের সংশয়স্থলে প্রশ্ন-চিহ্ন যোগ করেছি । 


৩ 


মাশিকরাম গাঙ্গুলির নিবাঁস আধুনিক হুগলি জেলার বেলডিহা৷ ( বেল্টে ) 
গ্রামে। কবি যে বংশপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে পাই--গোঁপাল গাঙ্গুলির 
পুত্র স্দাম গাঙ্গুলি, তাঁর ছেলে অনন্তরাঁম, অনস্তরায়ের পুত্র গদাঁধর, 
গদাধরের ছেলে মানিকরাঁম। মানিকরামের ছয় ভাঁই। মাঁনিকরাঁম 
সকলের বড়। এক ভাই ছুর্গারাম কোন কারণে বিখ্যাত ছিলেন। পঞ্চম 
ভ্রাতা রাঁমতন্থ “রসিক রসে পূর্ণ” । সম্ভবত কাব্যকল৷ ভাল বুঝতেন) চতুর্থ 
ছকুরাম ধর্মমঙ্গলের গায়েন ছিলেন। ৰ 

গাঁএন হবেক তোর চতুর্থ সোদর | 

জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর ॥ 


॥ 
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মানিকরামের উল্লিখিত অভয় সম্ভবত ভগিনী । মাঁত৷ কাত্যায়নী। 
মানিকরাঁম়ের অপর রচন। শীতলামঙ্গল। পুথি মাত্র সাতখানি পাতায় 
সম্পূর্ণ। সেখানেও ভনিতা ধশ্মমঙ্গলের অন্ুন্প £ 


বেলডিহ। গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম 
তব পদে করিল প্রণতি ॥১ 


পিতামাতাঁর প্রতি মাঁনিকরামের সশ্রদ্ধ ভক্তি লক্ষণীয় । 


পিতৃমাতৃসম গুরু নাহি ত্রিভৃবনে। 
পুনঃ পুনঃ নতি মোর তাদের চরণে ॥ 


আগেই দেখেছি হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাঁব আবিষ্কার 

করেছিলেন । ধর্মমঙ্গলের অন্যতম সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন মহাঁশয়ও ধর্মমঙ্গলে 
বৌদ্বপ্রভাঁব দেখেছেন । কিন্ত ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ দেবত| নন সে স্থনিশ্চিত।২ 
ধর্মপূজার পুরোহিত ডোম সম্প্রদায়ের লৌক । উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এই কাঁরণে 
ধর্মঠাকুরের প্রতি বিশেষ প্রীতিপক্ষপাঁত ছিল না। এই কারণেই বৌদ্ধধর্মের 
ইঙ্গিতগুলি স্থম্পষ্ট একথার কোন সার্থকতা নেই । দ্বিতীয়ত মানিকরাম যে 
“জাতি যাঁয়” বলে আশঙ্কা! করেছিলেন সে বৌদ্ধত্বের জন্যে নয় বরং অস্ত্যজ 
শ্রেণীর পূজ্য দেবতার মাহাঁত্যকাহিনী গাইবেন বলে। আসল কথা ধর্ম সম্বন্ধে 
ভারতীয় উদ্বার মনোভাবটি সকল মঙ্গলকাঁব্যে যেমন ধর্মমঙ্গলেও তেমনি 
অনুস্থত হয়েছে । মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবদেবীর বিরোধ আছে সত্য কিন্ত 
স্ুশ্মভাঁবে দেখলে দেখ! যাবে এর মধ্যে একট উদ্বার সমন্বয়ের নির্দেশ আছে। 
বিশেষত ধর্মমঙ্গলে দিগ্বন্দনাতে মাঁনিকরাঁম সে কৈফিয়ত স্ুম্পষ্টভাবে 
দিয়েছেন। 

একেতে অনন্তমৃত্তি লীলার কারণে । 

অতএব ভেদ কর্য। বন্দে কবিগণে ॥ 

আঁমিহ করিব ভেদ তাঁথে দোষ নাই। 

এই নিবেদন মোর সভাকার ঠাই ॥ 


৯. প্রবন্ধমাল| ১, পৃষ্ঠ! ৩২-৩৪ ॥ মাণিক গাঙ্গুলীর শীতলামঙলগল ॥ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল 
২ রীপরামের ধর্মমঙ্গল ॥ ভূমিকা! ॥ শ্রীনূকুমার সেন, শ্রীগঞ্চানন মণল ও শ্রীহ্নন্দা সেন 
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অন্যত্র, 


ন] বুঝিএ কেহ বলে ভিন্ন দেহ 
নিম্তার নাহিক তাঁর। 

একে এক ত্রয় অক্ষয় অব্যয় 
এই বেদ-ব্যবহার ॥ 


এই থেকে মাঁনিকরামের ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতার পরিচয় পাই। 

মাঁনিকরাঁম সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন । যদিও তিনি বলেছেন যে তার তর্কশাস্ত্র চ্। 
করবার আর অবকাশ হয়নি তথাপি গ্রন্থের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে বুঝতে পারি কবি 
সংস্কৃত পুরাঁণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতপুরাঁণ ভালভাবেই জানতেন। 
লাঁউসেনের শিক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি যে-সমস্ত বইয়ের নাঁম করেছেন 
তাতেও এইটি প্রমাণিত হয়। মানিকরামের গ্রন্থে তৎসম শবের বাহুল্য । 
এবং অনেক সংস্কৃত শব্ধ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার ন! করে বুৎ্পত্তিগত অর্থে 
ব্যবহার করে তিনি সংস্কৃতজ্ঞীনের পরিচয় দিয়েছেন । 


অন্যান্য ধর্মমঙ্গলস্ঠশিতাঁর মত মানিকরাম গাঙ্গুলির গ্রন্থোৎ্পত্তি-বিবরণ 
এবং আত্মপরিচয়-কাহিনী কাবারসে সিঞ্চিত। তবে রূপরামের রচনার মত 
ভাঁবঘন এবং গভীর নয়। 

সেকালে আর দশজন ব্রাহ্মণ ছেলের মত মানিকরাম পঠনপাঁঠনের জন্যে 
নাঁন। দেশ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন । অনেক কিছু পড়ে তর্ক শেখবাঁর আশায় 
ভুড়াঁড়ি গেলেন। এমন সময় স্বপ্ন দেখলেন “মাঁএর হএছে এথা অকাঁল মরণ ।” 
এ স্বপ্ন তীকে বড় বেজেছিল। 


উচ্চৈংস্বরে কান্দিএ কপালে মারি ঘা। 
কি হইল হাঁয় হায় কোঁথ। গেল মা॥ 


মানিকরাম যখন শোকে আকুল তখন ধর্ম এসে দেখ! দ্রিলেন। সংসারের মর্ম 
বুঝিয়ে ধর্ম কবিকে প্রবোধ দিলেন এবং বললেন “ভবনে চল ঝাট।» রাত্রের 
স্বপ্নের বৃত্তীস্ত কবি মেনে নিলেন। সকালে উঠে তর্কাচার্ষের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে খুঙ্গিপুথি সহ দেশের দিকে রওনা হলেন। বিদ্যাচর্চায় ডোরও 
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পড়ল সেখানে । সেকথ! মীনিকরাম অন্তত্র বলেছেন।১ সে যাই হোক 
কবি হুশ্চিন্তা নিয়ে দেশের দিকে রওনা হয়েছিলেন বলে বেতালনে এসে 
নদী পার হয়েই পথ হারিয়ে ফেললেন। স্থ্য অভিমুখী হয়ে যেতে যেতে 
খাটুলে পৌছলেন। পথশ্রমে ক্লাস্তও হয়েছিলেন। দৈবে সেখানে এক 
ত্রাহ্মণের সঙ্গে মানিকরামের দেখা হল। 


কপাঁলে থাকিলে লেখ কালে এসে ঘটে। 
দ্বিজের সহিত দেখ! দেশাড়ার মাঁটে ॥ 
পূর্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইএ পথে । 

অপূর্ব অদ্ভুত মৃতি আপাবাড়ি হাতে ॥ 


ত্রাহ্ণকে দেখে কবির আশা হল। বেশ আনন্দও পেলেন। সেই ত্রীঙ্ধণের 
সঙ্গে কবির কিছু “শাস্ত্র আলাপন'ও হল। ব্রাঙ্গণ নিজেই আত্মপরিচয় 
দিলেন । বিপ্রের নাম বাঁজযধর বিদ্যাপতি | ধাম রঞ্জাঁপুরে । বিপ্র মানিকরাঁমকে 
পঠনপাঠনের জন্যে তার সদনে যেতে বলে গেলেন। তারপর ব্রাহ্মণ বললেন 
তুমি এগিয়ে যাও। মানিকরাম এগিয়ে যেতেই বিপ্রকে আর বৃক্ষতলে দেখতে 
পেলেন না। 

আখি পালটিতে হল অদ্ধকাবময়। 

বিপ্রে না দেখিএ বড় হইলাম বিম্ময় ॥ 


স্ৃতরাঁং কবি তার কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে খুঙ্কি পুথি রেখে বুক্ষতলে বসে রইলেন । 
এমন সময়ে এক পণ্ডিত এলেন। তাঁর গলায় ধর্মের 'পাঁদুক। ছুটি” বাধ! 
আছে। তিনি মানিকরামকে দেখতে পেয়েই বললেন, এই পথে বাজ্যধর 
বি্ভাপতি গেছেন? মানিকরাম পণ্ডিতকে জিজ্জেপ করলেন, তার সংবাদে 
আপনার প্রয়োজন কি? পণ্ডিত কবিকে বললেন, তুমি তাঁকে চিনতে পার 
নি। এখনি তার পরিচয় পাবে। তার আগে 'পদ্মতুল্য পাছুক। সম্প্রতি 
কর সেবা'। মানিকরাম চমকে উঠলেন। চারদিকে তাকাতে ল।গলেন। 
সামনে এক সরোবর দেখতে পেলেন। 

পাড়ে গিএ দেখিহু পীবৃষতুল্য জল । 

প্রফুল্ল হইএ আছে পদ্ম শতদল ॥ 


১ দ্বিজ ভ্রীমানিক ভণে ধর্মের মঙ্গল । 
যার লেগে পড়াশুন। ঘুচিল সকল ॥ 


পৃজিব প্রতুর পদ প্রেমানন্দমতি। 
. তাঅ নেবে তুলি পদ্ম হইএ আকুতি । 


নান করে উঠতেই দেখেন সরোবর নেই। পণ্ডডিতও নেই। কবি ধর্মের 
ধ্যান করে অপর সলিলে পদ্ম নিবেদন করলেন । বেল! পড়ে এলে কবি 
আপনার “বাসে' ফিরে এলেন। বঞ্জাপুর তিন দিনের পথ। হাজিপুর পার 
হয়ে তাঁরাঁজুলির তীরে কবি যখন এসে পৌছলেন তখন আবার সেই বিপ্রের 
সঙ্গে দেখা। এবারে বিপ্রের অন্ত মুতি। সাক্ষাৎ শমন”। হাতে আসা 
বাড়ির পরিবর্তে দারুণ বাঁড়ি। কবি এক1। জনমাঁনব নেই। স্থতবাং তিনি 
ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বিপ্র যখন কবিকে বধ করবেন বলে শানালেন 
তখন মানিকরামের স্তরতি ছাড়া উপায় রইল না। তিনি বললেন ব্রাহ্মণের 
দস্যুবৃত্তি কখনও কেউ শোনেনি । ব্রাহ্ধণ পণ্ডিত। স্থতরাঁ এমব কথ। 
্রাঙ্ষণ ভালই বুঝবেন। বিপ্র নাছোড়। তিনি বললেন, মানিকরাম একটা 
বর্ব। আর বিপ্রের দন্থ্যবৃত্তি! সে তো বান্সীকিও করেছেন। মানিকরাম 
কেদে ফে7লন ! বললেন “তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন আশে? । ত্রাঙ্গণ 
কবির ব্যাকুলতাঁয় হেসে ফেললেন । বললেন, আমার হাঁজিপুরে কিছু কাজ 
আঁছে। তুমি তাড়াতাড়ি আমার বাঁড়ি যাঁও। আমি কাঁজ সেরেই আসছি। 
কবিও “তরাসে গে 'ষ ছুটে রঞ্জপুর ক্ষিপ্রঁ। কিন্তু কবির আঁশ! সফল হল 
না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও রাঁজ্যধর বিগ্যাপতির সংবাদ পেলেন না। 
কবি সাতপীঁচ ভেবে বাড়ি ফিরে এলেন। এসেই জর। ভীষণ জরে কৰি 
অস্থির হয়ে পড়লেন । এই সময়ে শিয়রদেশে দেখেন সেই বিপ্র। মেই বিপ্র 


কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ । 
উঠ বাছ! আমার বচনে মন দেহ ॥ 

গীত রচ ধর্মের গৌরব হোগ বাঁড়।। 
নকল দেখিএ দিব লাউসেনি দাঁড়। ॥ 


মানিকরাম এবারে আর ছাড়লেন না। বিপ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন । 
বিপ্রও পূর্বপ্রতিশ্রতিমত নিজের পরিচয় দিলেন। বিপ্র হচ্ছেন বীকুড়ারায়। 
তিনিই বিশ্বের কারণ। অনেক ভক্তকে তার চরণে ঠাই দিয়েছেন । ও ব্রন্ধা, 
বিষু মহেশ্বর এই তিন জন তিন্ন নয়, অভিন্ন। অঙ্কটকালে কবি যদি তাকে 
স্মরণ করেন তবে নিশ্চয়ই তিনি তার অভয়পদের আশ্রয় দেবেন। বারমতি 


রচন! করবার জন্যে মানিকরামকে বললেন । নিজের বীজমন্ত্র দিয়ে দিলেন । ধর্ম- 
মঙ্গল রচন। করলে “জগত ভরিএ যশ হবেক বিস্তর” । শুনে তো কবি অস্থির 
চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা স্পক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে”। 
ধর্ম বললেন, আমি যাঁর সহায় তার এত ভয় কেন? মানিকরাম দিজত্বের 
দোহাই দিয়েছিলেন । জগতঈশ্বর বললেন, আমি তোর জাঁতি। অতএব 
নির্ভয়ে কবিত। রচন1 কর। আর কবির কাঁজ তো শুধু নকল করা। 


নিজ বীজ মন্ত্র লেখে দিলেন নকল। 
ইহ! দেখে কবিতা রচিবে অবিকল ॥ 


ধর্ম কবিকে সাহস দিয়ে ময়ুরভট্ের কথা পাঁড়লেন। 


ময়ুরভট্রের কথা মন দিএ শুন ॥ 
বৈকুঞ্ঠে রেখেচি তারে বিষুতক্তি দিএ। 
অগ্াপি অপার যশ অথিল ভরিএ ॥ 


ধর্মের “বাজি'তে “ম্পক্ষ বিপক্ষ” সমান হবে। কবিকে একথা বলেই প্রভু হল্যা 
অন্তর্ধান'। কবি গীত বচন! করলেন। 
পুরানো! বাংল! কাব কবির আত্মপরিচয় অংশটুকু ব্যক্তিগত আবেগে 
উজ্জ্ল। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর অনেক কবিই আত্মপরিচয় দিয়েছেন । কিন্তু 
ঘনরাঁমের গ্রন্থোৎ্পত্তির বিবরণ পাইনি । মানিকরাঁম যা বলেছেন তাঁর মধ্যে 
গতান্ুগতিকতার ছোয়। আছে। কিন্তু অনাবিল ভক্তি এবং আন্তরিকতার 
স্পর্শ এই অংশটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। 
মীনিকরাঁম সেকালের শ্রোতাদের সম্বন্ধে সচেতন। তাঁদের হালচাল 
ভাল ভাবেই বুঝতেন । কাব্যের রস অপেক্ষা অলঙ্কার এবং ব্যাকরণজ্ঞান 
একশ্রেণীর আদরণীয় ছিল। কবিদের এদের সমঝে চলতে হত। স্ৃতরাং 
দেবদেবীবন্দনার সঙ্গে শ্রোতাদেরও সন্তষ্ট করতে হত। 
কুজ্ঞানীর চরণ বন্দি করে জৌড়হাত। 
গুরুর দোহাই স্বরে না কর অখ্যাত ॥ 
আর বন্দি সমাহিতে স্ুজ্ঞানীর পা। 
বিন। দোষে যদি কেহ ম্ববে দেয় ঘা ॥ 


ধর্মের দোহাই সব কবিই দিয়েছেন। মানিকরামও বাদ যাননি । কেননা 
“বিষম ধর্মের মায়। বোঝনে ন| যাঁয় বিষম ধর্মের মায়। করাতের ধার । 


১/৩ 


“যে গায়” এবং “গাওয়ায় তার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী হয়। যে ধর্মকে অবহেল! করে 
তার কুষ্ঠ আদি ব্যাধি স্থনিশ্চিত। এ ছাড়া পাগীদের জন্যে ঢালাও বন্দোবস্ত 
কবি করেছেন, “নিসত্য। পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বর্জরঃ। মানিকরাঁম দিগ্বন্দনাতে 
নিজগ্রামের দেবতার বন্দনাঁও করেছেন । 
বেলডিহায় বাকুড়ারায় বন্দি একমনে । 
অসংখ্য প্রণতি শীতলমিংহের চরণে ॥ 
এ থেকে বুঝতে পারি কবির নিজগ্রামের দেবতা ছিলেন বীকুড়াঁরায় 
অর্থাৎ ধর্মঠাকুর । সম্ভবত শীতলসিংহ কোন প্রতিবেশী গ্রামের জাগ্রত দেবতা। 


৫ 


মানিকরামের গ্রন্থ রচন! কাঁল নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে । মানিকরামের 
গ্রন্থ সমাপ্তির ছত্রগুলি উদ্ধার করছি। 
শীকে খতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে । 
সিদ্ধসহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে ॥ 
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত। 
শরবরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত। 
এই থেকে দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্ণয় করেছিলেন এই ভাবে; 
ধতু (৬) বেদ (৪) সমুদ্র (৭) ৬৪৭ 
সিদ্ধি (৮)যুগ (২) পক্ষ (২)-৮২২ 


অর্থাৎ মানিকরামের শ্রন্থ সমাঞ্ধ হয় ১৪৬৯ শকে (১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে )। 
কিন্ত মানিকরামের গ্রন্থ এত প্রাচীন হতে পারে না। মানিকরাঁম রূপরামের 
কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, 

বন্দিয়া মমুরতট আদি রূপরাম 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্গ গুণগান ॥ 


রূপরামেন গ্রন্থ সমাপ্তির কাঁল হচ্ছে ১৬৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ ।২ স্পষ্টই বোরা যাচ্ছে 


১ শ্রীধন্মমঙ্গল | সাহিত--পরিষং-পত্রিকা, ৯৩১৩ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন 
২ বূপরাচ্নন ধর্মমঙ্গল, পৃষ্ঠা! ১/* ॥ শ্রীহ্কুমার সেন এবং শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 


থ 


১০৩ 


মানিকরামের গ্রন্থ এর পরে লেখা । যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় 
কবির বংশলতা৷ সংগ্রহ করেছিলেন। সেই বংশলতা আলোচনা করে তিনি 
মানিকরামের গ্রন্থসমাপ্তিকাঁল বলেছিলেন, ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ 
খ্ীষ্টাব্ব।১ বংশলতিকাটি এখানে উদ্ধতিযোগ্য । 


মাণিকরামের বংশাবলী 
| 


পপ পপ আপা শপে াসশীশীটি ৩৮০৮ শিশাশীাাি এ শান শ শশা না ০০ 


ূ 
গদধর গাঙ্গুলী 


১ চো] 
| 70000001000 গঙ্গাধব দর্পনারায়ণ দেবনারায়ণ 
| | | | | | 
মাণিকরাম দুরগাপাম মক্তাকাম রামতন্মু নয়ান বা 

| 

[7777177777 শ্রীরামপদ 
কাশীনাথ রামনাথ বিশ্বনাথ (₹্€মান বয়স প্রায় ০ বৎসর ) 


যোৌগেশচন্দ্রের তালিকায় ছকুরামের মাম বাঁদ পড়ল কেন বুঝতে 
পাঁরছি না। 
যোৌগেশচন্দ্র বায় বিগ্ভানিধির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন 
বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় ।২ তার মতে ধর্মমঙ্গলের সমাপ্তিকাঁল হবে ১৪৮৯ 
শকাব অথবা ১৫২৯ শকাব্দ । সমস্ত প্রমাণগুলি পুনরায় পরীক্ষা করে 
যোগেশচন্দ্র রায় বিছ্ভানিবি মানিকরামের গ্রন্থসমাপ্তিকাল বিস্তৃত আলোচনা 
করেছিলেন ।৩ তাঁর মতে 
ধাতু, ৬), বেদ (৪), সমুদ্র € 4)- ৬৪৭ 
সিদ্ধ(২৪), যুগ (৪), পক্ষ (২ )-২৪২৪ 
৩০৭১ 


এই তারিখটিই ঠিক। কেননা আচাধ যোৌগেশচন্দ্র কবির রচনকাল 
নির্দেশের শ্লোকটির শেষের ছুই ছত্রে যে বার, দণ্ড, মাসের উল্লেখ আছে তাঁও 
পরীক্ষা করেছেন। ১৭০৩ শকের 951 জ্যেষ্ঠ মঙ্গলবার মীনিকরাম গ্রন্থ সমাঞ্ত 
করেন। তা! ছাড়া ধর্মমঙ্গলের ভাষাও আধুনিক । এমন কি একটি ইংরেজি 
শব্বও পেয়েছি ( তবল 5681০ )। অঘোরবাদল পালাতে ভারতচন্দ্রের 


০১৮4 
১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1, ১৩১৫ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বি্ানিবি 
২ পাহিত্যি-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯৩৩৫ ॥ শব্দ-সংখ]া লিখন-প্রণালী ॥ নিভৃতিভূণ দত্ত 
৩ প্রবাসী, ১৩৩৬, পৌষ, কবিশকান্ক ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 


১ ৬/ ৩ 


বরকনেকে ঘরে নিয়ে যাঁওয়। হয়। বরকে খাইয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি । পরের 
দ্রিন প্রভাতে কনের বরের বাড়ী যাত্রা। ধর্মমন্গলের ৩৪৬-৩৫০ পৃষ্ঠা পর্যস্ত 
বিবাহের খুটিনাটি বর্ণনা নিখুঁতভাবে দিয়েছেন মাঁনিকরাম। সতিনীর 
জালাযন্ত্রণার উজ্জল চিত্র পাই লখ্য| ডূমনী এবং অমলার কথ! কাটাঁকাটিতে। 


অমলা অপ্রিয় কয় আরে মোর আই। 
কিসের চেটাম কর কার ধন খাই ॥ 
সতিনী শেলেব কাট। সভে বলে তিত| ৷ 
সত। হত্যে রাবণ রামের হরে সীতা ॥ 

৫ "সু ৮ 
চিরকাল জানি আমি তোমার চরিত। 
জলন্ত আগ্তনে কেন ঢেলে দেয় ঘ্বৃত ॥ 
স্বামীর সুয়াগী তুমি সোনা ছুলে কানে। 
অমি পরি ছেড়। কাঁথ। এই ছুস্খ মনে ॥ 


অনুরূপ বর্ণন। আখে কলিঙ্গী কানড়া স্য়াগী বিমলার বাঁকোবাঁক্যে। সেখানে 
আছে 

সদ। পতিনীর সবক্র গতি। 

বিনা দোষে জলে বিষের বাতি ॥ 

সহজে সতিনী শেলের কাটা। 

উদ্ভিতে বসিতে অশেষ খোঁটা ॥ 


পতিনিন্দধার কথ। পাচ্ছি বারুইপাঁড়া পালাতে । চৌতিশা পাই ইছ। ঘোঁষের 
দেবী বন্দনাতে । ঘনরাঁমে এইটি কলিঙ্গার জবানিতে রচিত। সে-যুগের 
বিশ্বাস, ঝাঁড়ফুঁক, মন্ত্রতন্থের কথাও মানিকরাম বলেছেন। লাউসেনের 
যাত্রাকাঁলে রঞ্জাবতী 


মস্তকের কেশ বেন্ধে দিল মন্ত্র পড়ে। 
বিবাহে জ্যোতিষগণন। অবশ্য মান্য ছিল। কন্তাঁর বিবাহে যৌতুকের ঢালাও 
বন্দোবস্তের কথা ধর্মমঙ্গলে আছে। বিবাহের পূর্বে ষীপৃজার ভালে! বিবর্ণ 


মানিকরাম দিয়েছেন ৩৫৪--৩৫৫ পৃষ্ঠায় । 
শুঁড়িব:ডর বর্ণনা ঘনরাম এবং মানিকরাম উভয়েই দিয়েছেন । শুঁড়িনীর 


২২ 
চালাকির, ছলচাতুরির দৃশ্ঠ বাস্তব গুণোপেত। মানিকরাম কালুর আঁচাঁর 


আচরণে বন্য উচ্ছ্ঙ্ঘখলতা ফুটিয়ে তুলতে ঘনরামের তুলনায় অধিক সফল 
হয়েছেন। 


১৭. 


ধর্মমঙ্গলে চরিত্র-পরিকল্পনায় গতান্থগতিক ধারার অনুসরণ আছে। 
গ্রন্থের নায়ক লাউসেন ধর্মের দ্বারা লালিত, পালিত এবং আশ্রিত। 
লাউসেনের লব জয়-পরাঁজয়ের মূলে ধর্মঠাকুর। সেই কাঁরণে এই চরিত্রটি 
দেবলোকের ছায়ায় পরিকল্লিত। একবার মাত্র পৃথিবীর জন্যে তার ছুঃখ 
আন্তরিকতার স্থরে ধ্বনিত হয়েছিল। স্বর্গে যাবার মুখে লাউসেনের পৃথিবীর 
জন্যে শোক পাঠককে স্পর্শ করে। গৌড়েশ্বরের নাম পাই না। কোন 
চরিত্রবৈশিষ্ট্যও নেই । থাকবার কথাও নয়। কেননা গৌড়েশ্বর গ্রন্থের 
বিদেহী চরিত্র । মহাঁমদের খলতা, নিষ্ঠুরত। সম্বন্ধে তিনি নিবিকাঁর। শত 
প্রমাণ সত্বেও তিনি মহাঁমদকে আশ্রয় দেন। আসলে গৌড়েশ্ববের কথা 
বলবার জন্যে কবির আগ্রহও ছিল না । রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্সৈনের বিবাহ 
দিয়েই তিনি খালাঁস। দ্বন্দের বীজটি বপন করে তিনি ধর্মমঙ্গল কাহিনীর 
স্ত্রপাত করলেন। মহামদ রঙ্গমঞ্চ জীকিয়ে বসল। গৌড়েশ্বর মহাঁমদের 
হাতের পাঁচ_ পুতুল । মামা-ভাগ্নের কলহই গ্রন্থের অন্যতম বিষয়বস্তু । 
মহাঁমদের চরিত্রের সঙ্গতি ক্ষুগ্র হয়নি। ভাগ্নের উন্নতিতে মামার ঈর্ষ। 
উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে । দ্বিতীয়ত মহামদের ঈর্ধার আরও একটা কাঁরণ 
ছিল। তাকে ন! জানিয়ে ভগ্রীকে বুদ্ধ রাজ! কর্ণসেনের হাতে তুলে দেওয়াতে 
তাঁর অভিমানে বড় বেজেছিল। ক্ুতরাঁৎ কর্ণসেনের পুত্রের নিধনই তার 
একমাত্র কাম্য হল। এমন কি বোনের উপরও সে সন্তষ্ট হতে পারেনি । 
“আটকুড়ি” বলে তিরস্কার করতে মহাঁমদের বাজেনি | 

ধর্মমঙ্গল কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখ! যাঁয় কালু-লখ্যা এবং তাঁদের 
পুত্র সাখান্থ্রাঁর চরিত্রে। কালুকে লাউসেন সঙ্গে করে এনেছিলেন। এদের 
জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। কষ্টে দিনাতিপাত করত। শূয়ার চড়িয়ে দিন 
চলনত। “স্বভাবতই এদের এই জীবনযাত্রা কবিকে স্পর্শ করেছিল। এক 
খ্যাত কবি বলেছিলেন “ছুঃখ কর অবধান, ছুঃখ কর অবধাঁন।, এ নিবেদন 
চণ্ডীর কাছে নয় পাঠকের নিকট । মানিকরাম ব্যাধজীবন আকেননি তিনি 


২./০ 


যাঁদের চরিত্র অঙ্কন করেছেন তার! রাখালিয়া। রাজার চাকর। কাঁলুর 
আবির্ভাব-লগ্রটি মানিকরাম স্মরণীয় করে রেখেছেন 


কালু বীর কিরিকুল কাননে চরায় ॥ 
হরিতক শাল হাতে হৈ হৈ ঠাকে। 
সানি সামলি ধনি কাঁলি বল্য। ডাকে ॥ 
নান মুখ সদাই শূকর সঙ্গে ফির্যা । 
কটিতে কৌপীন তায় গণ্ড। দশ গিব্যা ॥ 
তৈল বিনে তাত্র কেশ তনু যেন খড়ি। 
কেবল স্কট কষ্ট কপালের ডেড়ি ॥ 


কপালের কষ্ট হত না যদি কালু মনের মত কাঁজ পেত। অসীম তাঁর সাহস, 
অমিত তার শক্তি। সে শক্তি, সাহস অপচিত হচ্ছে দেখে কালু বীরের 
খেদ। সেনের দেখা পেয়ে কালু তাই উদ্দণ্ড নৃত্য জুড়ে দেয়। যাদের 
জীবনের পরিচয় হচ্ছে 


কপাল প্রপন্ন নয় কাঁলে কষ্ট পাই। 

কান্ত! বুনে কুল পেখা। তাহ বেচা খাই ॥ 

শক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ। 

হাঁগ্ড দশ হল্যে হয় উদর পূরণ ॥ 

ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাঞ্ি বাস। 
তাদের হঠাৎ ভাগ্যপরিবর্তনৈ আনন্দের জোয়ার আঁমে। লাঁউসেনের সঙ্গে 
কালু সদা সর্বদা যুদ্ধ করেছে। কিন্তু শেষে কালু “জেতের ব্যভাবর" ত্যাগ 
করতে পারেনি । শুড়িনীর গৃহে তার আচরণ কিংব! অর্থের প্রতি আকাঙ্ষা 
তার চরিত্রে ছুরপনেয় কলঙ্ক এনে দিয়েছে । একদ্রিক থেকে দেখতে গেলে 
কালু রক্ত মাংসে গড়া মানুষ হয়ে উঠেছে । চরিত্রটি একরঙা নয়। সেনের 
অবর্তমানে তার অসঙ্গত আচরণ মানুষের অন্তরের রহস্তেরই পরিচয় প্রকাশ 
করে দেয়। ন্বর্গে যাবার সময় কালু বেঁকে বসেছিল। কেনন৷ 


কালু কয় মহারাজা মনে অবিসার। 

জিউ গেলে ন। ছাঁড়িব জেতের ব্যবহার ॥ 
ব্বর্গ গেলে সছ্য যদি মগ মাংস পাই। 
সংসার অসার বলে তবে স্বর্গ যাই ॥ 


২০/৩ 


সেন কন স্ব! মাংস স্বর্গে নাই পাঁবে। 
দরশন করিবে দেবাদিদেব দেবে। 

কালু কয় দেবদেবে মোর কিবা কাজ। 
মগ্য মাস না পেলে মাথায় পড়ে বাজ ॥ 


সংসার যে অসার নয়, এখানেই যে মানবজীবনের স্থখ শান্তি কালুর 
জবানিতে তা পরিষ্ষার। মঙ্গলকাঁব্যের এই ইহলোকমুখী চেতনা কালুর 
চরিত্রে স্পষ্ট। দেবাঁদিদেবের চাইতে সংসারের সখ বড়। 

কালুব স্ত্রী লখ্যা যথার্থ বীরাঙ্গনা । দীনেশচন্দ্র সেন এই চরিত্রটির একটি 
আলোচনা করেছেন ভারতী পত্রিকায় ।১ ধর্মমঙ্গল কাঁব্যের এই চরিত্রটি শাশ্বত 
সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। লখ্যার চবিত্রে বীরত্ব, 
নিষ্ঠা, সহ, কর্তব্য, তীক্ষ বিচার এবং বুদ্ধি এমনভাবে মিশেছে যে প্রাচীন 
বাংল! কাব্যে এর জুড়ি পাওয়। শক্ত । অথচ এই চরিত্রটির কৌথাঁও কোন 
অদঙ্গতি নেই। জাতে সে ডুমনী। স্থৃতবাঁং “কান্তা” বোঁনার কাজ তাকেও 
করতে হত। আর লোহাটাঁর মারফত জেনেছি কালুর পরিধানে থাকত 
কলাপাতের কৌপীন। ঘরের ছাউনি ছিল হোগলাঁর। সেও “দিবসে বাতাসে 
যাইত দশ বার উড়্যা"। কালু “পুখুরে পুখুরে” লোট। কুড়িয়ে বেড়াত, চাগুনি 
হাতে “শোকর? চরাত। আর ইছা ঘোষ বলেছেন অন্জল কালুর জুটত না! 


আমাঁনি খাতিস গর্তে না ছিল আধার । 
কুড়্য। ছিল উড়্যা যেত দিবসে ছুবার ॥ 


ভাঙ্গ। ঘরের খোঁটা, অন্নাভাবের খোঁট লখ্যাকে নিশ্চয়ই শুনতে হত। কাঁলুও 
মর্মপীড়া৷ অনুভব করেছিল । কাঁলকেতুর তেআটিয়া তালের জন্যে ফুল্লরাঁর 
কষ্ট আমর অনুমান করতে পারি, লখ্য। ডুমনীর স্বামীও হাঁগা দশ' ভাত 
খেতেন। স্থৃতরাঁং কালু লাউসেনের আশ্বীস পেয়ে যখন আনন্দে বিভোর 
তখন লখ্যারও আনন্দ হয়। কিন্তু লখ্যা ধীর স্থির। কাঁলুকে লাঁউসেন 
নিয়ে যেতে চাইলে লখ্য। বলল 


নুপতির লবণ নিয়ত মোর। খাই । 
তাঁর আজ্ঞ। ন। পেল্য। কেমন কর্য। যাই ॥ 


১ ভারতী ॥ ১৩১০ 
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চাঁকর হইয়৷ যদি করি অন্যমত। 

এই পাঁপে বিরুদ্ধ হবেক ধর্মপথ ॥ 
পদছাঁয়। দিলে যদি পাষণ্ড দেখিয়।। 
লয়্যা চল নুপ কাছে ছাড়ান করিয়া ॥ 


কালু অবোধ । লখ্যা মেই অভাব পুরণ করেছে। “নৃপতির লবণের কথা 
যদি লখ্যার মনে না থাকত তবে তাঁর চরিত্রের গৌরব থাকত না। মহাঁমদের 
চক্রান্তে সেনের অবর্তমানে রাঁজ্যের যখন সর্বনাশ উপস্থিত তখন কালু বীর 
ঘুমে অচেতন। লখ্যা সকলকে সজাগ থাকতে বলেছিল। সতীন অমলাঁর 
কাছে জুটেছিল উপহাস আর লাঞগ্ন!। কালুর কাছে পেয়েছিল ভঙ্স্পনা। 
তখন লখ্য। যথার্থ বীর।ঙ্গনার মত বলেছিল 


মায়ে পোষে ষাঁৰ মোঁর। স্মরে সাজিয়া । 
জাঁতিকুল সেনের রাখিব জিউ দিয়] ॥ 


উপকাঁ।: খণ শোধের জন্যে এই রকম বীরত্ব বিরলদৃষ্ট। পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে 
পাঠাতে লখ্যার বুক আনন্দে নেচে উঠেছিল । নিজে বীরত্বের পূজারী বলে 
সাখার বীরত্বের উপরেও তার অগাধ বিশ্বা। হরিহর পাখার যুদ্ধে মৃতু 
কথ। লখ্যাকে  বছে। 

লখ্য। বলে নয় বাছা না কর কৌতুক। 

মক তোঁমাঁর বাপ মনে পাই সুখ ॥ 
এই উক্তি বীরাঙ্গনার। সাখার প্রতিদন্দ&ী এজগতে কেউ আছে একথা ম! 
বিশ্বান করতে পারে না। একবার মে নিজেও স্বামীর কাছে আত্মপরিচয় 
দিয়েছিল 

লখ্য1 বলে যখন ছিলাম বাপঘরে । 

চোদ্দ গাছ তালকে বধ্যাচি এক শরে॥ 

থুলি লাফে পের্যাতাম খালুয়ের খানা । 

আছ্যরণ তোমার বিশেষ আছে জান! ॥ 

তের তিন বয়সে হইল তের ছেল্য।। 

শরে বিন্ধে দুকার করিতে পারি শিল! ॥ 


এর পরীক্ষাও তাঁকে দিতে হয়েছিল। সাখার মৃত্যুর পর লখ্য। উপায়াস্তর ন৷ 
দেখে নিদ্রি- কালুকে বহু চেষ্টা করে যুদ্ধে পাঠাল কেনন। “এখন সেনের 
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ধার ধারি অভাঁগিনী”। ব্রতকথায় ব্রতিনীদের কামনার কথা সহজেই মনে 
আসে 
রণে রণে এয়ে হব ধনে ধনে সুয়ো হব 
কালে পুত্রবতী হব। 


লখ্যারও ছিল এই কামনা । নিজে যুদ্ধ করে পুত্র স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়েও 
যখন যুদ্ধে জেতা গেল না৷ তখন লখ্য। লাঁউসেনের গৃহে এসে রাজপুরাঙ্গনাঁদের 
জাগাতে চাইলে 


সাখাই সমরবীর বাঁর ভোম মহাবীর 
সভে তারা পড়্যাচে সমরে ॥ 
আমি কি করিব একা ভাই বন্ধু নাঞ্চ সথা 
এবে হল্য অনর্থভাঁজন। 
ধর্মপথে মনজ্ঞানে পতিপুত্র প্রাণপণে 
পরিশোধ কর্যাচে লবণ | 
রাখ যদি কুললাঁজ ত্বরাঁয়ে সমরে সাঁজ 


নিবেদি সভার গোচর। 


সুতরাং 
কলিঙ্গ। কাঁমড়া আগে! উঠ দিদি বঠ জাগ 
বিপত্ত্য পড়িল রাত্রিকালে ॥ 


লখ্য। ডুমনীর এই উক্তির মধ্যে শোক আছে বেদনা আছে কিন্তু শত্রুর হাত 
থেকে কুলমান রক্ষা কর। যে প্রত্যেক বীরের যথার্থ কাজ সে সন্বন্ধে সচেতন 
করে দেবারও একটা আকাক্ষা প্রবল। ভাবতে অবাক লাগে না যে এই 
চরিত্রটি নিয়ে একটি নাটক স্থাষ্ট হয়েছিল। 


ভাষাবিচার 


মানিকরামের ধর্মমলের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেধার্ধ। পুথির 
লিপিকালও গ্রন্থরচনার ৭1৮ বছর পরের। স্থতরাঁং মানিকরামের সময়ের 
ভাঁষার নিদর্শন পুখিতে পুরোপুরি বজায় আছে। ধর্মমঙ্গলের ভাষার বৈশিষ্ট্য 
উল্লেখ করছি। 
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উপসর্গ-যুক্ত : অত্যাকুল, অমুখে, আপ্লাবিত, নিম্পথে, বিদম, সক্রোধিয়ে, 
সচঞ্চল, সবিকল। স্থগঠন, স্থৃবচন, স্ত্মঙ্গল, স্ৃতীক্ষ, স্থুকথনে, 
স্থমুখে, জশয্যায়, হৃদিনে, স্তন, সুসংসার, স্ুুনিপুণ, ্থুচ্ছন্দ, 
স্থনাদিতে, স্ুখাদে, স্থুসম্প্রীত, স্থপ্রকাশ, স্ুৃতিথি, স্থশোভন, 
সতান, স্থৃবুদ্ধি, স্বপ্রলাপ, স্থকাব্য, স্থকোপে, স্থদীর্ঘ, স্থমনা, 
স্নাগর, স্থুকপাঁলে, সুমুখে, সিদ্ধ, স্ুযুক্তি, স্থকথন, সচিত্র, 
স্থরচিত, সুসার, স্থপট্রের, স্থবিহিত। 

দুরূহ সাধ: কিঞ্চিতদুর্ব, তদুচ্ছিষ্ট, উর্ধ্বান্তে, ঈষদাস্তে (সন্ধির নিয়ম 
অনুযায়ী ঈষদ্ধাস্তে ) 

স্বরবিপর্ষয় : মাঁটুক €মুকুট। 

অনুনাসিকের প্রয়োগ : ভেগ্যা, গুয়ালাম, উধাঞঙ। বেঁধ্যা, সঁপ্যা, সীগা, 
বিধ্যাচি, দ1 (দাম), ছেছ্যা, বেধ্যা, হাসে, ভাগ (ভাঙ্গা 
পুথিরু পৃঃ ৬২ ক), ঝাপ। 

য়,ব-শ্রুতি : নিয়ড়ে€নিকটে, আয়ড়ে, আয়া, সাজা, যাব 
(যাঁওয়1)। 

কক্গ: উগিংউকি, কত কহুক, দ্রিগে দিগে দিকে দিকে । 

ফক্প : লাপ্€লাঁফ €লম্ফ। 

ল১ন : মুচি €লুচি, হ্ুকায়ে €লুকায়ে €লুকাইয়া। 

অ১আ]: আমন্তয্য, আবস্থা, আমিয়।, আন্মমস্ক, চাঁগালী | 

ঠ১৯ট: পাট€পাঠ। 

ব১.ভ : সভাই€সবাই। 

ও১উ : পুহাল €পোহাল, ছুহে €দ্ৌহে, হুগলের € হোগলের, ছুহাই 
€ দোহাই । 
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মাঁনিকরামের হৃষ্ট শব্দ : নিমর্জ, নিশর্ম, অবিপার, ধিয়রে, বাঁছলার । 
শবছৈত : ধাঁকার্ধোক।, লাথাঁলোঁথ|, ফেলাঁফেলি, ঠেলাঠেলি, উলটি- 


পালটি, হুড়াহড়ি, টু'সাটুপি, কসাকসি, আলাছুলা, উঠ্ডুবু, 
হাঁকাহাকি, হুলাহুলি, পেলাঁপেলী, ধুসেমুসে, চটচাঁট, থরথর, 
চটপট, দড়বড়, গুড়গুড়, কাটাকাটি, ছুটাছুটি ইত্যাদি । 


বিপ্রকর্ষ : জনম, নিরমান, নিরমল, নিরদয়, ধৈরয, মনমথ, খেয়াতি, 


মর্ম, বরিষণ, ভরম, ধেয়াঁন, দরশন, তরসিয়ে (ব্রা ), অলপ 
( অল্প ), মুকুতা, গরিহণ (গ্রহণ ), পছুম। ইত্যাদি । 


অপিনিহিতির প্রাচর্ধ : ক্রিয়াপদে : বল্যে, শুন্যা, বেছ্য। (_বাঁছিয়। ), 


কর্যা, ভাক্যা, পাল্য (_পাইল ), বল্যা, হয়্যা, দেখ্যাছ, ভূল্যা, 
বেচা, জিন্তা, ওলায়্যা, এল্যায়া, পুড়্যা (২ পুড়িয়। ), বেচ্যা, ফেল্যা, 
তুল্যা, কর্যাঁচি, হয়্যাচে, ভর্য] ( _ ভরিয়া! ), দেখ্যা, মেল্যা, 
পেয়্য, আল্য, ছিছ্যা, বেঁধ্যা, এন্যা, কর্যাছে, যেয়্যা, থাক্য। 
থাক্যা ( -থাকিয়। থাকিয়া ), ফুরাঁল্য ( -ফুরাঁইল ), লাগ্যা, 
সাজ্যা, কেট্রযা, চরায়্যা, ( -চরাইয়া ), পেত্য। ( পাঁতিয়া ), 
পালাল্যে (-পালাইলে ), আস্তাঁচি, খায়্যাচে, মেন্যা, নেড়্যা, 
চেড়্যা, পড়ায়্যা, সঁপ্যা, আন্।, বস্তা, শুত্যে ইত্যাদি । 

নামশব্দ : মেয়্যা, আয়্য ( অবিধবা ), বেণা। ( -্বানিয়। 
€বণিক), হেত্যার (-হাতিয়ার )। 


অভিশ্রুতি : মেগে (মাগিয়। ), জিনে (জয় করিয়। ), ইত্যাদি । 
১২। উচ্চারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বরসঙ্গতি পূর্ণমাত্রায় গ্রতিষিত। পুখির 


বানানে এর প্রচুর উদ্বাহরণ পাঁওয়! যায়। স্বরসঙ্গতির 
ব্যাপকতাঁও লক্ষণীর । যেমন, হোইল, রোঁপিক ( পুথির পৃষ্ঠ। 
৬৩ক ), হোঁএ (পুথির পৃষ্ঠা ৬৩ক ), কোরে (পুখির পৃষ্ঠা ৬৩ক ), 
কো্পুর ( পুথির পৃষ্ঠা ৬২খ )। 


পদান্ত “য় ও "হ” লোপ: অধ্যাংঅধ্যায়, আগ্রআগ্রহ, মো€মোহ, 


লোলোহ। 


১৪। পদাস্ত অ-এর লোপ আগেই ঘটেছিল। মাঁনিকরামের পুথিতে এই 


ব্যাপারের ব্যাপকতা এবং বিস্তৃতি লক্ষণীয় । একটি উদাহরণ দিচ্ছি 
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তবে তুর্ণ তাম্রস তলিয়ে তখন্‌। 

স্নান কোরে লাউসেন্‌ সেবে নিরগ্জন্‌॥ 

জলেতে আকির্ণ জন্ত জথাবিধ জ্ঞান্‌। 

তছুপোরি পদ্ম পুষ্প দ্রিল পোড়ে ধ্যান্‌॥ ( ৬১খ) 

১৫। আরবী ফারসী শব্ের প্রাচুর্য : তাজি, টাঁটু, সিফাঁই, বেরিজ, তৈরফ, 
হেত্যের, জামা, নজর, জাহির, দাখিল, বঙ্ষিস (-বন্ধির ), তস্ষির, 
হুকুম, বাজার, জমি, ফিকির, খাঁসা, মোখা দিম, কাঁরকুন, জমাদারি, 
সর্দার, শিকদার, কাগজ, চাঁকর, মশৃকিল, পরাঁনা (- পরোয়ানা ), 
তলপ, মোহর, কুনিশ, হুজুত, হাঁজির, মাফিক, কয়্যাদ (-কয়েদ), 
লাগাম, জিন ( ঘোড়ার-__), নকিব, ফুকরে, নফর, নজরে, খবর, 
বাহাছুর, পাগড়ি, তরাঁল (- তরোয়াঁল ), খাতির, নিকলে, ইনাম 
ইত্যাদি । 

১৬। উপভাষার পদের প্রয়োগ: শ্কায়ে  ( সলুকাইয়া ), আহ্ছু 
(-_-আগিলাম ), আলুম ( আঁসিলাম ). খুইল, গুয়ো, পান, লড়ে, 
আচুড়ে, মোটুকু, ভালর তরে, থবেক, মেগে ক মীগিয়া ), চেলের 
( _চ+*ওদের ), চাঁলু ( _চাঁউল ), মলাম ( -মরিলাম ), ছা! 
( _বাচ্ছ। ), কাকালে, চি, তেখন ( লক তখন ) ইত্যা্দি। 

১৭। সর্বনামের বিশিষ্ট পদ : 

(ক) উত্তম পুরুষ: আমি, আমার, মোরে (-»আমাকে ), 
আম। ( -আমাকে ), আমাকে, আমাদিকে, আমাদিগে, 
মোরা, আমাদের । 

(খ) মধ্যম পুরুষ : তোমার, তুমি, তুয়, তুহু, তুই, আপুনি । 

(গ) প্রথম পুরুষ: তেহ (-তাহারা, তিনি ) তার 
( -তাহার ), তোর। 

(ঘ) সাঁকল্যবাঁচক : সবে (-সবাইকে ), সভার ( সবার )। 

১৮। কাঁরকবাচক অন্ুসর্গ : তরে (স্বামীর, ভালর--), বই (দিবস 
কতেক--), সমীপে (সদন-_), হত্যে (বুদ্ধি), হতে ( বাসা" 
মুনির), দ্রিয়ে (উগি__), লেগে (পুত্র, নাতিটিব__), 
লগ (পরের তনয়), দিয়া (প্রেম আলিঙ্গন__-)১ জন্য 
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(পাক--), অর্থ (পারণ-_, বেতন--, কিমর্থ, যদর্থে ), সনে 
( তার__, দৈত্য-_ ), সাথ ( স্ৃতিথিত্র_-), হেতু (উদ্ধার__)। 


১৯। সেকালের কথ্যরূপের ছুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য : 


(ক) মল্য নাঞ্ি, জানি নাঞ্রি, ছাঁড়িব নাঁঞ্, জুড়ে নাঞ্জি, 
সরে নাঞ্ি, মোরে নাঞ্জি, জানি নাঞ্ি, করে নাঞ্ি, 
রণ নয়, ফুটে নাঞ্ি। 


(খ) বাসি” বা “বাসা, এখন ভালবাসা বা ভালবাসি অর্থে 
প্রযুক্ত । সেকালে এই শব্দটির বিস্তৃত ব্যবহার ছিল : যেতে 
বামি ভয়, ভয় বাসি, সেই মত স্বন্দরী সদাই তোকে বাসি, 
ভাতার বাঁসে ভিন্ন, না বাঁসিবে ভিন্ন, না বাসিতে আন, 
ঈশ্বর বামে পর, ভাগ্য করে বাসি, তেন তোমাকে বাসি, 
বচন বলিতে বানি ইত্যাদি । 


২০। কারকবাঁচক বিভক্তি : 


অধিকরণে য়ে €এ: জগতীয়ে, ধরণীয়ে, সরণিয়ে, অমরাবতীয়ে, 
পৃথ্বীয়ে, টে'কিয়ে, অগ্নিয়ে | 


কর্ম-সম্প্রদান.কারক কে, এ, রে: যাঁব নাই জলকে, জলকে 
যাবে গো, কালি যাঁব কাশীকে, প্রহ্লাদে, ধর্ম যাঁরে 
দিলা দেখ]। 

শৃহ্য বিভক্তি : কান্তা সম্বোধিয়]। 

করণ কাঁরকে “এ বিভক্তি : বলে কিবা করে, ভূরি বুদ্ধে। 


২১। নামধাতুর প্রাচ্য লক্ষণীয়: ত্যাজিও, নিবেদিয়ে, পরিক্রমি, ইচ্ছি, 
জিজ্ঞাসিয়ে, কাম্পাইয়া, তরসিয়ে, নির্বাচিয়া, নিবেশিয়া, প্রণমিয়া, 
নিরমিয়া, নির্মাইল, পাস্থরেছ, সন্বোধিয়ে, প্রবোধিয়ে, পাসরিলাঃ 
নিমন্ত্রিয়ে, নিরখিয়ে, পপ্রতারিয়।, পুরাঁহ, উলাইল, গরাসিল, 
প্রবেশিল, বিচারিল, ওলাইবে, নিরোধিয়, নিরীক্ষিয়া, আমন্ত্রিয়া, 
সমগিলা, মুটকীয়ে, তরসিয়ে, আচুড়ে, জিয়স্তয়ে, দংশিবেক, 
নিবারিতে, প্রসবিল, সক্রোধিয়ে, জিন্যা, নিষেধিলাম, নমন্কিয়! 
ইত্যাদি। 
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২২। কথ্য ভাঁষা হইতে গৃহীত এই নামধাতুর পদগুলি লক্ষণীয় : বেরাল্য, 
বেরাইল (-বাহিরাইল ), বের্য। (-_বাহিরিয়। ), পারিয়। 
( লপাবরাইয়। ), পের্যাতাঁম ( -্পারাইতাম )। 

২৩। স্বাথিক ক" প্রত্যয় যুক্ত ক্রিয়াপদ : ধরিবেক, যাঁইবেক, দংশিবেক, 
ভণ্রিবেক, খাবেক, কহিলেক, দিলেক, হবেক, করিলেক, ফেলিলেক, 
পারিলেক, হইবেক, বেড়িলেক, বঞ্চিলেক, বান্ধিলেক, বাঁচালেক, 
পাইলেক ইত্যাদি । 

২৪। অন্ুজ্ঞার একটি বড় বিশেঘত্ব পদান্তে “ও? পরিবর্তে ঘর প্রয়োগে : 
যায় (-যাঁও),খায় (খাও ), লয় (ললও), নেয় (লু লেও )। 

২৫। অন্ধজ্ঞ। ভাঁবে মৌলিক বমাঁন কালের বিভক্তি : 

(ক) প্রথম পুরুষের বিভক্তি : কণ্ত(-_-কহুক), দে (দিউক ), 
জুড়াগু, লগু। 

₹৬। নির্দেশক-াাবে মৌলিক বর্তমানের কালের বিভক্তিতে কয়েকটি পদের 
রূপ সংক্ষিপ্ত হয়েছে : কমি ( _লকহিস 7, খাস্থ ( খাইন্থুক ), 
দিপ, নিস, চাঁসি ( চাহিতেছিস ), বসি (বইস, বস), করিসি 
( _করিতেছিন ), ইত্যাদি । 

১৭। অন্রজ্ঞাভাবে ভবিগ্যৎ কালের প্রাচীন রূপ : চিন্তহ, উরহ, শুন্হ, পূরহ, 
সাজাহ, পুরাহ ইত্যাদি । 

২৮। পুরাঁঘটত বর্তমান কালের বিভক্তি “ছ" ও “চি' ছুই রূপেই পাঁওয়! যাঁয় : 
(ক) শুনেচি, কর্যাঁচে, হয়্যাচে, বুজেচি, নিমিয়েচে, বোলিচে, 

বধাচি, পেয়েচ, দিয়েচি, কেটেচি, দিয়াচেন ইত্যাদি । 
(খ) করেছি, মেরেছে ইত্যাদি । 

২৯। অতীত কালে উত্তম পুরুষে লাম”, 'লেখ* 'লুম” ও নথ” এই বিভক্তি 
পাওয়া যায়: 

(ক) নারিলাম, ছিলাম, এলাম, পেলাম, পাঁলাম, হইলাম, 
গেলেম, আলুম ইত্যাদি। . 

(খ) আহ্থ, জিজ্ঞাসিন্ট, বুঝিন্থ, কৈন্থু (করিলাম ), হন (হইলাম ) 
ইত্যাদি। 
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:৩*। একেবারে আধুনিক কালের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান একটি পদে 
রয়েছে। যেমন : ছ্যায় (দেয় )। 

৩১। যৌগিক কর্ম-ভাব বাঁচ্যের উদাহরণ ও যথেষ্ট আছে : কয়! নাগ্রি যায়, 
ন। যায় খণ্ডন, বোঝানে না যায়, কহ নাহি যায়, কহনে না যায় 
ইত্যাদি। 


৩১। সংস্কৃত অনুজ্ঞার পদ অন্তত একটি আছে : ভজন্ব। 


ধর্মমঙ্গল 
নিরঞগ্জনায় নম: 


বন্দ নিরগুন স্জন পালন 
দেবতার চুড়ামণি। 
তোমার মহিমা অপার অসীম 
কি বলিতে আমি জানি ॥ 
তোমার আগমন ূ না৷ জানি কেমন 
সকলি তোমার ঠাঞ্িি। 
অতি জ্ঞানহীন তাঁহে অভাঁজন 
আমারে ত্যাজিও নাঞ্িও ॥ 
দেবতা কিনবে পশু পক্ষী নরে 
সকলে সমান দয় । 
উব্ুহ আসরে বক্ষ নায়কেরে 
দেহ চরণের ছায়া ॥ 
€ক 'সশিখর ত্যজে একবার 
কণ্ে হও অধিষ্ঠান | 
আপনার গু৭ শুনহ আপন 
প্রভু দেব ভগবান ॥ 
তুমি পরাঁৎপর বিঝু মহেশ্বর 
কে আছে তোমার পর । 
তুমি কৃত্তিবাঁস অনন্ত আকাশ 
তুমি স্থয শশধর ॥ 
ইন্দ্র আদি দেব অমর ৫বভব 
তুমি বিধাতার বিধি । 
তুমি জ্যাতির্ময় পুরুষ অব্যয় 
নাহি জন্ম জরা আদি ॥ 
ধবল আসন ধবল ভূষণ 
ধবল চন্দন গায়। 


ধর্মমজল 


ধবল অন্র ধবল চামর 
ধবল পাদুকা পায় ॥ 
পরম সাদরে পূজিলে তোমারে 
ধন পুত্র লক্ষ্মী পায়। 
মনের আধার ঘুচে সবাকার 
আপদ দূরেতে যায় ॥ 
মার্কগেয় মুনি কয়্য। কটুবাঁণী 
ধবল হইল অঙ্গে । 
বন্ধুকার তীরে পুজিল তোমারে 
নানা বাছ্য গীত রঙ্গে ॥ 
কৃতাঞ্জলি হয়ে অবনি লোটায়ে 
কহিল কাতর বাণী। 
হলে অন্থকুল ব্যাধি দুরে গেল 
আনন্দিত মহামুনি ॥ 
হরিশ্চন্দ বাজ! সর্ব গুণে তেজ। 
দাঁনেতে কর্ণ সমান । 
অকাতর হয়ে তোমারে পুজিয়ে 
পুত্র দিল বলিদান ॥ 
কাতির কিন্কর ডাকে বারে বার 
*- মনে বড় কষ্ট পাই। 
হইয়া সদয় শত্রু কর ক্ষয় 
প্রভু বলরাম কানাই ॥ 
মনে অভিলাষ রূচি ইতিহাস 
তোমার আদেশ পেয়ে । 
অনুকুল হবে সমাপ্ত করিবে 
চরণের ছায়া দিয়ে ॥ 
অজ্ঞান কুমৃতি কি জানি যে স্ততি 
নিবেদিয়ে তুয়া পায়। 
তোমার চরণ করিয়ে স্মরণ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ॥১॥ 


বন্দন। 
ও নমো গণেশার় 


জয় জয় জয় জগদীশ যোগেন্দ্র পুরুষ । 
দূর কর ছরাত্মার দাসের কলুষ ॥ 
গীর্বাণপ্রধাঁন দেব গজেন্্রবদন । 
মহেশজ মহাঁমুক্তি মুষিকবাহন ॥ 
স্ষ্টিদতা রজোগুণে রিপুকুলনাশ । 
কুধিরে পুনিত তন্ত রবির প্রকাঁশ ॥ 
বেদে বলে ব্রঙ্গময় বিশ্বের কারণ । 
সর্বসিদ্ধ হয় সদ।*সেবিলে-চরণ ॥ 
কপাময় কল্পতরু কল্যাণদায়ক । 
মহিমা বিশ্বের রূপ মঙ্গলস্মচক ॥ 
ভকতবৎসল তুমি ভবমহিরুহ । 

দয়। করে দীনহীনে পদছায়। দেহ ॥ 
হস (বস্্ বিরাজ পূব মনোরথ । 

ও চরণে আমার অসংখ্য দগুবত ॥ 
অজ্ঞান কুমতি অতিত স্তৃতি কিবা জানি । 
নিত" -.ণ অকিঞ্চনে তানিবে আপনি ॥ 
দিজ শ্রীমানিক ভনে দূৰ কর ছন্দ। 
অন্তকাঁলে পাই যেন চরণারবিন্দ ॥২॥ 


তুর্গীর বন্দন। 


জয় জয় জয় হুর্গ জয় নিরগুনি । 

সেবক স্মরণে ভর সিংহবাঁহিদী ॥ 
অকৃতি অবোধ অতি সই কিছু জ্ঞান । 
আপনার গুণে মাতা কর পরিত্রাণ ॥ 
বচিব ধর্জের গীত মনে অভিলাষ । 
হৃদয়কমলে বসে কর স্গপ্রকাশ ॥ 
বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন । 
পর্ণ হয় জননী আপনি দিলে মন ॥ 


ধর্মমঙজল 


বসনায় রহ্কিণী আঁসিয়ে কর খেলা । 
লেখনীয়ে লেখ বসে সবমঙ্গলা ॥ 
ভকতবৎসলা তুমি ভুবন জশ্বরী । 
মায়ের কত কোটি চক্র চরণ উপরি ॥ 
কিবা শোভা করে তায় কনকমক্জীর । 
দরশনে দূরে যায় অজ্ঞানতিমির ॥ 
অরুণ কিরণ কত করেছে প্রকাশ । 
পৃর্ণভাঁবে পদতলে প্রভু কৃতিবাস ॥ 
আপনি অনস্ত শক্তি ঈশ্বরী অস্থিকা। 
বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্রীমতী বাধিক। ॥ 
কালিদহে কালীক্ম দমনে কুতৃহল। । 
বাধাসনে বৃন্দাবনে ৫কলে বাস খেলা ॥ 
চতুর্দিকে গোপীগণ মধ্যে বাধ। কা । 
ভুবন ভুলিল ব্ধপে ভাবে ব্রহ্মতন্চ ॥ 
চুড়ধড়া পন্সিলে হইলে কুতুহলী । 
ত্রিভঙ্গ হইয়া বাঁসে বাঁজালে মুবলী ॥ 
ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে লয়ে বিহাঁর বিভোলে ॥ 
করিলে কৌতুক ক্রীড়া কালিন্দীর কুলে 
হবষে গোপীর বস্ত্র করিলে হরণ । 
ব্রজলীল! পুর্ণ করি মথুর। গমন ॥ 
অস্থবর বধের কালে হলে দিগম্বথরী । 
ত্রভুবন বাখিলে আপনিন অসি ধরি ॥ 
. মুণ্ডমাঁলী পর্িলে রুধির কলে পান । 
শবশিশু শ্রুতিমূলে ছলে অবিশ্রাম ॥ 
সত্বগুণে ত্রন্ধাণী আপনি মহামায়। । 
জগতজননী তুমি তুমি সর্বজায়া ॥ 
রজোগুণে বিষণ তুমি তমোগুণে ভব । 
স্কফজন পালন ধ্বংস তোমা হতে সব ॥ 
লস্্ী সবস্বতী তুমি স্থবধনী সীতা । 
পতিতপাঁবনী তুমি পুক্রাঁণে বিদ্িতা ॥ 


বন্দন। 


রাবণ বধিলে তুমি রাম অবতারে । 
সীতার উদ্ধার কলে বান্ধিয়া সাগরে ॥ 
যে জন তোমাতে মতি অন্্ক্ষণ রাখে । 
হরিভক্তি পেয়ে সে বৈকুণ্ে যায় সুখে ॥ 
দাঁগাইয়। হাতে তালে ডাকে তব দাস। 
সেবক স্মরণে মাতা ত্যজহ €কলাস ॥ 
তাল মান বাগ যন্ত্র কিছুই নাজানি। 
পীযূষ প্রকাশে যেন পদের গাথুনি ॥ 
সঙ্গে শিব ষড়ানন আর বিনায়ক | 

ঘটে বসে নৃত্য গীত নিত্যানন্দে দেখ ॥ 
যোগিনী ডাঁকিনী গণে দেহ অন্তমতি । 
অন্ুকুলা অচঞ্চল। হন আম প্রতি ॥ 
ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে লেয়া। 
আমাপর আসরে বস জয় জয় দিয়! ॥ 
মহেশ জানেন কিছু মহিমা তোমার । 
অক্'ন বুঝিতে নারে করে অহংকার ॥ 
যেজন আমার আসরে করে আভিঘাত । 
সছ্য তার হয় যেন সবংশ নিপাত ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিকরাঁম করিল বন্দন1। 
সেবক স্মরণে উর পূরহ বাঁসন। ॥৩॥ 


গৌরাজবন্দন। 


জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌর হরি। 
অপার মহিমা গুণ কি বলিতে পারি ॥ 
নামের মহিম। গুণ করিতে প্রকাশ । 
আপনি করুণাময় করিলে সন্যাস ॥ 
অচেতন শচীমাতা। লোটায় অবনী । 
মায় ছেড়ে কোথা যাবে গৌরগুণমণি | 


ধর্মমঙ্জল 


কি হবেক বিষ্ণুপ্রিয়ার কেহ নাহি আর। 
নদীয়া নগর হল দিবসে আধার ॥ 
জলপিগ্ড তোমার আমার মনের আশ । 
আমি মলে তবে তুমি করিবে সন্র্যাস ॥ 
আমার বধের ভাগি ভারতী ঠাকুর । 
কি. না মন্ত্র দিল তোমায় হইয়ে নিষ্ঠুর ॥ 
আমি বড় অভাঁগিনী আর কেহ নাই । 
সন্গ্যাসী না হয় বাছ। শুন বে নিমাই ॥ 
প্রবোধ করিয়া মায় প্রভুর গমন । 
বুন্দাবন পুবলীল। হইল স্মরণ ॥ 
স্বরূপ সভার সঙ্গে আব সথাবুন্দ । 
গদাধর অদ্বৈত আচার্ধ নিত্যানন্দ ॥ 
কটিতে কৌপীন ডোর করেতে করঙ্গ । 
শ্রীমতী বাঁধার ভাবে রসের তরঙ্গ ॥ 
প্রকাশ করিলে প্রভু খোল করতাল । 
ংকীতনে আমোদ প্রমোদ সদাকাঁল ॥ 
হরি বলি বাহু তুলি নাঁচেন গৌর । 
ছু নয়নে প্রেমধাঁরা বহে ছুরছুর ॥ 
হবিনাম যেচে দিলে অধম চগ্ালে। 
যাঁকে তাকে ধরে ব্রেমভাবে ৫কলে কোলে 
জগাই মাধাই ছিল অতিত ছুবাচার । 
হরিনাম দিয়ে 0কলে তাদের উদ্ধার ॥ 
কে বুঝিতে পারে প্রভু কিবা দূপলীল। । 
পূর্বস্থান বৃন্দাবন পরিক্রমি গেল! ॥ 
দেখিয়! নিকুপ্জধাম যমুনার তটে । 
অমনি প্রেমের সিন্ধু উলিয় উঠে ॥ 
বুক বেয়ে পড়ে ধারা অঝোর নক্ষান । 
গদাধর পানে তবে প্রভু ফিরে চান ॥ 
শ্যমকুণ্ড বাধাকুণ্ড কুলস্থলে পড়ি । 
শ্রীরাসমণ্ডলে যেষে দেন গড়াগড়ি ॥ 


বন্দনা 


পাষণ্ড পাতকী জীবে করিলে উদ্ধার । 
গোলোকের পতি নদেয় গৌর অবতার ॥ 
মুঞ্ি বড় অধম নর মহিমা! কি জানি । 
হৃদয়ে কন্দরে স্ফুর করুণে আপনি ॥ 
ত্রিদশে দয়াল নাই তোমার সমান । 
ভক্তরূপী ভক্তবৎসল ভগবান ॥ 
উচ্চৈংম্বরে হরিধ্বনি কর বন্ধুজন | 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সতৃণদশন ॥৪| 


শিবঠাকুরের বন্দন। 


সব জয় মহেশ্বর মহিম। বিশ্বের পর 
মহাঁতিন্ত্রে আছ্য করি মানে । 
ভুবন পালনকত। ভবসিন্ধু ভয়হত্তা 
ভক্তি মুক্তি দেহ ভক্তজনে ॥ 
দারুণ ছুবাত্মা ব্যাধ প্রাণী বধে ছুরাঁসদ 
মুক্ত হইল তোমার পরিতোঁষে। 
অপার তোমার মায়! বুকাস্থরে কৈলে দয়। 
হরিভক্তি দিলে অনায়াসে ॥ 
রাবণ অমর এরি হরিল রামের নারী 
রুষ্ট হইলে অধম দেখিয়া । 
অন্তে দিলে মোক্ষধাম তারক রামের নাঁম 
নিজগুণে লইলে তারিয়। ॥ 
তুমি তম রজ সত্ব পরম কারণ তত্ব 
কেব। জানে তোমার মহিমা । 
আগম নিগম সার উপায় নাহিক আর 
চতুর্বর্গে নাহি যার সীম । 
পণ্ধবী সমূহ পত্র সারদা করিয়া জোত্র 
স্রৃতরু লেখনী বিসার । 


ধর্মমঙ্গল 


সর্বকাল ভক্তিভেদে লেখিলেন অবিচ্ছেদে 
তথাপি গুণের নাহি পার ॥ 
অয় অধিল গর কপাঁময় কল্পতরু 
অনীশাত্মা পুরুষ অব্যয় । 
তুমি জ্ঞান উপদেশ পরমাত্ম৷ ত্রিদিবেশ, 
তোঁম হতে হরিভক্তি হয় ॥ 
বাণরাজ। বিহ্পাঁতে সেবিল সহম্ত্র হাতে 
বর দিয় বশ তাঁর হলে । 
কৃষ্ণের সহিত রণ কম্প হল ব্রিভুবন 
কূপ। করে আপনি তাবিলে ॥ 
কি জানি তোমার স্ততি তুমি অগতির গতি 
বেদে বলে বিধাতার বিধি । 
কেবল অনন্য ভাবে একাস্ত হইয়। সেবে 
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব অবধি ॥ 
পুরাণে শুনেছি নাম অপূর্ণ পূর্ণের কাঁম 
পতিত পাবন প্র তুমি । 
দ্বিজ শ্রীমানিক তনে ঠদয়া কর নিজগুণে 


দীন হীন অকিঞ্চন আমি ॥৫॥ 


গণেশায় নমঃ 


দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দক ণারুণাঁঃ 
বিদ্রং হরস্ত হেরম্বচরণাম্বজরেণবঃ ॥ 
বিধুকায় অবনত বন্দ শৈলাস্ৃতা-স্থৃত 
_ বিনায়ক বিস্ববিনাশন । 
জ্যোতির্ময় যোগেশ্বর যোগী জগতের পর 
জপ যজ্ঞ ষোগের কারণ ॥ 
বিশ্ববীজ ব্রহ্মময় - বেদান্তে ব্রন্মাদি কষ 
অন্যমতে প্রধান পুরুষ । 


বন্দন। 


যোঁগপাঁট। জপ মাল জটাজুট শোঁভে ভাঁল 
যথেষ্ট ভূষণ জবাঙ্কুশ ॥ 
মধু ক্ষরে গণ্ডস্থলে ব্যালোল মধুপকুলে 
মধুগন্ধে লুন্ধ হয়ে তায়। 
স্হৃদয়ে সুশোভিত নাগ যজ্ঞ উপবীত 
শশাঙ্ক লজ্জিত শিখা তায় । 
পরি পরিধান ভাল পিলু পুণ্ডরীক ছাঁল 
ত্রিনয়ন মুষিকবাহন । 
গণাধিপ জ্ঞানবীজ শশিধর বিদ্বরাজ 
গবস্তিত গজেক্দরবদন ॥ 
দশন আঘাত করি বধিয়। ছুরন্ত অরি 
রুধির ঝলকে নিরস্তর | 
তাহাতে ত্রিনূপ তন জিনিয়। সিন্দুর ভানু 
তাঁহে কিবা শোভে শশধর ॥ 
কপালে উজ্জ্বল ফৌোট' কনক মানিক ছটা 
নিশিদিন করে ঝলমল । 
মোহন মকুট মাঁথে মুকুতা মণ্তিত তাতে 
মৃতি দেখে মদন বিকল ॥ 
স্রাস্থর নাগ নর সেবে তোম। নিরস্তর 
নতি করে নীরজ চরণে । 
আমি সে অজ্ঞানে মত্ত না জানি তোমার তত্ব 
যোগী যারে যোগে নাহি জানে ॥ 
ব্যান আদি মুনিবর সংপুট করিয়া কর 
তোমার চরণ করে ধ্যান ॥ 
তব কপাঁলোকনেতে কৃত কর্য। সংস্কৃতে 
বিরচিলা অনেক পুরাণ ॥ 
আমি এই ইচ্ছি চিতে ভাষা-ছন্দ বিরচিতে 
অনাদিমঙ্গল বারমতি । 
পরি এণ নিজ গুণে কর কপাবলোকনে 
যেন লোকে না হয় অখ্যাতি ॥ 


৩ 


ধর্মমঙগল 


সিদ্ধিদাতা শুভময় দিয়। শ্রীচরণঘ্ধয 
ভবঘোরু ভবে কর পার। 

বিল্নরাজ বিস্ন হব বানেক স্মরণে ওর 

তোমা বিনা কে আছে আমার ॥ 

দিজ শ্রীমানিক ভাষে অভয় চরণ-আশে 
ূ অচলায় অবনত কায ॥ 

এই নিবেদন মোর মনভীষ্ট সিদ্ধ কর 
নায়কে হইবে বরদায় ॥৬| 


নমো নিরঞ্জনায় নম 


উলুকবাহনং ধর্মং কামিন্। সহিতং শিব । 
কুন্দেন্ুধবলকায়ং ধ্যায়েদ্ধমং নমাম্যহং ॥ 
পুটকরে করি নতি তুমি ধর্ম যুগপতি 
পুরুষ প্রধান পুরাতন । 
তুমি বিধি হরিহর তোমার নাহিক পর 
তুমি ৫কলে এ তিন ভুবন ॥ 
কে জানে ত্তোমার তত্ব তুমি তম রজ সত্ব 
দয়াময় দেব চুড়ামণি। 
আর্য সনাতন জিষু ইন্দ্র অজ মহাবিষু 
তুমি প্রভু সকল আপনি ॥ 
নাহি আদি মধ্য অন্ত কর পদ কায় পাস্ত 
শোক মৃত্যু জর! জন্ম ভয়। 
উল্ল,ক উপরে ভর শৃন্যগতি নিরন্তর 
শৃন্যরূপী সদানন্দময় ॥ 
ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল বর্ণের ছ্যতি 
ধ্যানগম্য ধবল ভূষণ । 
বরন ভন গা ধবল পাছুক। পাক্স 
ধবল বরণ সিংহাসন ॥ 


বনান। 


ধবল বর্ণের ফৌোট। ধবল উজ্জ্বল জট 
ধবল বর্ণের টাঁদমাল। । 
ধবল চাছুয়া খাট ধবল নিশান পাট 
ধবল বরণে ঘর আলা ॥ 
রাঁমাই কংসাই নীল শ্বেত বড় দয়াশীল 
চারি যুগে এ চারি পণ্তিত। 
বন্ধুকা নদীর তীরে দেহাঁরা দক্ষিণ দ্বারে 
করিলেন পুরটে মণ্ডিত ॥ 
নিরাকার সআকাবর হলে দশ অবতা 
আপে হতে আপনি অভেদ। 
মীনবূপে প্রথমেতে ওদধি উদক হতে 
উদ্ধার করিলে চতুবেদ। 
কুর্ম রূপে অবতরি ধরিলে মন্দার গিবি 
তৃতীয়ে বরাহ রূপ হলে। 
স্থষ্টি হেতু স্ষ্টিপতি রসাঁতল হতে তথি 
পৃথিবীর উদ্ধার করিলে ॥ 
ছুষ্ট দর্প নাশ করি নরসিতহ রূপ ধরি 
হিরণ্যকে করিলে নিধন । 
পঞ্চমে বামনরূপে অধ নিলে বলি ভূপে 
স্ুরপতি সন্তোষ কারণ ॥ 
জমদগ্রি সত হলে ক্ষত্রিয় ছেদন কলে 
ক্রমে ক্রমে তিন সম্তবাঁর। 
সগ্তমে শ্রীবামরূপে বধি দশানন ভূপে 
স্রগণে করিলে নিস্তার ॥ 
বলরাম রূপ হয়ে ব্রজশিশু সঙ্গে লয়ে 
বনে ৫কেলে গোধন রক্ষণ। 
বধিলে প্রলম্থাস্থরে বুদ্ধ কন্কি হলে পরে 
তুমি নাথ ভ্রিলোকতারণ ॥ 
শকাস্তিক সদান্তরে য্ছ্যপি তোমাকে স্মরে 
সেবে যদি ও বাজ। চরণ । 


১৯ 


৯৭২ 


ধর্মমঙ্গল 


অধনের ধন হঅ অপুত্রকে পুত্র পায় 
অন্ধ কুষ্ঠ ব্যাধি বিমোচন ॥ 
টকলাস ত্যজিয়া ওর নিজ দাসে কপা কর 
নিজ গুণে অনুকূল হয়ে । 
তোমার গুণাক্বাদ বরচিব কর্যাচি সাধ 
পুর্ণ কর পদছায়া দিয়ে ॥ 
এই নিবেদন করি কপাময় দণ্ড চারি 
আসরে হইবে অধিষ্ঠান । 
ভনে দ্বিজ মানিকরাম পুর মোর মনস্কাম 
দানপতির চিস্তহ কল্যাণ ॥৭॥ 


জসরস্বতী-বন্দন। 


বিধিবাঁক্যে বনু স্তৃতি বন্দ দেবী সরম্বতী 
বেদমাত। বিষ্ণর বল্লভ1। 
বিরিঞ্চি বাঁসব আদি ধ্যান করে নিরবধি 
অপার মহিমা জানে কেবা ॥ 
শ্বেত পদ্ম অধিষ্ঠান শ্বেতান্বর পরিধান 
শ্বেত ভূ! শোভে কলেবর । 
ধবল তুষার হার রূপে নাশে অন্ধকার 
শ্বেত বীণাস্গমণ্ডিতকর ॥ 
ক্বেশা স্বভাব রঙ্গে সদ কাঁল ফিরে সঙ্গে 
ছয় বাগ ছত্রিশ রাগিণী। 
হবিগুণ গানে সদ নিত্যানন্দ সপ্রমদ। 
অভিসারে বিভোলা আপনি ॥ 
এুক্গি পুঁথি মন্তাধার নিরবধি সঙ্গে যার 
নিজ কৰে লেখনী রঞ্জিত ॥ 
ভক্তগণে মুক্তি দেহ সঙ্কটে তারিয়া লহ 
পূর্ণ কর মনের বাঞ্ছিত ॥ 


বন্দন। ১৩ 


যুগল নূপুর পাঁয় সদাই পঞ্চম গায় 


নথবিহ্বে চন্দ্রের প্রকাশ । 


ধবল সকল বেশ | মালতী মণ্ডিত কেশ 


তরুণ তিমির করে নাশ ॥ 


যে জন স্মরণ করে জড় বুদ্ধি যায় দূরে 


জগত জুড়িয়া হয় যশ। 


তত্বজ্ঞানী সেইজন সেহ কৃষ্ণ পরায়ণ 


ত্রিভুবন সদ। তার বশ ॥ 


নিজ গুণে কর দয়া দেহ ছুটি পদ ছায়া 


সঙ্গীতের বিদ্ন কর দূর । 


দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে এই আশ। মোর মনে 


হব তব চরণে নুপুর ॥9॥ 


[ দিগবন্দন। ] 
নমো নিরঞ্জনায় নম 


গানারস্তকাঁলে বিদ্ববিঘাত কারণ । 
চৌদিকে বন্দিব দেবদেবীর চরণ ॥ 
একেতে অনস্তমুত্তি লীলার কারণে । 
অতএব ভেদ কর্য। বন্দে কবিগণে ॥ 
আরমিহ করিব ভেদ তাথে দোষ নাই । 
এই নিবেদন মোর সভাকার ঠাই ॥ 
প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর । 
স্থানে স্থানে মুতিভেদ মহিম। বিস্তর ॥ 
বেলডিহাঁর বাকুড়ারাঁয় বন্দি একমনে । 
অসংখ্য প্রণতি শীতলসিংহের চরণে ॥ 
ফুলুয়ের ফতেসিংহ বৈতলের বাঁকুড়ারায় 
শুদ্ধভাবে বন্দি দ্োঁহে নত হয়ে কাঁয় ॥ 


৯৪ 


ধর্মমঙ্গল 


পাওুগ্রামের বুড়ীধর্মে বন্দিয়। সাদরে । 
শ্যামবাজারের দলুরায়ে দিয়। জয়জয়কারে ॥ 
দেপুরের জগত্রায়ে যোড় কর্যা কর। 
গোপাঁলপুরের কাঁকড়াঁবিছায় বন্দি তার পর ॥ 
সিয়াসের কালাচাদে দাসের বাকুড়ারায় । 
বন্দিব বিস্তর নতি কর্যা নত কায় ॥ 
গোঁপুরের শ্ববূপনারাণ স্বর্ণসিংহাঁসনে । 

বন্দিয়। বন্দিব মঙ্গলপুরে বূপনাবায়ণে ॥ 
পশ্চিমপাঁড়াঁর যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়ে তাহাঁয় । 
বরুজ। গ্রামের বন্দিব মোহনরায় ॥ 

গুচুড়ে গ্রামের বন্দিব শীতলনাবাণে । 
আলগুচিন্তার ক্ষুদিবাঁয়ে বন্দি সাবধানে ॥ 
আকুটি কুলেমালার ধমে করিনা স্তবন । 
বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিব চরণ ॥ 
জাঁড়াগ্রামের কালুরায়ে কাঁমিন্যা সহিত 
যাঁজপুরে দেহাঁর। বন্দি দ্ার্য করে চিত 
তাঁর পর বন্দি সদ শিবের চরণ । 
উৎপত্তি প্রলয় প্রতিপালন কারণ ॥ 
তারাহাটের তাঁরকেশ্বরে কর্য। প্রণিপাত। 
শুদ্ধভাঁবে বন্দিব সীহড়ের শাস্তিনাথ ॥ 
ফুলুয়ের ফুল্লেশ্বর বন্দি দোলেশ্বরে । 
কামেশখরে বন্দি নেড়াঁদেউল ভিতরে ॥ 
ব্রাক্ষণভূমের বন্দিয়। ঝাড়েশ্বর | 
চক্রকোণার মলেশ্বরে বন্দি তারপর ॥ 
বেতার কোডরেশ্বরে বন্দি কুতুহলে । 
ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বর ঘন্টেশ্বর খানাকুলে ॥ 
বালিগড়্যাঁর তাঁরকেশ্বরের বন্দিয়। চরণ । 
ভিধার। হইয়া গজ। শিরে যার রন ॥ 
বহুস্ততি করে বছ্্যিনাথের নিকটে ॥ 
কাশীতে বন্দিব কাশীশ্বর করপুটে ॥ 


আট 
প্রি 


বন্দনা ১৫ 


তাঁর পরব বন্দিব বিগ্রহপাদপদ্ম । 

ভিন্ন ভিন্ন নামধাঁম ভিন্ন ভিন্ন সদ্ম ॥ 
সরসহদয়ে বন্দি বগড়িব কষ্৫বায়। 
নিরবধি ঘর্ধ তার শ্রীঅঙ্গে চুআয় ॥ 
বিঞ্ুণপুবে বন্দিব শ্রীমদনমোহনে । 

পূর্বেতে আছিল প্রভু বিপ্রের সদনে ॥ 
ধরণী লোটায়ে বন্দি গয়ার গদাধর। 
নীলাচলে জগন্নাথ বন্দি তাঁরপব ॥ 
বলরাম সহিত স্ভদ্রা সমিভ্যারে । 
সাক্ষাৎ বৈকুগপদ সমুদ্র কিনারে ॥ 

কি রুপ মহিমা গুণ কহনে না যায় । 
প্রভুর প্রসাদ অন্ন বাজারে বিকায় ॥ 
বুন্দাবনের রাধাকুষফ্জের বন্দিযা। চবণ । 
প্রয়াগে মাধব বন্দি পূণ সনাতিন ॥ 
দ্বাবিকানাথের পদ বন্দি দ্াপিকায়। 
শাবাম লক্ষ্মণ সপীত। বন্দি অযোধ্যাঁয় ॥ 

স অভ।কোণের বামকুক্জে সাদরে বন্দিয়া। 
পাঁওগ্রামের শহ্যামচাঁদে বন্দিব নত হেয়া ॥ 
ধুলেপুরের কেলেসোনায় করি শির-ধাষ। 
ঠাঁকুরানী দক্ষিণে তাঁর বড়ই আশ্চষ ॥ 
বাগনাপাড়ার বলবরাীঁমে বন্দি ভক্তি করি। 
কষ্ণনগরের গোপীনাথ তমলুকের জিঞ্চহবি 
গোঁরুটার বামগোপাল বোড়র বলরাম । 
বান্দয়। বন্দিব যাঁজপুরের জধাশ্যাম ॥ 
মাহেশের জগনাথ সহ হৃরবুন্দে ৷ 
চন্দরকোণার রঘুনাঁথে বন্দিব সানন্দে ॥ - 
অগ্রদ্ধীপের গোপীনাথে বন্দি হ্বতীন্তরে । 
বালশীর নারায়ণে নতি করে পরবে ॥ 
কাটোয়ার ঘাটে বন্দি চৈতন্য নিতাই । 
স্বভাব সভক্তবৃন্দ সঙ্গে ছুটি ভাই ॥ 


৬ 
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তাব পর বন্দি বহু করিয়ে স্তবন । 
কাঁমারহাটী দেশড়। পড়াশের পঞ্চানন ॥ 
ভিতবগড়ের সত্য'পীবে করিয়া সেলাম । 
মনাইচকের বন্দি মিলিটকির মোকাম ॥ 

তার পর আছ্যি নিত্য অনস্তব্পিণী | 

অষ্টাঙ্গ বিগ্রহে বন্দি লোটায়ে অবনী ॥ 
ফুলুয়ের জয়ছুরগী ৫বতলের ঝকড়াই । 
ক্ষেপুতে খেপাই বন্দি আমতাঁর মেলাই ॥ 
কালীঘাটে কালী বন্দি কতাঞ্জলি হয়ে । 
যার যোগিনী যোগান ধা কটবা পুরিয়ে ॥ 
মৌলার রঙ্কিণী বন্দি দৃঢ় করে মন । 
বিক্রমপুরের বিশালার বন্দিয়ে চরণ ॥ 
বড়দার বিশালা বন্দি পুট কর্যা! কর । 
চতুভু জ মুক্তকেশ করেতে খপর ॥ 
বাঁজবলহাটে বাজবল্লভী বন্দি হয়ে প্রীত । 
শব পরে বাস যার শ্মশানে সদত ॥ 

আনন্দ তরল চিত্তে দিয়ে করতালি । 
সিয়াখালায় বন্দিপুরে বন্দিব বাক্গলী ॥ 
বেতার বন্দিব জয়জয়সবমঙ্জল| | 

কপাময়ী কাস্তিরপ করে কাঞ্ধীমাল। ॥ 
বর্ধমানের সব্মঙ্গলার বন্দি পদদ্ধয় । 

দর্শনে কলুষ নাশ চতুর্বর্গ হয় ॥ 

কামরপে কামিখ্য। বন্দি ক্যা নান। স্ততি। 
ধার ষোগিনী ভাকিনী সঙ্গে ফিরে দিবারাতি ॥ 
হিংগুলাটে হিংশুলাটেশ্বরী হরিপবায়ণা | 
বিদ্ধ্যাচলে বন্দে বিদ্ধ্যাচলবিলামিনী ॥ 
পুরুষোক্তমে বিমল কাশীতে অন্নপূর্ণা । 
ঢাকায় ঢাকেশ্বরী আব্দড়ে অপর্ণ। ॥ 
কিরীটিকোণায় কিরীটেশ্বরী যাজগ্রামে বিরজা 
আশ্বিনকোন্টায় বন্দি দেবী অষ্টভুজ। ॥ 


বন্দনা ১৭ 


সেনবাহিড়ে শ্টামরূপাঁয় জোড় করে আটু। 
খাতরের মহাঁকাঁলী পড়াশের খাটু ॥ 
নাড়চে গ্রামে বন্দি শ্রসবমঙ্গলা | 
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে অতি কুতৃহল। ॥ 
আন্ড়ের বিশালায় বন্দি ভক্তি করি । 
মড়াঁগড়্য। গ্রামের বন্দিব বাণেশ্বরী ॥ 
লাউগ্রামে দণ্ডেশ্বরী লক্ষ্মীপুরে লক্ষ্মী । 
বুঞ্ায়ের চণ্ডী রঞ্জপুরের বিশালাক্ষী ॥ 
মানসরূপে মনসায় তৃণ দশ্তথে করি । 
আকড়ি ছিবামপুরে বন্দি ত্রিপুরাক্থন্দরী ॥ 
বন্দিব বেলার চণ্ডী ছাতনার বাহলী। 
তমলুকের বর্গভীম। রায়খার কালী ॥ 
শখনিঘাটে শুভ বন্দি লক্ষ্মী শাটনন্দ্যে । 
পলা শিএ পলাঁশচ্ডিকা পদ1বদ্বন্দে 
ভাড়ারগড়ে ভাড়ার্চ গু ভয়বিনাশিনী । 
বন্দি স্মিঙ্কীর গ্রামে শৃমুণ্ডমালিনী ॥ 
তলপ্ুরের ষ্টকে বন্দিয়] নয়শিলে | 
গোগ্রামে ভগবতা বন্দি জোঁড়করে ॥ 
ময়নাপুরের ষচী বন্দি বস্ত্র দিয়! গলে । 
দীঘির উন্তর দিকে চালতাঁর তলে ॥ 

যার যার যথার্থ না জানিলাম ধাম। 
তার তার পদে মোর কোটি কোটি প্রণাম ॥ 
নতশিরে বন্দিব শগুরপাদপদ্ম । 
প্রণতিপুর্বক পরে বন্দিব বিপ্রবুন্দ ॥ 
বিশেষিয়া বন্দি মাতাঁপিতাঁর চরণ । 
যাঁহ। হইতে দেখিলাম সঅলে কুবন ॥ 
জ্ঞানহীন অভাঁজন অতি ছুরাচাঁর । 

ন। জন্মিল পিভমাতৃভক্তির সঞ্চার ॥ 
পিতৃমাতৃসম গুরু নাহি ত্রিভুবনে । 

পুনঃ পুনঃ নতি মোর তাদের চরণে ॥ 


৯৮৮ 
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যোগিনী ভাকিনী বন্দি মুখ-দূষী তথ। | 
ত? সবাঁর পুত্র আমি তারা মোর মীতী। ॥ 
আর বন্দি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী। 

না লইবে দোষ যদি মিলাতে না জানি ॥ 
কুজ্ঞানীর চরণ বন্দি করে জোড়হাঁত। 
গুরুর দোহাই স্বরে না কর অখ্যাত ॥ 
আর বন্দি সমাহিতে স্থজ্ঞানীর পা । 
বিন। দোষে যদি কেহ স্বরে দেয় ঘা ॥ 
ধর্মের দোহাই লাগে এই নিবেদন । 
বিধিমতে কর তার মস্তক মুণ্ডন ॥ 
অনাদি বন্দিএ দ্বিজ শ্রীমানিক গায়। 
হরিধবনি কর সভে বন্দন। হইল সায় ॥৯|॥ 


| বন্দন। সমাপ্ত] 


ছু ও বিল ও 


স্্মো পা 


এক মনে যে কবে শ্রবণ এই কথা । 
প্রিক্ম হঅ প্রকব প্রসঙ্গ থাকে ধাতিা ॥ 
কবণ কারণ ধর্ম কেব। জানে মায়া । 
কোনখানে নৌনত্রজল কোনখানে ছায়া ॥ 
না বুঝিয়া নিন্দা কনে নিন্দুক যে কেহ। 
খশ্যা পডে অস্থি মাস গল্যা জায় দেহ ॥ 
যেরূুপে কিল? কপ জগত বলভ । 

শুন শুন বন্ধুজন নিবেদি এসব ॥ 
পাঠার্থে ভ্রমণ করে বুলি দেশে দেশে । 
জ্ুড়াঁডি শেলেম তক পড়িবার আশে ॥ 
আবন্তড করিতে পাঠ একমাস গেল । 
বিষম ধব্ের মায়া? বিজোগ হইল ॥ 
দেখলাম বাভ্রিকালেঞ্হদট স্বপন | 
মায়ে হছে এখ। অকাল মরণ ॥ 
উচ্চৈঃত্ববে কান্দিএ কপালে মারি ঘা । 
টি হইল হায় হায় কোথা গেল মা ॥ 
শিরোদেশে বসে এক ব্রাহ্দণ সম্ভান । 
প্রবোধুকবেন মোবে-কহিএ পুরাণ ॥ 
নিকত খণ্ডিতে নাবে হবিহব ধাতা । 

ম1 বাপ লহইএ ঘব কে কব্যাছচে কোথা ॥ 
শবুণ পঞ্জবু ধর্ম সভাকাবর গতি । 

মঙ্গল হবেক ব্রাখ ভাব প্রতি মতি ॥ 

না কান্দ না কান্দ বাছ। নিদ্রা ততেজে উঠ । 
ভষ্টাচাষে কহিএ ভবনে চল ঝাট ॥ 

স্ব দেখে সবিস্ময় কৃখ না মনে । 
সশ্বভীত হইল ব্রাত্রি পরম যতনে ॥ 
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বিদ্বাযস হইএ আমি লএ খুগি পুথি । 
উভবড়ে ধ্যাঁএ যাই অতিত শীত গতি ॥ 
বেতালনে উপনীত বেল। দণ্ড ছয় । 
€দবে নদী পার হতে দিশাহারা হয্স ॥ 
স্র্য অভিমুখ ক্যা গমন সত্ব । 

খাটুল পৌছিতে হোল ক্ষীণ কলেবর ॥ 
কপালে থাকিলে লেখ। কালে এসে ঘটে ॥ 
ছিজেন সহিত দেখা দেশাড়ার মাটে ॥ 
পুর্বমুখে তরুতলে দাঁণ্ডাাইএ পথে । 
অপুর্ব অদ্ভুত মুক্তি আসাবাঁড়ি হাতে ॥ 
অতিবুদ্ধ অনন্য বচন অতিত স্থির । 
দেখিতে দেখিতে হল্য যুব্ধ শরীর ॥ 
পবিচক্ষ পেলাম পণ্ডিত বিলক্ষণ । 
আভাসে কিঞ্ধিত হল শাক্স আলাপন ॥ 
বাঁছল্য করিএ মোরে কহিলেন নাম । 
বাঁজ্যধর বিস্যাপতি বঞ্জপুবে ধাম ॥ 
সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হবে । 
অধ্যস্মন করিতে আমার কাছে ষাঁবে ॥ 
জগতে ম্তোমানর যশ হবেক যে রুপে । 
সেই বিদ্যা দ্রিব আমি সত্যের স্বরূপে ॥ 
অগ্রসব হঞএ জাঅ কহিলেন হেসে । 
আমিহ এল্য।'ম তিনি রহিলেন বসে ॥ 
আখ পালটিতে হল অন্ধকাবময় । 
বিপ্রে না দেখিএ বড় হইলাম বিস্ময় ॥ 
বৃক্ষমূলে বসিলাম রেখে খুগি পুথি । 
একজন পণ্ডিভ আিএ উপনীতি ॥ 
ধর্মের পাছুকা ছুটী বাধা আছে গলে । 
বসিল। বিশ্রীম হেতু সেই বৃক্ষতলে ॥ 
জিজ্ঞাস কবিলে মোরে যতনে তুরিতে । 


স্নখর। বিস্টাস্িত গেল এই পথে ॥ 
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কি হেতু তাহাকে খোঁজ কিব। প্রয়োজন 
পণ্ডিত কহেন তবে প্রভুত্ব বচন ॥ 
চিনিতে নেরেচ বাছ। দ্বিজবর কেবা। 
পদ্মতুল্য পাছকা সম্প্রতি কর সেব] ॥ 
পরে তার পরিচয় পাবে অচিবাৎ্। 

সত্য মিথ্যা মোর কথ। বুঝিবে সাক্ষাৎ ॥ 
চমকিত হল্য শুন চাই চাঁবিপানে। 
দিব্য এক সরোবর দেখি সন্পলিধানে ॥ 
পাড়ে গিএ দেখল পীযুষ তুল্য জল । 
প্রফুল হইএ আছে পদ্দ শতদল ॥ 

পুজিব 'প্রশর পদ প্পেমানন্দ মি । 

তাঅ নেবে তুলি পদ্ম হইএ আকুতি ॥ 
সজ্ঞ।/ন করিএ স।ন গমন সত্তর । 

ফিলে চেএ দেখে ফের নারি সরোবর ॥ 
এখানে পণ্ডিত নাই নাঞ্িিক পাদুকা । 
বুস্ত চল বসিএ বিজোগ ভাবি এক! ॥ 
ধঠ/ান কর্যা তখন ধঙ্গায় নমঃ বল্যা। 
সেই পদ্ম অপর সলিলে দিলাম ফেলে ॥ 
বেলা অবসানকাঁলে উপনীত বাসে । 
বঞ্জাপুর যাই তার তৃতীয় দিবসে ॥ 
হাজিপুর পার হএ হলেম তরিত । 
তারাঁজুলি তীরে গিএ তুণ উপনীত ॥ 
পূর্ববূপ সেই বিপ্র দাণ্ডাইএ পথে । 
আসাবাড়ি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে: 
নিজন নিভৃত স্থান নাহি লোক জন। 
সমীপে এলেন দ্বিজ সাক্ষাৎ শমন ॥ 
বধিএ তোমাকে আজ বাড়ির নিবু তি 
কাতর হইএ কত করিলাম স্ততি ॥ 
দ্বিজ হইএ দক্যবৃত্তি দেখি বিপরীত । 
আম কি বুঝাব আমি আপনি পণ্ডিত 


শা 
০০ 


২২ 
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বিপ্র কন তোব পারা না দেখি ববর । 
দন্য্যবৃত্তি করেছে বাল্সীক মুনিবর ॥ 

বুঝি তোবর আজ হল বিখেড়ে মরণ । 
এত শুনে মোর হল অঝোব নমন ॥ 
বিনয় করিএ বহু বলিলাম শেষে । 
তোমার নিকটে যাই অধ্যয়ন আশে ॥ 
ঈষৎ হাঁসিএ তবে কহিলেন ছিজ । 
হাঁজিপুর যাই আমি আছে কিছু কাজ ॥ 
তুমি যাও বস গিএ আমার ভবনে । 

না করিব বিলম্ম আমি আসিব এক্ষণে ॥ 
বিমুখ হইএ দেখি না দেখিএ বিপ্র । 
তরাঁসে গেলাম ছুটে বঞ্খপুব ক্ষিপ্র ॥ 
জনে জনে জিজ্জাসা করিলাম ঘরে ঘরে । 
বাঁজ্যধর বিস্যাপতি নাই রঞ্জপুবে ॥ 
ব্যামোহ বিস্তর পেএ ফিরবে এলাম ঘর । 
যষথোচিত চিস্তাঁয় উত্কট হল জ্বর ॥ 
শয়ন মন্দিরে শুয়ে শয়নে অধৈধ । 
দেখিলাম শিরদেশে বসে সেই দিজ ॥ 
কহেন কিসের চিস্ত। কিসের ব্যাঁমাহ। 
উঠ বাছ। আমার বচনে মন দেহ ॥ 

গীত বচ ধর্মের গৌরব হোগ বাঁড়া । 
নকল তদেখিএ দিব লাউসেনি দাড়া ॥ 
জিজ্ঞাস! করিলাম আমি তুমি বট কেবা । 
দ্বিজ কন দেশেডাষ ৫কলে ষার সেবা ॥ 
বিশ্বের কারণ আমি বাকুডারায় নাম । 
ন। করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান ॥ 
সঙ্কটে সদয় হব করিলে স্মরণ | 
অস্তকালে দিব ছুটি অভয় চরণ ॥ 

ভক্ত ছিল অজামীল ভক্তিবান বটে । 
চতুভূ্জ করে তাঁকে নেখেচি নিকটে ॥ 


প্রথম পাল। ৩ 


আবু ভক্ত স্থদ্ামা অনন্য কবে মানে । 
প্রহ্লাদের উপাখ্যান শুনেছ পুরাণে ॥ 
ব্রহ্ম! বিষণ মহেশ্বর আমি দেব তিন । 
ভঙিবে অভেদ করে ন। ভাবিবে ভিন ॥ 
যে মুঢ় বুঝিতে নারে ভেদ করে রাখে । 
সে মুড নরকগামী আমি ছাড়ি তাকে ॥ 
সত্য কর কবিত। করিবে স্নিশ্চয় । 
তবে মোর তথা স্ত প্রত্যয় মনে হম ॥ 
অঙ্গীকার করিলাম অনেক যতনে । 
ভক্ভি বহু মম পদে ভগবান ভনে ॥ 
বারদিনে সমাপ্ হইবে বারমতি 
বিলঙ্গ করহ ষধদি হবেক বিগতি ॥ 
নিজ বীজ মন্ত্র লেখে দিলেন নকল । 
ইহ] দেখে কবিতা রচিবে অবিকল ॥ 
গাঁএন হবেক তোর চতুর্থ সোদব। 
জগত ভর্িএ যশ হবেক বিস্তর ॥ 

তেক শুনিএ মোর উডিল পরাণ । 
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান ! 
অচিবাঁৎ অখ্যাতি হবেক দেশ দেশে । 
স্পক্ষের সন্তোনে বিপক্ষ পাছে হাসে ॥ 
জগত ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি। 
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি 
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন। 
মযুরভটের কথ মন ছিএ শুন ॥ 
বৈকুগ্ঠে বরেখেচি তাবে বিষ্ভক্তি দিএ । 
অগ্যাপি অপার ষশ অখিল ভরিএ ॥ 
ক্পক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান । 
এতেক বলিএ প্রভু হল্যা অন্তধান ॥ 
ছুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া । 
এইরূপে অকিঞ্চনে করিলেক দয়! ॥ 


শসপ পি 


হ্গ 


ধর্মমঙগল 


শ্রবণে কলুষ হবে সিদ্ধ হয় কাজ। 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে সখা ধর্মরাঁজ ॥১০॥ 


নমো নিরগনায় নমঃ 


প্রলয় বর্ণন শুন নির্ঞ্রন 
কহিএ পুবাণমত | 
পৃর্থী হত্যে নাশ হত বজ্জাকাঁশ 
দিবারাক্তি হল হত ॥ 
চন্দ্র দিবাকর যতেক অমর 
তোম।! প্রভুর শরীরে লীন । 
সপ্ত স্বর্গ নাঁশ দিক পক্ষমাঁস 
খেচরু ভূচর গণ ॥ 
অতল বিতল সপ্ত রসাতল 
সন্নিধি সমুদ্র সাত। 
অক্র কিন্নর আদি চরাচবর 
সকলি হইল পাঁত ॥ 
স্থ্টি করি লয় দেব দয়াময় 
আপনি রহিলে শুন্যে | 
চিন্তামাঁণ তবে চিন্তিত €বভবে 
স্ঞষ্ি কজিবার জন্যে ॥ 
ইচ্ছ। হল্য মনে প্রন তেকাঁরণে 
স্থজিলে উলুক পক্ষে । 
তাহার উপর শূন্যে করি ভর 
ভ্রমিলে ভুবন লক্ষে ॥ 
না পাইএ জল উল্‌ক বিকল 
তৃষ্ণাএ তাঁপিত প্রাণ। 
হএ কপাযুত ছিএ মুখামৃত 
উলুকে করিলে ত্রাণ ॥ 
সেই হুধাবিন্দু হল কত সিন্ধু 


 সকলি ডুবিলা জলে। 


প্রথম পাল! 


শক্তি সনে তথি একে স্থিতি গতি 
তিন মৃত্তি সেইকালে ॥ 
ব্রহ্মা বিষু শিব এই তিন দেব 
ইহার উপমা! কিবা । 
শক্তি হল্য! তিন ইথে নাহি ভিন 
ব্রহ্মাণী ₹ৈস্তবী শিবা ॥ 
আছ্য আছ্য। সনে তিরোধান মনে 
দিএ যোগ জন্য মাঁয়।। 
দীন হীন জনে কৃপা দৃষ্টি মনে 
দোহে দেহ পদচায়া ॥ 
না বুবিএ কেহ বলে ভিন্ন দেহ 
নিশ্তার নাহিক তার । 
একে এক ত্রয় অক্ষয় অব্যয় 
এই বেদ ব্যবহার ॥ 
ভজন পূজন কিছু নাহি জ্ঞান 
দয়] কন নিজগুণে। 
ও ও,পা চরণ করিএ স্মরণ 


দ্বিজ হরমাঁনিকরাঁষম ভনে ॥১১। 


তছুদ্দেশে তিন দেব তপশ্যাঁয় মন । 
কঠোর করিলা কত কে করে গণন ॥ 
দিবারাত্রি দেবদেব প্রতি দৃঢমতি । 
জাঁনিলেন যৌগেতে বসিয়। যুগপতি ॥ 
মায়াকরে মায়াধর মৃত দেহ হএ। 
ভকতবৎসল যাঁন ভুবনে ভাঁমিএ ॥ 
তপশ্থানে ব্রহ্মা যথ। করেন তিপন্তা। 
তদক্তিকে ভগবান গেল। ভেস্সা ভেশ্)। 
বিশ্বনাথে বিধি জেনে করেন বিনয় । 
দীনবন্ধু দেব দেব তুমি দয়াময় ॥ 


৬ 


৮৬ 
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তোমা হতে সকল সকল হতে তুমি । 
তোমার মহিমা তত্ব কি বলিব আমি ॥ 
পুর্ণভাঁবে কন তবে প্রভু পরব্রহ্ম ৷ 

স্ঙি ্রজন কর ছাড় যোঁগধর্ম ॥ 

বল্যা এত ব্রহ্মাকে বিষণ কাঁছে গেল । 
করতাঁরে কমলাক্ষ কহিতে লাগিলা ॥ 
নিবিকার নিরাকার নিরঞ্জন তুমি । 
জীবের জীবন ধন জগত চিস্তামণি ॥ 
এত শুনে আজ্ঞা দিলেন ঈশ্বর তখন । 
বজগুণে কর তুমি স্টিব্র পালন ॥ 
বাঁড়িল বিষ্ণঠর মনে বিয়োগ সংশয় । 
শিবের সাক্ষাতে গেল সদণনন্দময় ॥ 
কিবা ঈশ্বরের কর্ম কিবা রূপ মায়া । 
তিনে এক একে তিন তিনে এক কায়া 
সেই বিক্ণ্মায়া সে আপনি ভগবতী । 
জগত্ত মোহিত ষাঁতে জীবের সঙ্গতি ॥ 
তছুদ্দেশে সে তপস্যা করেন শিব ব্রঙ্গ । 
মৃতকায় হএ গায় ঠেকিলেন ধর্শ ॥ 
হাতনাড়া দ্িএ হর্‌ হেলালেন পয় । 
জলের হিলোঁলে দূরে গেলা জগন্সয় ॥ 
পুনর্বার পরা্পর পুর্বরূপে এল্যা । 
জগনাঁথ যষোৌগেশ্বর ষৌোগেতে জাঁনিল? ॥ 
তুমি ব্রহ্ম! তুমি বিণ তুমি মহেশ্বর । 
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি পরাষ্পর ॥ 

না পাই দেখিতে কিছু নাহিক নয়ন । 
আপনি হইএ স্বর ঈশ্বর তবে কেন ॥ 
ঈশান করিল! তবে ঈশ্বর কারণে । 
ভ্রিনয়ন হল শিব তথির কারণে ॥ 
ক্কভ্তিবাসে করতার কন পুনবার ॥ 
মহাক্ুভ্র ক্ধপে সি করিবে সহহাবু ॥ 


প্রথম পাঁলা। ৭ 


কয়ে এত ম্বস্থানে প্রস্থান ভগবান । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণ গান ॥১২॥ 


তিন দেবে তিন শক্তি তবে যোগ হল্য।। 
শুভকালে শুভস্টি আরম্ভ করিল। ॥ 
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার সঙ্গে বিনিময় আগে । 
বৈষ্ণবী বিষুর সহ বসিলেন যোগে ॥ 
রুদ্রাণী কুদ্রের সঙ্গে রহিলেন ভাবে | 
কমঠ পবনে ভর করিলেন তবে ॥ 
ধরণী ধরণীধর ধরিলা যখন । 

চাঁরিবেদ চতুম্বখ করিল! স্হজন ॥ 
সপ্তসিন্ধু সহিত স্থজিলা তবে ক্ষিতি | 
দ্রিবারাত্রি দগুমাঁন দ্রিগগজ দিকৃপতিত ॥ 
লবণেক্ষু সুর! সপি দধি দুগ্ধ জল । 

'5ই সপ্ত সিন্ধু আর সপ্ত রসাতল ॥ 
দেবতার বাস হেতু দীপ্তমান করি | 
স্থজিল। পথিবী মধ্যে বত্রসাভগিরি ॥ 
ভুলোক আদি সগ্পলোক করিলা স্জন | 
দেবতা দানব আর যক্ষ রক্ষগণ ॥ 
পতঙ্গাদি স্থজিল] পর্বত পশু পক্ষ । 
কৃমি কীট কমঠ ককট লক্ষ লক্ষ ॥ 
পাপ পুণ্য স্থখ হুঃখ খেচবর কভচবর। 
আকাশ অনিল আর অপর বিস্তর ॥ 
বার তিথি করণ বিয়োগ যোগনিধি । 
ধরাধর অপ্সর কিন্নর নদনদী ॥ 

ব্রাহ্মণ ক্ষভ্রিয় €শ্ শুদ্র চারিজাতি। 
স্জিলেন অপর বিস্তর প্রজাপতি ॥ 
বিদ্িত পুরাণ কত কহিব বিস্তারে । 
হিমাড্রি দক্ষিণ দিক ক্ষীরোদ উত্তরে ॥ 


২ 


 ধর্মমঙ্শল 


ভারতবর্ষের এই নিশ্চয় প্রমাণ্য । 
ইহাতে যহ্যপি করে পাপ কিম্বা পুণ্য ॥ 
সে সব অক্ষয় হয় শুন বন্ধুজন। 
অতঞব পাপ ত্যজ পুশ দেহ মন ॥ 
দৃঢ় ভক্তি হবে গুরু দেব দ্িজ প্রতি । 
শ্রীকৃষ্ণ চরণে রাখ চিবকাঁল মতি ॥ 
শয়নে কপনে সদ সাধুসঙ্গ লবে । 
অনায়াসে অপার সিন্ধু অবশ্য তরিবে ॥ 
তুলসী ৫বষ্ণবে সেবা তায় মন করে । 
হুবিনামে হবে বুত তাহে যাবে তরে ॥ 
পতিত পাঁবন নাম শুনেছি পুবাঁণে । 
অস্তকাঁলে দিয় স্থান অভয় চবণে ॥ 
বাঙাল গাঙ্গুলী গাঁই বেলডিহায় ঘর । 
পিতামহ অনন্তবাঁম পিতা গদাধর ॥ 
না যায় খণ্ডন প্রভু কপালের লেখা । 
দেসডাঁর মাতে ধর্ম যাবে দিল! তেখ! 
হুকুম হইল গীত করিতে বর্ণন 

নিজ বীজ মন্ত্র লেখি দিল। নিরগ্তন ॥ 
দীনহীন দ্িজ শ্রামানিক রস গায়। 
শবণে কলুষ নাশ চতুবর্প পায় ॥১৩॥ 


স্ব বর্ণন এই পুরাণ প্রমাণ । 
অতঃপর কহি কিছু পুবাণ আখ্যান ॥ 
ওহে ধর্মঠাকুর দিনের দিবাকর । 
বিশ্রাম করহ প্রভূ পাতুকা উপর ॥ 

এই নিবেদন করি ও রাঙ্গা চরণে । 
কাশীনাথে বিশ্বনাথে বাখিবে কল্যানে ॥ 
বমানাথে বক্ষা কব বাজ বাজেশ্বর ॥ 

ও রাঙ্গা চরণে প্রভু মাগি এই বর ॥ 


প্রথম পাল! ২৯ 


একদিন নিরঞ্জন প্রকাশিতে পূজা । 
যোঁগীবেশে গেল যথ। নিঞ্জবের রাজা ॥ 
মাথার জটায় বেধে ফটিকের মাঁল। । 
বদনে বিভূতি মেখে পরে বাঘছাল। ॥ 
করে শিঙ্গা ডম্থুর কপালে ভর্ৰব ফোটা । 
কুব্জ খর্ব কলেবর কান্ধে ষোগপাট? ॥ 
অতি বৃদ্ধ নয়নে পড়েছে ভুরু ঝাঁপ] । 

চলে যেতে চাবিদিকে চরণ পড়ে কাঁপা ॥ 
ক্র্মাঝে শক্র বসে শর্মা চিত্ত । 
হেনকালে ধর্মবাজ আবস্ভিল নৃত্য ॥ 
ডন্বুর ডিগুমভিম শিঙ্গায় স্ৃতাল। 

বন্ধু বন্ধ ববন্ধ বাজে ঘন গাল ॥ 

স্থরুমীঝে স্বকাধ সাধিতে নারায়ণ । 
নৃঙনে উত্তম কৈল সবাকার মন ॥ 
হুড়াঁহড়ি পড়ে গেল হরিহব বাসে । 

ধৈধ নাই ধ্বনি শুনে সকলে পেকে আসে ॥ 
তিলোত্তমা বন্গা আদি কন্যা কত শত । 
উর্বশী মেনক আর অন্য অন্য যত ॥ 
নাচে নাচে নিরঞ্জন নিমিষ নয়নে । 

জ্রকুটি করেন চেয়ে ত। সবাঁনু পাঁনে ॥ 
তিলোত্তমা! আদি তার! সবে অতি শান্ত! । 
রম্তাঁবতী শক্রস্থত1 সে বড় ছুরন্তা ॥ 
তাতে ধম্মায়। তায় হয়েছে আচ্ছন্ন । 

হুহু করে হেসে হেসে হল মুহাপন্ন ॥ 

ছল পেয়ে ছল কবে ছেড়ে নৃত্য ক্রিয়। | 
বোহিতাঁক্ষে রভ্াাকে কহেন রুই হয়া ॥ 
হ্যাদে ছুড়ি হাস্তা মোর ভর্গ ৫কলি নৃত্য 
অপার আনন্দে ছঃখ জন্মাইলি চিন্তে ॥ 
বুড়। বলে ব্যঙ্গ কর বুকে নাহি ডব। 

মনে কবর একি বা কি হবেক নশ্বর ॥ 


ধর্মমঙগল 


জিজ্ঞাসিয়ে জনকে জানিস আমি কেবা। 
কাকে ভজে কার দ্বাস কনে কার সেবা ॥ 
যৌবন গৌরবে হাঁস জান নাই বুঝি । 
পরাৎপর প্রতিকূল প্রায় তোকে আজি ॥ 
তিলোভ্তমা আদি করে ভর্ববশী মেনকা। । 
তো হইতে তারাবরপে ত্রিগুণ অধিকা ॥ 
তবে কেন মোরে দেখে তারা নাহি হাসে । 
তথ্য কহি তোর এত অহঙ্কার কিসে ॥ 
ইহার উচিত এই অভিশাপ পুর্ণ । 
পরথিবীতে জন্মিতে হইল ততোঁকে তুর্ণ ॥ 
মোরে দেখে উপহাস কৰবিলি যেমনি । 
অতি বৃদ্ধ পতি তার হইবে তেমনি ॥ 

তা সহ সম্ভোগ তোর হবেক ছুললভ । 

যেন না করিতে পাস যৌবন গৌবব ॥ 
নিজ দোষে ৫বমুখ হইলি স্বর্গ স্থখে। 

বলি শুন বিলম্ব ন। সহে আর তোকে ॥ 
শক্রক্ৃতা শাপ শুনে করে হাহাকার । 
অমনি পড়িল কদে পদযুগে তার ॥ 
নিরগুন জেনে নতি করে নতকায় । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়া বায় ॥১৪|॥ 


কহে কবপুটে বম্তভাবতী । 
মোরে বক্ষ রক্ষ যুগপতি ॥ 
আমি অবলা অল্প বোধ । 
নহে উচিত করিবারে ক্রোধ 
আদি অনাদি পুরুষ তুমি । 
চর্মচক্ষে কি চিনিব আমি ॥ 
ইবে শরণ লইন্ত তোমা । 
কর অপরাধ মোব ক্ষমা ॥ 


প্রথম পাঁল। ৩১ 


শক্র আদি করে স্ৃবকুল । 

তুমি হও সবাকার মূল ॥ 

কেবা তোমার বৈভব জানে । 
অন্ত অনস্ত না পায় ধ্যানে ॥ 
সি ত্জন পালন ধ্বংস | 

তুমি তিনরূপে অবতংস ॥ 

বুদ্ধি যারে যেই মত দেহ । 

খত কবে সেই মত সেহ ॥ 
মোরে দিয়া কুমতিকলাপ । 
দিলে অতি গুরুতর শাপ ॥ 
জানে জগতে জগতপর । 

চিন্তে হয় অত্িশষ ডল ॥ 

করে বঞ্চিত স্ব্গেরি ভে । 
ক্রিপ্প করিলে ভজন্ত ভূতে ॥ 
কেহ নাহি তোমা বিন আব । 
দয়। ক্র ছুন্থে কর পার ॥ 
শ।৩ শুনে তুষ্ট নিরঞ্জন | 
রসাভাসে বনস্তাকে কন ॥ 

চিন্তে ভাবিয়া ভদেবনাথ | 

দ্বিজ প্রামানিক রচিল গাঁথ ॥১৩॥ 


আমি যে কহিয়াঁছি সেকি হবেক লজ্ঘন 
কথা শুন ইন্দ্রকন্তা আজহ ক্রন্দন ॥ 

বেণু বায় অভিধান বাস্ড়ায় বাস। 
ধর্মশীল ধনে ধন্য ধরায় প্রকাশ ॥ 

বিমলা বনিত! তার বৈদদ্ধী অতি । 
স্থুশীল! স্বগতচিত্ত সতকৃত। ক্বমতি ॥ 
তাহাঁর জঠবে জন্ম লভ লঘুগতি । 
নুলোঁকে তোমার নাম হবে রঞ্জাবতী ॥ 


২১৭ 


ধর্মমঙগল 


কর্ণসেন কুলশ্রেষ্ঠ নিবাস ময়না । 

সৎ অতি তব পতি হবেক সে জনা ॥ 
আর এক উক্তি কই অর্থ করি ধর । 
পৃথিবীতে পুজার প্রকাশ গিয়ে কর ॥ 
বস্তা কয় তব আজ্ঞ কে লজ্বিতে পারে । 
কিন্ত আমি এই কালে নিবেদি গোচরে ॥ 
পুজার-প্রকাশ যদি করিব নিশ্চয়। ৃ্‌ 
ক্মব্ণ করিলে হবে সঙ্কটে সদয় ॥ 
ভ্রিলোকতারণ কন তথাস্ত তোমাকে । 
স্মরণ মাত্রে সঙ্কটে সদয় হব ক্ষখে ॥ 
দেবম।নে দ্বাদশ বং্সর হলে পাত । 

পুন তোম। কৈলীসে আনিব অচিবাত ॥ 
এত শুনি বুম্তাঁবতী অগ্রাঙ্গ লোটাএ। 
প্রণাম করিল পুন প্রণতি করিএ ॥ 
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ লুকাঁইল কতি। 
প্রকাশিতে ধর্পুজ। পরমাশু গতি ॥ 
বিমল বেছুর জায়। বিশ্বেতে বিখ্যাত । 
ঘদবযোগে ৫সদিন হয়েছে খতুক্সীত ॥ 
অবশ্ঠ হইতে চায় ভাবীর লিখন । 

বম্ভ। এসে তার গর্ভে লভিল জনম ॥ 
দিবস গণনা ব্রমে নয় মাস গেল । 

পুর্ণ হতে দশমাস প্রসব হইল ॥ 

নিরুপম পদ কন পন 0) বিশেষ । 

কায় কান্তি ঘেন ৫কল কালিন্দীর বেশ ॥ 
আভায় অরিষ্টনাস অন্ধকারে আল। 
কন্যা দেখে দৌোহাঁকার কৌতুক বাড়িল ॥ 
সমাহিতে অষ্ট দিনে করি ষ্ভাপুজ। | 

নত্ত। ৫কল নয় দিনে নুপতি মহাতেজা ॥ 
সাত মাসে কদিন করি'এ শুরুপক্ষে । 
দিলেক ওদন বাজ! ছুহিভাঁর মুখে ॥ 


প্রথম পালা ৩৩ 


সৌদামিনী সমতুল দেখিএ স্থুতন্। 
রঞ্জাবতী আখ্যান থুইল বায় বেন ॥ 
এইব্দপে হঅ পূর্ণ ছুই তিন বছর । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সথ। মায়াধর ॥১৬| 


বাড়ে রগ্ত। বিগ্রহেতে বাপের সদনে । 
শুরুপক্ষে শশধর সম দিনে দিনে ॥ 
কায়কান্তি কমনীয় কামধন্ত ভুক্ত | 
বাম রস্ভ। ইব অতি স্থগঠন উরু ! 
নাসিকার প্রভায় লজ্জিত খগপতি | 
স্বরচিত মন্ত কবরী দেখে মুছু গতি ॥ 
পদ্দের মৃণ।ল জিনি প্রবেছ্ ছুখানি । 
কপ দেখে বরাতিদিন ভাবে বাজবানা! ॥ 
কি করিব কোথ। পাব কন্যাষোগ্য বব । 
বূপে গুণে কুলে শীলে সকলে হন্দরু ॥ 
ইরা প্বী পুরুষে করেন ভাবন! | 
ভাবীর লিখন ভাহ না যায় খণ্ডন ॥ 
দিবস কতেক বই বেনু রায় মল । 
ধ্নপত্রী বিমল। সে অন্তমৃত। হলে। ॥ 
পিভুমাত বিয়োগে মাহদ্যা বঞ্ধাবতী । 
ক্রন্দনে নয়নে লোহ ঝুরে দিবারাতি ॥ 
পগরবোধ করিয়া? তায় পাত্র মিজ প্রজা । 
ছত্র দণ্ড দিয়া কৈল মাহু্াকে বাঁজাঁ ॥ 
ছুরাচার ছুষ্টমত্তি অতি খলচিন্ত । 
দেধ বিনে প্রজাঁগণে দুস্থ দেও নিত) 
জবুল জমির জমা বেশী কনে ধরে। 
যেনা দেয় তাবু সহ্য গণাকার করে ॥ 
ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব। 
বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব ॥ 


৫ 


৩৪ 


ধর্মযঙ্গল 


দেশে ছেড়ে দেশাস্তরে পলাইয়। গেল । 
সহবর নগর গ্রাম শৃহ্যময় হলো ॥ 

পিতা বই প্রজার পালন পাচ দিন। 

না পারিল মাহুছ্যা করিতে মতিহীন ॥ 
পরদ্রোহীর কভু ভাল নাহি হয়। 

দিনে দিনে সকল হয়ে এল ক্ষয় ॥ 

প্রচুর পাইয়া পীড়া পরিহরি দেশে । 

গৌণ হয়ে গৌড়ে আইল গৌড়েশ্বর বাসে ॥ 
সঙ্গে লয় অন্কজা ভগিনী রঞ্জাবতী। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাঁবি যুগপতি ॥১৭॥ 


বরাঁসনে টস্তা রায় মহাঁমদ। আঁশ পাঁয় 
প্রণাম কবিয়। কেঁদে কয়। 
পরলোঁকে গেলে পিভা মাত। হল্যা অন্তমৃতা৷ 
অভাগার শুন ছস্থখ চয় ॥ 
পিতার বিয়োগে রাঁজ। পাত্র মিত্র আর প্রজা 
দেশ ছেড়ে দেশাস্তরে গেল । 
বিধি হল শ্রতিকূল - দাগুাঁতে নাহিক স্থল 
হায় মোর হেন দশ। হলো ॥ 
তুমি পিতা স্ৃতা ভর্তা বিশেষে বাজ্যের কর্ত। 
দয়া করে বাখ নিজ কছে। 
বলি দড় বুঝ মনে তোঁমা বিনে ব্রিভুবনে 
দেখ মোর আর কেব। আছে ॥ 
হেন কালে দাসীমুখে শুনে ভাঁভমতী শোকে 
কি হইল বল্যা আইল ধেয়ে । 
বেলডিহ। গ্রামে ধাম দ্বিজ এমাঁনিকরাম 


বিরচিল। অনাদি ভাবিয়ে ॥১৮॥ 


ভাভমতী বঞ্তার গল। ধরে ছেছ্যা । 
উচ্চস্বরে করুণ করিয়া কয় কেদে ॥ 


প্রথম পালা! ৩৫ 


বড় শেল বলি মোর রহিল গো বুকে । 
মৃত্যুকালে ন। পারি দেখিতে বাঁপ মাকে । 
সেই যে এন্ঠাঁচি ন। গেলাম অগ্যাবধি । 
ঘুচিল বান্ছড়ে যাঁওয়া বিধি হল বাদী ॥ 
দুর্বলের বিষাদে বৃক্ষের ঝরে পাতি । 

প্রিয়। বোলে প্রবোধ করিল নবনাথ ॥ 
ভানমতী বাঁজরানী বঞ্জাকে কোলে কৰি। 
অন্তঃপুরে গেল শেষে শে।ক পরিহবৰি ॥ 
প্রাণের অধিক। বণ্ত। অন্তজ ভগিনী । 
অনেক আশ্বাস ৫কল ভঁপাঁল ঘরুণী ॥ 
এখানে মানুছ্য। পুন মহীন।থে কর । 
নতি কর্য। বত লোচনে নী বয় ! 

ষঁদ বলে। আপনি আমাকে দেশে যেতে । 
নিবেদি যে কহ না হবে আমা হতে ॥ 
আব দেশে ন। যাইব ওহে মহাবল। 
আন্টিকে রন তব যোগাইয়। জল | 
*',৩মুত্তি দয়াশীল সদাই আপনি । 
নুপতির প্রধান নরেকজ্দ্র চড়ামণি ॥ 

মহাধর মাহুদ্াার দেখে কাকুবাদ । 

পাত্র করে রাখে দিয়ে অনেক প্রসাদ ॥ 
দ্বিজ শ্রামানিক ভনে সথ। বাকুডাবায়। 
হরি হবি বল সবে পাল। হলো সায় ॥১৯॥ 


| 'প্রথম পালা সমাগ্ছ | 


[ দ্বিভীয় পাল এ 


তবে হল মহাঁমদ গৌড়ের পাত । 
নিরবধি নেস্ত ভার দিল। নৃপবর ॥ 

আর দিল। আবজ্যগ্য 0?) উত্তম সজ্জা করি । 
পটুকা পামরি পাগ সোণাধারা জরি ॥ 
হাটক হীরার হার হেমান্বিত হয় । 
বাজুবন্দ বলয় বসন পক্টময় ॥ 

আনন্দের অবাধ নাই অন্ুদিন গেল । 
নুপতির পুস্তাভিষেকেন্ কাল হল ॥ 
লোক দিয়া লঘুগতি €লখিয়1 লিখন । 
দেশে দেশে বাঁজাগণে দিল নিমন্ত্রণ ॥ 
সমাচার মাত্রে সে যেসদনে সত্ব । 
গৌড়ে আইল শৌড়ের ভিেটিতে গৌড়েশ্বর ॥ 
জনে জনে নাম ধাম কবিরা জিজ্জাসা | 
সমাদবে ত1 সবাঁরে লএ দিল বাস। ॥ 
জিজ্ঞাসায় জানিল মাহুছ্যা! মহীক্ষিপ । 
আসে নাই সোমঘোষ ঢেকুবের ম্বপ ॥ 
মাহুছ্যার মহাঁক্রোধ জন্মিলা অন্তরে । 

না পাক্বে পে কয় অটিবেক পরে ॥ 
আমি যার খাই তার অবশ্য করি কাঁষ। 
উচিত কহিতৈত চাই ওহে হপ আধ ॥ 
অঙ্গ বঙ্গ অবধি আছয়ে বাজা যত । 
তথ্য জানি ভাবর। সাব তোমা অন্গত ॥ 
সমাচার পাবা মাত্রে সন্ছোষ হই । 
সদন সান্ষীতিে দেখ সবে আইল ধেএ ॥ 
হেদে বেটা সোমঘোঁষ আঁভীল নন্দন । 
না আইল তব আভ্ঞা করিল লঙ্ঘন ॥ 
স্থৃতুযু তুল্য মহত্তেবর আজ্ঞা ভঙ্গ হলে । 

«এ ছুঃখ আমার চিত্তে দগদগ জ্বলে ॥ 


দ্বিতীয় পালা | ৩৭ 


সে বেটার পূর্বাপর জানি সব তত্ব । 
গৌড়ে ছিল তোমাঁর তাঁতের হয়ে ভূত্য ॥ 
গোরক্ষা করিত সদ! বেতন ব্যতীতে । 
সন্ধ্যা হলে সেরেক তগ্ডল পেতো খেতে ॥ 
তবে ক্ষিতিনাথ খাজনা সাধিতে ভাহারে। 
পাঠাইল। কৃপাধুত হইএ ঢেকুরে ॥ 

কিল্কফ কপালের কথ। কিরূপ তা জানি। 
শুনেচি সেখানে বাঁজা হয়েছে আপনি ॥ 
এখন তোমার আঁজ্ঞ। অবচ্ঞী করে বেটা । 
মরি মরি মনস্তাঁপ মহীপাঁল টুট। ॥ 

ভৃত্য হয়ে ভর্তাকে যে না রাখে ভয়। 
দেখ বুঝে দণ্ড ভাঁকে দিব। যুক্তি হয় ॥ 
শুনে কোপে কম্পবান হল গৌড়েশ্বর । 
সড দশন কচালে করবে কর ॥ 

জবালাল সমতুল্য যুগল নয়ন। 

৮”াঁশ ত। দিয়! করে গভীর গর্জন ॥ 
আমার আদেশ লব এত অহঙ্কার | 
জনেক লোক যেয়ে মাথা কেছে আন তার ॥ 
বাঁজাগণ কোঁপ দেখিয়া রাজার । 
কল্রোল করে উঠে করে মারমার ॥ 

সাঁজ রে সাজ রে সীজ যাঁইব ঢেকুব । 
ক-মস্তরে গোৌপের করিব দপচুর ॥ 

সলম্ফে নিশানদার নিশান ফু কুরে । 
ধারাধাই পড়ে গেল গৌড় নগরে ॥ 
অভিষেকে এসেছিল ভূপাঁল যাবন্ত। 
সাজিয়! চলিল সবে সমরে ছুরন্ত ॥ অত্র ভনিতা ॥২৭॥ 


৮ 


ধর্মমঙগল 


অতিশয় ত্ববিতে চাঁপিয়া করিতে 
আগুদলে চলিল প1এ। 
কোঁকনদ যুগলে কোঁকনদ সমতল 
কোপে অতি কাম্পাইয়। গাএ ॥ 
চলিল কর্ণীট করিয়া কাট কাট 
ত্বরগতি অনীকিনী সাথে । 
তার পাছু সামস্ত বৃপতি ছুরস্ত 
ধাইল শরাসন হাথে ॥ 
কোচের ভূপতি আরোহণে যুখপতি 
সঙ্গতি নাথ দুই সেনা । 
লইয়' নিজ দল চলিল হবিপাল 
কলিঙ্গ কত বীর বানা ॥ 
বীর চান্দ বরাভূঞ। চলিল যাচিমুঞা 
শির পর বচিয়া পাগে। 
ধরিয়া ধন্তুঃশর চাঁপিয়া হয়বর 
শিখর ধাঁইল বেগে ॥ 
কাউর তেলেঙ্গ তুঙ্গ মানস বঙ্গ 
দ্রাবিড় মগধ ভোট । 
বারেন্দর বেগে ধায় সাঁজোয়। দিয়া গায় 
পেটিতে ঢাঁকিয়! পেট ॥ 
কর্ণ সেন নৃপবর ময়নায় ঘর 
তাহার তনয় চারি । 
সনাতন স্থবল বিজয় কমল 
চলিল কোলাহল কি ॥ 
গজপতি গজিয়।' চলিল তঙ্জিয়! 
সহ তার কত শত কোল । 
অল্প শলিপুরে চলিল কত ঝুবে 
কোপে ধায় কপূর ধবল ॥ 
এককালে -বাছ্য বাজে কত পছ্ছ 
তিগেতিনী ডিমি ডিমি ডম্ফ। 


দ্বিতীয় পাঁল। 


গুড় গুড় ঝা ঝা ধিকতাঁং ধা ধ। 
আকতাং আঠ জগঝম্প ॥ 
কাড় করে টেও ঢেড্‌ ঢ্যাম করে ঢেঙ্‌ ঢেঙ 
ঢ্যাঁৎ ঢেউ ঢেছু ঢেছু ঢউঙ ঢোলে। 
মুদঙ্দগ ঠধৈত। তাধৈ ধৈত। 
€থ তথ ঠথ ঠথ বোলে ॥ 
অশ্বের দড়বড়ি দাতের কড়কতি 
বানণ বৃংহিত তায় । 
সেনার নিঃস্বনে লোকের হেন মনে 
প্রলয় হউল প্রায় " 
হইয়া নিকুর বেড়িল ঢেকুর 
দ্িজ শ্রীমানিক ভনে। 
নিদাঁন কারণ অনাদি চরণ 
স্সবূণ করিয়। মনে ॥২১॥ 


দূত মুখে সোম ঘোষ শুনে অবান্তব। 
কাতর হইল ভয়ে কাঁপে কলেবর ॥ 
কেবল ভরস। তার দেবী দশুজা। 
ধার কৃপা হইতে সে ঢেকুরের রাজা ॥ 
তাহার চরণ বিনে অন্য নাহি জানে । 
করপুটে স্তুতি তাকে করে সককণে ॥ 
বল করে চড়ে যান শৌন্ড নুপবর । 
হেব মা নয়ন কে।ণে হয়েছি কাঁতির ॥ 
তোঁমা বিনে আমার নাহিক অন্যা কেহ। 
দয়] করে দয়াময়ী পদছাঁয়। দেহ ॥ 
আমার ভরসা মাত্র অভয় চরণ । 
হাতের হেতের হয়ে হান সেনাগণ ॥ 
রুপা কবর কিস্করকে কলুষ নাশিনি। 
করাল বদন। কালী খপর ধাবিণি ॥ 


২৩০ 


০ 


ধর্মমজল 


খড়গহন্ত। খরতরা ক্ষুব (অস্ত্র ) ধনি। 
নখে খণ্ড খণ্ড ক্ষিপ্র কর ক্ষেমক্করী ॥ 
গজারিবাহিনী গৌরী গিরীক্নন্দিনী | 
গড় বক্ষ গুণাস্তিক। গণেশ জননী ॥ 
চাঁমুণ্ড চণ্ডিক। কর চিত্র আনন্দ । 
ভয় পেয়ে ভব জায়া ভাবি পদ দ্বন্ৰ ॥ 
গজসৈন্য গজিছে গলার শব্দ ঘোর । 
বাক্লী বারণ কব বপু কাপে মোর ॥ 
ছাশ্বালে ছদ্মতা ছাড় ছয় নয় করি । 
বাহু দণ্ডে প্রবেশ করিয়ে বধ €ববী ॥ 
হুরিহবে ঘোঁর যুদ্ধ হইল যে কালে । 
দিগহ্গরী ব্ূপে বক্ষা আপনি করিলে ॥ 
সেই মত দাসে রক্ষ ধর নিজ খাণ্ডা। 
আমা হেতু আজ বরণে ভর উগ্রচণ্ড। ॥ 
নচেৎ নি্ভার নাই নিবেদি গো তাঁরা । 
ত্রাণ কর তুণ মোরে ভ্রিভুবনসারা ॥ 
স্তুতিয়ে তাহারে তুষ্ট হয়্য ভ্রিদিবেশী । 
অন্থরে ভরিয়া কন অনট্ট অনট্র হাসি ॥ 
ওরে বাছা ০সোমঘোষ শুন মোর ভাষ। 
অন্কুল। আছি আমি দূর কর ত্রাস ॥ 
যাঁও যুদ্ধ কর গিয়ে কিসের ভাবনা । 
তুমি লক্ষ্যে থাক আমি বিনাশিব €সন। ॥ 
জান সত্য আমি অন্ুকুলা থাকি যাকে । 
শক্রার্দি দেবত! দেখে ভয় করে তাকে ॥ 
কি করিতে পানে কোন তুচ্ছ গৌড়পতি 
সানন্দে সংগ্রামে সাঁজাহ লইয়। ছাঁতি ॥ 
ভবানী ভাষণে ভক্ ত্যজে সোমঘোষ । 
বণে সাজে মেঘ সম রবে কবে বোষ ॥ 
পরিলেক প্রভাকর গ্রভ। বীর ধটি। 
আস্ফালন করে অঙ্গে মাখে বীর মাটি ॥ 


দ্বিতীয় পাল ৪১ 


গজিয়া গোপের স্ৃত গোঁপে দেয় তার । 
সিংহনাদ ছাড়ে বক্ষে করে হুঙ্কার ॥ 
কাল তুল্য কোপে দন্য কডমড করে। 
কাঁপিতে কাঁপিতে বণ টোপ নিল শিবরে ॥ 
সাজ্য। গায় মোজ। পায় ভালে অর্প চন্দ্র। 
মত্যে স্করত কি ব।স্বর্গে বাকি ইন্দ্র ॥ 
আঁমুধ আসার ইনি লইল ইবাস। 
কাঁলপু্ঠট কলনম্ব কপাঁণ চন্দ্রহাস ॥ 

অন্ত অস্ত্র অনেক লইল দেখে খর । 

লম্ষ্ষ দিয়া চলিল চলিএ হয় নব ॥ 
সমবেত সাংযুগীন সঙ্গে কত সাঁজে। 

জম্ম ঘণ্ট। জগ ঢাক জন্ম তরী বাজে ॥ 
গে।রাঁল1 সাভিল কত নাহি তার লেখা । 
হ?তির লক্ষ নিকটে দিল “দখ। ॥ অত্র ভনিতা ॥২২॥ 


'অভিমুখ অব-সে হইয়া দড়বন্ড | 

ছুই দলে সংগ্রাম লাগিল কডাঁকড " 
অন্বরে অন্বিক! অর নায়িক। সহিতে । 
আমোধন দেখিতে উন্রিলা সিংহবরথে ॥ 
নপসেন। বোষে ঘোষে বেড়ে বীর দ'পে। 
বুষটিধারাবহ বাঁণ এড়ে এক চাপে ॥ 
সমঘোষে সনাতনী সম্ভত সদয় । 

অঙ্গে ঠেকে সে সব হইল চণমর ॥ 

তা দেখিয়। ব্ুপসৈন্তে লাগিল টাটক। 
কালীজয় বোলে নাচে ঘোষের কটক ॥ 
বেডিলেক চারি আনি হইয়া নুপদলে । 
নিম্নাপের মীন যেন ঘেরা গেল জালে ॥ 
তুরগ দাবিয়া ঘোষ তরোয়ার ভর্যা । 
কেটে চলে ক্রোধ ভরে কাট কাট কর্যা ॥ 


৪২ 


ধর্মমঙ্গল 


লম্ফ দ্যা জটে গিয়া ধরে বাহুবলে । 
একচো টে মাহুত সহিত কেটযা ফেলে ॥ 
সাঁজ্োয়ান সাবেডধর যা পায় সাক্ষাতে | 
নির্দয়ে নির্থাত চোট চোটায় ছহাঁতে ॥ 
কাঁর কার চরণ নাসিক গেল কাট।। 
হস্তপদ গেল কারও হলো শোড়া ঠট। ॥ 
কেহ করে মবি মরি কেহ করে হায় । 
পেট কাটা গেল কারো পট্টিশের ঘায় ॥ 
কাঁর গেল দস্ত ওষ্ঠ কার গেল দাঁড়ি । 
ব্যথায় ব্যথিত কেহ ভূমে যায় গড়ি ॥ 
তা দেখিয়া ত্রাসে কেহ তুণ দত্তে করে। 
বাখ বাঁখ রাখ বীর না মারিস মোরে ॥ 
কবন্ধকদন্ব আব ছিনমুণ্ডচয় । 

বণস্থল একাকার বক্তে নদী বয় ॥ 

ভয় পেয়ে ভঙ্গ দিল ভিপতির দল । 

জয়ী হইল যুদ্ধে সমঘোষ মহাঁবল ॥ 
সাংযুগীনে সেবক সংগ্রামে হল দেখা । 
হেরি রোহে অট্র অন্ট হাসেন কাঁলিকা ॥ 
কর্ণসেন কত চাবি সবে তেজ:পুঞ্ | 
গেল নাই জন্য তত্যজে যুে হয়ে যুগ্ত ॥ 
ক্কবল বিজয় আব কমল সনাতন । 
ঘোঁষে করে চাবি জনে বাণ ববিষন ॥ 
শেল শুল মারে কেহ কেহ গুলি তীর । 
নির্ধাত বাজিয়। অঙ্গে নিকলে ক্ুধির ॥ 
€কল যুদ্ধ রেপ কহিব তাঁর কিব।। 
কিন্ত সোমঘোষে সদ। অন্কুল শিবা ॥ 
তেজের কি তুটি ভার চরণ আশ্িসে । 
সত্যি না করিতে পার্যা কষে গেল শেষে 
তরসিয়ে তরোয়ারে মুঠে ধরে এটে । 
একচছোটে চাবিজন ফেলিলেক €েটে ॥ 


দ্বিতীয় পালা ৪৩ 


তা দেখে নায়িক। সহ হইয়া সম্তোষে। 
হুর্গতিনাশিনী ছুর্গ। গেলেন ৫কলাসে ॥ 

না পারে খপণ্ডিতে লোক যে থাকে কপালে। 
কর্ণসেন অপুত্রক হন বৃদ্ধকালে ॥ 

প্রাণ লয়ে পলাইয়ে আল্য যাবা যার।। 
গৌড়ে এসে সমাচার দিল তার। তারা ॥ 
শুনিয় ঘোষের দর্প সবিপতিস্থত | 

বাকা না নিঃসরে মুখে হল স্তন্দ কত॥ 
অপর কাহিনী কিছু শুন বন্ধুগণ। 

দ্বিজ গ্রামানিক ভনে সখা নিরঞ্জন ॥১৩॥ 


€দবে এসে এক ত্য কর্ণসেনে দিল তত্র 
শুন ময়নার অধিকানলী ! 
ঢেকুরে ঘোষের সনে পড়েছে সন্ রূণে 


বাশ 
॥ ৮ 


তোমার তনয় চার ॥ 


এতৈক ভাত্যর মুখে । 
শুন রাভ্ারানী শোকে ॥ 
কেশবাস নাহি বান্ধে। 
ভতলে লোটায়ে কাত্দ ॥ 
করাঘাত মারে বুকে । 
উচ্চৈহন্ধরে ঘন ডাকে ॥ 
কমল ওরে সনাতন । 
আঁম্য আন বাপধন ॥ 
তোম। সলাকার হখ। 

না] দেখে বদর বুক ॥ 
এ ঘর বসতি মোর । 
দিনে হল অন্ধকার ॥ 

বৃদ্ধ কালে বাপ মায়। 
ত্যজিতে উচিত নয় ॥ 


৪৬ 


ধর্মমঙ্গল 


বুড়া বর বলে পাছে মহামদ। শুনে । 
মফঃম্বলে ভাঁকাইলা পুরোধ। ব্রাহ্মণে ॥ 
লুকাইযা নিকভভতে গৌড়ের অধিপতি । 
কর্ণসেনে বিবাহ দিলেন বরঞ্জাবতী ॥ 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
বেলডিহ। গ্রামে ধাম বাঁকুড়াবরায় সখা ॥২৫॥ 


পূর্ধীপতি পরাহেতে পড়িল সম্মখে | 
বার দিয়া বরাসনে বসিল। তকৌতুকে ॥ 
দূরে হতে চামর ছলাঁঅ ভৃত্যগণ। 
বাঁজে বাছ্য বীণাদি ক্তাঁন বিলক্ষণ ॥ 
ভূপাঁসনে ভূপের দক্ষিণে সেন বসে । 
হেন কালে মহাপাত্র উপনীত এসে ॥ 
পাত্রে দেখে পর্থীনাথ আস আস বল্যা। 
অন্যদিন হইতে বাঁড়। সমাদর ৫কল্য। ॥ 
পূর্বাপর ব্ূপে ভূপে করিয়। প্রণামে । 
সেনে দেখে আক্রোঁশে বসে বামে ॥ 
ভশ্লীর বিবাহবাত। শুনে লোক মুখে । 
কু নাই মনে কিছু তনু দদ্ধা ছুঃখে ॥ 
হেট মাঁথ হয়ে কষ কর্য? পুটকর । 
নিবেদন করি কিছু ওহে নপবর ॥ 
উচিত কহ ন!। ইবে আদেশ আমার । 
শুনি নাকি সেনে বিভ। দিয়াঁছ বঞ্জার ॥ 
রাজ কয় মিথ্যা নয় মূল কর্স্ত্র | 
অতএব দিয়াঁছি বিভা শুন ওহে পাত্র ॥ 
বিচারে বুঝেছি সেন কুলে শীলে ভাল । 
ধনে মানে রূপে গুণে ধরাতিলে আল ॥ 
সেনে যত প্রশংসা করিয়া কয় ভূপ। 
মাগার দ্বিগুণ হতেছে তাতে ছু ॥ 


দ্বিতীয় পালা ৪৭ 


ভূপতির ভয়ে কিছু কহিতে না পারে । 
ভাবুটী করিয়া কিছু কষ কুমন্ত্রণ। করে ॥ 
বড়ই বিরুদ্ধ দেখি খলের অস্ভবু । 
কদ্দাচিৎ বিচার ন। করে আত্মপর ॥ 

সেন পানে চেয়ে পুন মুচড়এ দাঁড়ি । 
মনে মনে করে লেট দাগাঁবাঁজ বড়ি ॥ 
আমার ভগ্লীকে বিভা কনিলে হে পাল । 
এখনে ইহাঁর দিব সমুচিত ফল ॥ 

ভেবে এত ভুপে কয় ভাবি এক উক্তি । 
একত্রে আসনে বসে অপ্ুবত্রক ব্যক্তি ॥ 
যাঁর অঙ্গ পরশে অসংখ্য হয় পাপ । 
তাঁর সঙ্গ কর তমি কি বুঝে আলাপ ॥ 
এখন তোমার আমি এক তের খাই । 
'আব্গ্যক উচিত কহিতৈ একে চাই ॥ 
জন্মে জন্মে যি থাকে পুণ্য প্রকাশ । 
অপুত্রক দরশনে ততক্ষণ বিনাশ ॥ 

এত ৬.ন রাঁজ। গেল সভা হতে উঠে । 
যোএ পেয়ে মহাঁমদ। সেনে কয় এট ॥ 
মেনভায়। স্বসীপত্তি হতে কি আমার । 
তবে যে করিতে হস লেইকত তে!মাঁর ॥ 
অন্য আব এতক্ষণে উচিত আছে কি। 
যাহ গে। সম্প্রতি মুগে পণ কালি দি॥ 
পশ্চাৎ সঙ্গত বুঝে করিব স্ন্দর । 

সেন কন আছি করবশে বনাাবর ॥ 
জ্বলন্ত জলন সম শুনে গেল জলে । 
কোপে সেনে গালি দেয় কটু কথা বলে ॥ 
হেরে বেট। আটকুড়। লজ্জা নাহি তোর । 
বুদ্ধকীলে বিভা ৫কলি পিতৃক্তা মোর ॥ 
মূল কথা মন দিয়! শুন তোরে বলি। 
৬তখবধি আমার চক্ষের তুই বালি ॥ 


৪৮৮ 


ধর্মমঙ্গল 


বলহীন বসিলে উঠিস হাঁটু ধরে । 

কি আছে কপালে তোব কালি যাবি মরে ॥ 
তুই বৃদ্ধ তোকে আর কি করিব নিন্দা । 
কিস্ত তথ্য রঞ্জীবতী হইবেক বন্ধ্যা ॥ 

সেন কন মহাপাত্র ভাল না কহিলে। 
কথায় কি হয় হবেক কপালে থাকিলে ॥ 
পুনরপি মহামদা কহে করে ক্রোধ । 
নচ্ছার পাগল তুই তোর অল্প বোধ ॥ 

বৃদ্ধ বন্ধ্যা ছুজনাঁর সজ্ঘটন যার । 

কি জানিস দেখ বুঝে কপাল কোথা তার ॥ 
ছি ছি ওরে ভোছা ভেড়। ছার তোর জীবনে। 
লোঁক মাঝে লাজে মুখ তেখাঁবি কেমনে ॥ 
অহংকার এতেক আমার বুকে বসে । 
বিবাহ করিলে ভেড়া যুক্তি না জিজ্ঞাসে ॥ 
ভূপতিকে বলিস করিয়। ভারি ভুরি । 

এখন কেমন তাঁর শ্রতীকার করি ॥ 

সেন কন মহাপাত্র মোরে এত কেন । 

দোষ না বুঝিয়া রোষ কর পুনঃপুনঃ ॥ 
শুনিয়। সেনের কথ। মহামদ। তুষ্ট । 

সহিতে ন। পেরে হল অতিশয় কুছ ॥ 
কোপে কাঁপে কাশ্টপী উরে কর বেখে। 
তঙঞ্জন গর্জনে কয় নিশাচরে ডেকে ॥ 
আদেশ আমার বাখ ইহা ছার কে। 

ঘাঁড়ে ধরে হেথা হতে দূর করে দে॥ 
শচীবাক্য শুনে তবে ধাইল সত্বরে । 

বেখে এল কর্ণসেনে নগর বাহিরে ॥ 

এথা অন্ঃপুরে রঞ্জাবতী পাইল সম'চার। 
মহামদ্দ সেনেবে করেছে তিবস্কার ॥ 

দাসী সঙ্গে করি বপ্ত। অতি শীন্রগতি । 
সেনের সাক্ষাতে এসে হল উপনীতি ॥ 


দ্বিতীয় পাল। ৪৯ 


লজ্জ। পরিহরি কান্ত প্রতি কিছু ভাষে। 
শুন প্রাণনাথ চল যাই নিজ দেশে ॥ 
ভাই হয়ে বন্ধ্যাবাদ দিলেক আমারে । 
ফিরে আর এ মুখ ন। দেখাইব তারে ॥ 
দোঁষ বিন। তোমার কবিল তিরক্ষার । 
যদি কৃষ্ণ চান কথ কহিব ইহার ॥ 
শুনিয়। কান্তার কথ। সেন গুণবান। 
আপনার নিজ দেশে করিল পয়ান ॥ 
ভাই হয়ে বন্ধ্যাবাদ দিয়াছে বগ্জাকে | 
শোক শেল সম মোবু পশে আছে বুকে ॥ 
বার ব্রত বিস্তর করিল যজ্ঞ যাগ । 
পূজ। কৈল পুরস্থ ঘতেক দেবভাগ ॥ 

না হইল তনয় তথাপি ভাবে ব্যথ।। 
হেনকালে সামুলাজন্দবরি আইল তথ ॥ 
শিতৃন্বসাপুত্রী তার বয়সে প্রবাণা | 
উপরোধ অনেক কনিল। অভার্থনা ॥ 
বর।পনে বসাইয়) বলে বাক্য যোগ্য । 
দিদি এলে আমার ভবনে বড ভাগা ॥ 
নিবেদি যতেক ছুঃখ মনে মোর আছে । 
ন। কহিয়]! তোমাকে কহিব কার কাছে ॥ 
ভাই হয়ে মাহুদ্যা দিয়েছে বন্ধ্যাবাদ । 
জর জর ৫হল তন্থ জীতে নাহি সাধ ॥ 
বার ব্রত বিস্তর করিলাম দেবাচন। 
কিছু ন। করিল শিদ্ধ ধিসের কারণ ॥ 
জানি তুমি জাতিম্মরা শ্রিগুণশালনী । 
তাতে হও অনাছ্যের আছ্ের আমিনী ॥ 
তোম। হইতে পাঁইব ইহার উপদেশ । 
সামুল। কহেন শুন তবে সবিশেষ ॥ 
প্রধান পুরুষ পৃণ প্রভূ ধমবাজ। 
সেবিলে তাহার পদ সিদ্ধ হয় কাজ ॥ 


€৬ 


ধর্মমক্জল 


আর লভে চতুর্বর্গ অন্য ফল কতি। 

নির্ধনী ধনাঢ্য হয় বন্ধ্য। পুত্রবতী ॥ 

অন্ধ কুষ্ঠ আদি করে ব্যাধি উপচয়। 

সকল ঘুচয়ে ধর্ম হইলে সদয় ॥ 

শুনি এত সত্য কয় সাঁনন্দিতা বঞ্জা । 

০ক ০কোথা েয়েছে পুত্র করে তার পূজ। ॥ 


. সামুূলা কহেন শুনে সমুদয় বাত । 


দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবি বিশ্বকর্ত। ॥২৩৬॥ 


হল্রিচজ্রের পাল! 


হবিমুখি শুন হরিচন্দ্র উপাখ্যান । 
অমরা নগরে ঘর অতিত প্ুণ্যবান ॥ 
প্রতিদিন আচাঁরপুৃত পরম ৫বষ্ব । 
বাসব কুবের জিনি বিস্তর ৫বভব ॥ 
বাজার ভাষার নাম বানী মদনাঁবতী । 
বয়স বহিল তবু না হল সম্ভতি ॥ 

স্ত্রী পুরুষে ছুহে ছুঃখ ভাবে দিবানিশি । 
পুত্রহীন ব্যক্তি হয়ে প্রেতলোকবাসী ॥ 
আত্মজ বিহনে আঁত্ম। অকারণে বাখি । 
পরকালে পুত্র বিনে পার নাহি দেখি ॥ 
এইকব্দপ আক্ষেপ কবরয়ে রাজবানী । 
অতংপব শুন বপ্ডা অপূর্ব কাহিনী ॥ 
একদিন হবিচন্দ্র উঠ্িয়। প্রভাতে । 
হেমঝারি হাতে করি যায় হরধষিতে ॥ 
হেনকালে হাড়িনী হইয়। অভিসার । 
সকালে উঠিয়া করে গৃহ সংস্কার ॥ 
বাঁজাকে দেখিক্সা। চক্ষে ঢাঁকয়ে বসন । 
উচ্চৈঃস্বরে স্ষরে রাম কফ্ণ নারায়ণ ॥ 


দ্বিতীয় পালা ৫১ 


আটকুড় বাজার দেখিন্চ আজ মুখ । 
বিফলে যাবেক দ্বিন বড় পাব ছুখ ॥ 

ন। পাঁইব অন্রজল দিবস লঙ্ঞন । 

পাপ হল পাপিষ্ের প্রভ্যষে দর্শন ॥ 
হরিচক্দ্র এত শুনে হাঁড়িনী বদনে । 
আপনাকে অত্যন্ত অধম করি মানে ॥ 
অতিশয় আঁধি পেয়ে অন্থঃপুরে গেল । 
কান্দিতে কান্দিতে বাঁজা রানীকে কহিল ॥ 
মদন। এতেক শুনে মনভিত ভাষে । 

কান্ত চল কাননে কি কাজ রাজ্য দেশে ॥ 
অকারণে ইহকাল করিলে বঞ্চন ৷ 
পরকালে পাঁবে ভজ শ্রানন্দনন্দন ॥ 

ভাধাবর ভাঁষণ সপ ভেবে দঢচিভ্ে। 

শমরপণ €কল্য বাঁজ্য করে পাত্র মিত্রে ॥ 
তাজিয়া সখাদি ভোগ তনয় বিহনে । 
প্রবেশ কবিল দোঁহে ছুগম কাননে ॥ 
বপ্ত।খতী কহে দিদি কহ তার পরে । 

দ্বিজ ভ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারাঁয় বরে ॥২৭॥ 


সাঁমুল। কহেন পুন শুন ওগো রঙা । 
কত কাল কাননে ভরমিল বানী রাজা ॥ 
জ্রমিতে ভ্রমিতে আইল বলুকার তীরে । 
মার্কগেয় মুনি তথা ধশ্রপুজী করে ॥ 
আনন্দে মগন হয়ে শিষাগণ সম্ঙগ | 
নান। উপচার দিয়ে নুশ্যা গীত রঙ্গে ॥ 
পূজ। তেরে স্থযে শত অধা দিয় দান। 
নতি করে নিরঞ্জনে নিজস্থানে খাঁন ॥ 
হেনকাঁলে হবিচক্দ হয়ে যোড়হাতে। 
পাড়ল মুনির পায় মদন সহিতে ॥ 


২ 


ধমমঙ্গল 


অতিশয় ছুস্থিত দেখিয়া দৌোহাকারে । 
উপজিল দয্মাধর্ম মুনির অন্তরে ॥ 
জিজ্ঞাসা করেন অতি করিয়া যতন । 
কে তুমি আমার কেন ধরিলা চরণ ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে কয় কাশ্টপীর কান্ত 
আমার ছুস্খের কথা নিবেদি যাবস্ত ॥ 
কৃষ্ণ মোরে দিয়েছেন সকল সম্পূর্ণ । 
ন। দিলেন তনয় তাপিত সেই জন্য ॥ 
০সই তহতু স্ৃখভোগ ত্যজিয়া সকলি । 
স্ত্রী পুরুষে কাননে ভ্রমণ করিয়া বলি ॥ 
€দবাৎ এলাম এই বলুকাঁর কুলে । 
তোমার সহিত দেখ! হল ভাগ্যফলে ॥ 
এখন আমার এই উপজিল মনে । 
পরকাল পেতে চাই পুজিব শ্রধর্ছে ॥ 
মুনি কন মহৎ করেছ মনে আশ । 
তুমি ধন্য ধর্ম ভক্ত ধরার প্রকাশ ॥ 
২সাঁর অসার সবে আহ্যি সেই ধর্ম । 
পরা্পর প্রধান পুরুষ পরু ত্র্গ ॥ 
মেবিতে তাহার পদ করেছ বাসন। । 
ত্িভুবনে দিতে নাই তোমার তুলন। ॥ 
বিধান বলিএ শুন নিবেশিম্না চিভ | 
করিবে যেমন দান ক্ক্িয়! নিত্য নিত্য ॥ 
অনেক করিবে ক্রেশ নাহিক অবধি । 
ত্যঞজিবে আসন তৈল ভাশ্বল অবধি ॥ 
নাই তার কর পর নাভ তার অস্ত । 
ধবল কেবল আভ। ধ্যানেতে ডভপাস্ত ॥ 
নিরাকার সাকার পুরুষ সনাতন । 
ঈশ্বর সভার পর উল্ল,ক বাহন ॥ 
উপদেশ পেয়ে ক্খী হয়ে বানী বাজ । 
আরস্তভিল। বল্লুকাঁয় অনান্যের পুজা ॥ 


দ্বিতীয় পালা ৫৩ 


অনাহারে স্ত্রী পুরুষে দৌোহে দিবাবাত্রি। 
কায়জ কামন। করে ক্রেশ করে কতিত ॥ 
চতুর্দিকে অনল করিয়া প্রজ্বলিত 
ডধ্ব পদ অধশিরে রহে অবিরত ॥ 
অঙ্গ হইল অবসন্ন অশন বিহনে । 
তথাপিহ তবু চিন্ত মগ্ন তার চরণে ॥ 
প্রত্যহ পূজার পরে অধ্য দান স্বরে । 
নৃত্য করে বাঁজ। বানী ভর্ববাহু করে ॥ 
ভানে হয় বিমহিতত ভমে গড়ি ষায়। 
দাত কৃষ্ণ কোথ। বলে কাঁদে উভরায় ॥ 
ক্ষণে বলে জয় জয় জয় নিরঞ্জন । 
অন্ুুত্রকে পুত্র দেহ প(ততপাবন " 
এইবপে আবরও স্তৃতি করিল বিশেন । 
না! হইল প্রভুর তথাপি প্রত্াদেশ ॥ 
পুনরপি বাজাবানী অর্ঘ্য নিল হাতে । 
উদ্দেশে অপণ কল অখিলের নাথে ॥ 


”-্ণা করিয়। কয় চচ্ষ বয় ধার।। 
দেখ ওহে দযামর প্রাণ তাজি শোবা ॥ 
এত বলে শ্রণমিয়। প্রদক্ষিণ কায়। 
নিলমিয় চক্রবাণ খাপ দিল তায় ॥ 
ক্ষুবের সমান ধার অতি খরশান। 
পড়িব। মাত্রেতি অঙ্গ হল ছুই খাঁন ॥ 
তথাপিহ পুত্রবর মাঁগে হই জনে । 
উচ্চৈঃস্বরে স্মরণ করয়ে সনাতনে ॥ 
বঞ্জাবতী বলে দিদি কিবা হল তার । 
শুনিয়। অন্তরে ভয় হইল আমার ॥ 
সামুল। কহেন রগ্জা শুন তারপর । 
প্রসুর চরিত্র কথা পীযষলহর ॥ 
বাজারানী দেহে হেথ। ত্যজিল জীবন । 
বৈকুগে প্রভুর হোথা! টলিল আসন ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


ভক্তের অধীন সদা ভকতবৎসল ॥ 
হন্মানে কন তবে হইয়া বিকল ॥ 
আজ কেন অকস্মাৎ শবে বাছা হন | 
না সহে উলুক ভাব কাঁপে মোর তন ॥ 
বেওরা করে ইহার কহিবে সব বাত। । 
কোন ভক্ত সঙ্কটে স্মরণ কবে কোথ। ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে হন্ছমান করে মনহিত । 
করপুটে করতারে কহিলেন যত ॥ 
ভক্তের মরণ শুনি মাকু তির মুখে । 
বাম্পজলে পূর্ণ আখি ব্যস্ত হইলা শোকে 
পাইয়। হৃদয়ে ব্যথা প্রভু মায়াধর । 
হরিচন্দ্রে সদয় হলেন দিতে বর ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ধবামব রূপে ধর্ম যাবে দিল দেখা ॥২৮|॥ 


ব্রহ্মচারী তেশ ধরি উলুক আরোহণ । 
বন্থুকার কুলে এসে দিল দরশন ॥ 

মদনা সহিত ঝাপ দিয়ে চন্দ্রবাণে । 
হব্রিচক্দর পরান ত্যজেছে যেই খানে ॥ 
ন।| কহিতে সময় বুবিয়। হনুমান । 
বলুকার জলে লগে করালেন সান ॥ 

পন্ম হস্ত প্রভু তার দিয়ে প্রতি অঙ্গে । 
বাঁজা রানী উঠিল পরান পেয়ে অঙ্গে ॥ 
প্রভুকে সাক্ষাতে দেখে প্রমোন্দে অমনি । 
তি করে হরিচন্দ্র লোটাযে ধরণী ॥ 
বহুদিন দোহাকার বাঞ্চ। ছিল মনে । 
আজ লম্দ্লীর সেবিত পদ দেখিন নয়নে ॥ 
প্রাণ দান দিলে যদ প্রত পরাত্পন্ । 
পুরহ বাসনা মোর দিয়ে পুত্রবর ॥ 


দ্বিতীয় পাল। ৫৫ 


ধর্ম কন ধেয়ে শুন বর ষদিি লবে। 

কহ তবে পুত্র হলে আমাকে কি দিবে ॥ 
অচল ঈশ্বর কন এই পদ সার। 

আমি কি কহিব কহ কি ইচ্ছ। তোঁমাঁর ॥ 
পুনরপি 'প্রক্ত কন পার যদি তবে। 

পুত্র হলে দ্বাদশ বৎসরে বলি দিবে ॥ 
বচনে বহ্ুধানাথ বারিপুণ আখি । 

না করে উত্তর কিছু ভাবে হএ ছঃখী ॥ 
মদন! তখন কন মহারাজ শুন । 

পুত্র হলে দিব বলি ভাব তার কেন ॥ 
দ্বাদশ বছর তাঁকে বহুদিন আছে । 

বর কেনন। অঙ্গীকার কে মবে কে বাঁচে ॥ 
শুনেছি সম্যক কথ। সর্বলোকে কর ॥ 
পুসত্রর দেখিলে মুখ পরকাল হয় ॥ 
ভাঁমিনীর ভাষণে ভপতি দিল সায় । 
দিব নলি দেহ বর প্রভূ দেবরায় ॥ 

এত শুনি অনাদি আনন্দ হয়ে বড়। 

বর দিল সে কথা ক্ন্দর করে দড ॥ 
মদনা তখন কয় মনহিত বাক্যে । 

মৃত বৃক্ষ মঞ্জরে যগ্যপি দেখি চক্ষে ॥ 

তবে মরা বুক্ষ মগ্ডবিল প্রভুব কৃপায় । 
স্খী হল সাক্ষাতে দেখিয়৷ রানী বায় ॥ 
প্রতি ডালে পুণ্য ফলে শ্রতি ভালে ফুল । 
হ্রমর পঞ্চম গায় ভ্রমবী আকুল ॥ 

তা দেখিয়। বাঁজারানী কহে পুনবার । 
তনয় হইলে নাম কি বাঁখিব তার ॥ 
ভূপতির ভাষণে ভাষেন ভগবান । 
লুইচন্দ্র বল্যে তার থুইবে আখ্যান ॥ 
এতেক বলিয়া প্রভু হল্যা তিবোহিত । 
অবিলম্বে ইন্দ্রের সভা উপনীত ॥ 


€ 


ধর্মমলল 


বিধি বিষণ অবধি বরুণ বিশ্বনাথ । 

শত্রু আদি ক্রগণে সবে প্রণিপাতি ॥ 
শক্রধর নেটে নাচে স্যস্ত্র তাল । 

মধুর ম্ব্দঙগ বাজে মুচঙ্গ রসাল ॥ 

মদনে মোহিত লেন্রা ধনের মায়ায় । 
তাঁল ভঙ্গ তার হল তিমির আভায় ॥ 
স্বকাধ স্াধিতে শাপ প্রভু দিল তারে । 
জনম লভগে বাছ। ভাবত ভিতরে ॥ 
শাপ শুনে শক্রধর সজল নয়ন । 

বিনা অপরাধে শপ দ্িল। নারায়ণ ॥ 
তুমি হে ত্রিগুণনাথ ত্রিলোক তোমাতে । 
স্রজন পালন ধ্বংস হয় তোম। হতে ॥ 
তুষ্ট হল্য। নিরঞ্জন স্ততি শুনে তার । 
কহেন কিঞ্চিৎ কাধ করহ আমার ॥ 
অমবা নগরে ঘর হুবিচক্দ রাজা । 
উগ্রতপ অনেক কবিল মোর পুজ। ॥ 

বর দিয়! এসেছি বিয়োগভাবে পূর্ণ 
তুমি তার তনয় হইয়া জন্ম তর ॥ 

পুর্ণ হলে দ্বাদশ বৎসর দেবমানে । 

রথে করে লক্ষে যাঁব কু ভুবনে ॥ 
এক শুনিএড। আরও পুন স্বতি কৈল। 
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ তিনোধান হইল ॥ 
প্রভু গেল! €বকুগে কৌতৃক হয়ে মনে । 
নোঁতিন মঙ্গল দ্বিজ শামানিক ভনে ॥২ন॥ 


হেথা রাজা বানী দোহে নিজ দেশে আল্য 
পাত্রমিত্র প্রজাগণ বহু প্রীতি পাইল ॥ 
স্থখের নাহিক সীম। শোক গেল দূরে । 
মঙ্গল বাজন। বাজে প্রতি ঘরে ঘবে ॥ 


দ্বিতীষ্ম পাল? ৫৭ 


ভূপতি ভবনে আইল ভাঁবে গদগদ। 
ধ্যান করে একান্তিক হইয়। ধর্মপদ ॥ 
আঁজ্ঞ। দিল অআলিলম্গবে আবভ্িল বাজ । 
ঘন ঘরে অমন নগরে ধর্দপুজ। ॥ 
সামুল। কহেন পনে শুন রঞ্জাবতী। 
মদন! বাজার বাঁশী হেল খতুলতী ॥ 
আানাশুদ্ধ ভয়ে বাঁশী চতুর্থ দিবসে । 
স্তন্দর করিল লেশ সম্ভোগ লালসে ॥ 
মদন মদনভাবে হএ সুক্তকেশী। 
তকৌতুকে কান্ছের সনে বঞ্চিলেক নিশি ॥ 
অন্যের আজ্ঞায় আমিথ। সহর। 
আদনার উদ? ভন্ম নিল শক্রুপু ॥ 

ছুই এক মাস হতে গভি গেল জান। । 
সী সঙ্গ বসে বঙ্গে আনন্দে অদন। ॥ 
হভাল্স পনিহাঁস কনে হবষ অন্তরে । 
পরস্পর দেখাদেখি করে পয়োধরে 
এস্গক্ুপে তিন চাব মাস ভুত গভ। 
পাচমাহছেস প্রপাটপতিতি দিলা পঞ্চামৃত ॥ 
খেল নাতিক সীম। সাত মাস গেল । 
পঁবলোঁক পরস্পর সকলে শুনিল ॥ 
অমলা নগনে হল্য আনন্দ উদয় । 


ঘনে ঘরে নুত্য গাত মঙ্োখসবময় ॥ 
নষঘ মাসে নুপতি লেইকিক ব্যবহারে । 
সাধ দিল সুস্থ হেতু স্ুশস্তথ বাসরে ॥ 
ক্থে সদ। সমুদয় শেষ মাস গেল । 


স্ততি মাস হতে স্ুঅ প্রসব হইল ॥ 
অবরিষ্ট আলয় আলে। কল অঙ্গচ্ছবি । 
পরী যেন উদয় হেল এসে বুবি ॥ 
তনয়ের তন্ুরুচি তরুণী দেখিয়া । 
ধ্যান করে ধমপদ ধরণী লোটায় ॥ 


হশসন 


কাশ্টক্পী কাষসজেনর কল্যাণ কারণ । 
ভাগাব ভাক্ষিসা ধন ৫কল বিতবণ ॥ 
সাঁদবে হুত্তিকাষচ্ঠটী পুজ্যা ষঙ্ট দিনে । 
নস্ম দিনে করিল নভ্ভা লইক্সা বন্ধুগণে ॥ 
লক্ষে পুরনাবীগণ আনন্দ আতেবশে । 
অব্রণ্যষ্গীকে সাজে একুশ দিবসে ॥ 

ঘ্ভ মাসে শশিশুভে ক্ষতিথিএ সাথ । 
আত্মজে শদন দিল অআমবাার নাথ ॥ 
অনানদ্দি আজ্ভাঁক হরিচজ্দ্র গশুণধাম। 
প্রহবি্পঞ্রে ভেতে খুল লুহিচক্দ্র নাম ॥ 
পঞ্চম বত্সব শ্রাঞ্ত হত্যে শুচিপকস্কষে । 
বিছ্যারজ্ত বালকের কল উক্ত কক্ষে ॥ 
বিষ্ভাঁতবি কি কব €ক সহক্ষেপে কিক্কিহ । 
ষটু শব্দে স্ন্দর হইল সবশাজ্রবি ॥ 
তা তদখিয়। বাজাবানী ছুহে নিবস্তব ॥ 
'আবন্ন্দসাাগরবে। ভ্ভাসে ভ্ভাবে পন্বাঙজপব ॥ 
এএইক্দত্পে প্রা পণ দ্বাদশ বসব । 
সামুলা কহেন বঞ্গা শুন তারপর ॥ 
বিষম ধর্ের মাঝ! বুঝে কোন জন । 
ছিজ শ্রামানিক গীত কব্িলি বচন 1৩০॥ 


উলুক অমন আশে । 
এসে হলিিচন্দ্র দেশে ॥ 
€দখ্য। চত্ত পক্রফলে ॥ 
বসিলা ব্ভাহাাল বালে ॥ 
অআনাছ্যে অপিয়া ভাকে । 
ভস্ষণ করবেন খে ॥ 
লুইচক্দ্র শিশ্ঞসঙন্গে । 
ন্বগন্েে খেলিছে অঙ্গে ॥ 


দ্বিতীয় পাল এস) 
গুলতাই কর্যা কনে । 
পক্ষী অন্বেষণ করে ॥ 
তদবযোগে হেনকালে । 
এল ০সই বুক্ষতলে ॥ 
পক্ষবরে হত্যে দুই । 
হুল অতিশয় হু ॥ 
কহে প্রক্ত ০১ অনাদি । 
যেন এই পন্ষে বধি ॥ 
তবে আমে আব বি-বা। 
ক্সিব তামার সেবা ॥ 
এত বলে সেই পক্ষে ॥ 
বাটরল মাঁবিল বক্ষে ॥ 
বাজে বজ্র সমতুল্য ॥ 
মুচ্ভাপন্ন শ্রী হোল ॥ 
ওপাস্ততি জপ্যায়। মঙ্েে | 
উচ্চৈহ স্বরে হবে ধঙে ॥ 
সাহসে সন্দনে ভডে । 
প্রভু পদে গিরা পড়ে ॥ 
ব্যথায় ব্যথিত দেহ । 
নেত্রযুগে বহে োহ ॥ 
করুণে কান্দিয়া কষ । 
কা প্রক ক্ৰাণ যায় ॥ 
ধম আনে এত বলে । 
উলুকে কবিলা তালে ॥ 
অর্সে অঙ্গ পরাশিতেত । 
ঘুচিল তবেদন। বীতে ॥ 
শরীর যে দেখে হুস্থ। 
জিজ্ঞাসেন তত্ব ভ্রস্ত ॥ 
কহ নাকি হেতু হহখ। 
দেখি তোমাব আন মুখ ॥ 


ধমমঙকগল 


ব্যগ্র হলে এত কিসে । 
তা শুনে উলুক ভাঁষে ॥ 
অমবা নগনে ধাম । 
বায় হরিচজ্দর নাম ॥ 
তাহার তনয় মোরে । 
বাটুল নির্ধথাত মাবে ॥ 
প্রায় পুণ্য কলে প্রাণ । 
লয়ে আন্ত ভগবান ॥ 
উলুক এসে শুনে এত । 
ধর্ম ৫হলা হরষিত ॥ 
স্মরণ হইল চিত্তে । 
কহেন বিশেষ তকে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমাঁনিক গায় । 
সদ্দী সখা বাঁকুড়ারায় ॥৩১. 


আমি সে বিভোল হও বয়েছি পাবে । 
ভাঁল হল্য ভাগ্যে বাপু দিলে মনে কবে 
সেই হবিরচজ্র বাজ! অপ্রত্রক ছিল । 
উগ্রতপে অনেক কাঁল আম।ক পুজিল ॥ 
কপা না করিতে নিশাইল চন্দরবা।ন । 

রী পুকুষে দোহে শেষে ত্যজেছিল প্রাণ 
শুনিয্বা! হন্তর মুখে সে সব অবান্তর । 
দয়! করে দৌোহাাকারে দিঘেছিল।স বব ॥ 
মাননা করেছে পুত্রে বলি দিব বলে। 
চলনা চপলে যাই আসি গিয়ে ছলে ॥ 
আনন্দিত উলুক এতেক বাক্য শুনি । 
পুন কন প্রভু আগে হয়ে প্ুটাঞ্জলি ॥ 
বিষম তোমার মায়। বিধি অগোঁচর । 
আমি কি বুঝিতে পাবি ওহে পবাষ্পর। 


দ্বিতীয় পাল। ৬১ 


প্রাণপণে পৃষ্ঠে করে এত কাঁল বই । 
তথাঁপিহ তব দণ্ডে পার নাহি হই ॥ 
তুষ্ট হইল। উলুকের বাক্যে বিশ্বপতি। 
হুরিচন্দ্রে ছলিতে চলিল। শীব্রগতি ॥ 
উলুকারোহণ হয়ে অলক্ষ্যে গমন । 
হরিচক্দ দেশে গিঘে দিলা দরশন ॥ 
গুপ্তভাঁবে উলুক বরহিল। অন্তশ্চরে । 
প্রভু €হলা উপনীত বাঁজপুরদ্বারে ॥ 
দুবস্ত রক্ষক ছেড়ে দেয় শাহি দ্বান। 
হেলন করিতে নারে হুকুম বাঁজার ॥ 
পদযুগে প্রণমিল হয়ে পুটকর । 
জিজ্ঞাসিল জগন্নাথে ধাবৎ অবান্তর ॥ 
ধর্ম কন ধরাপালে সমাচার দেহ । 

বল বল্লুকীর ব্র্ছচাঁরী এসেছেন তেহ ॥ 
দ্ূত গিয়া দণ্ডধরে দিল সমাচার । 

শুনে পুলকে তন পূরিল বাজার ॥ 
গলায় বসন দিয়ে এসে বান্ত হয়ে। 
পড়িল পন্কজ পায়ে অবনী লোটায়ে ॥ 
অনেক করিল স্তত্তি অশেষ বিশেবে । 
প্রভূ বলে পুণ্যোদয় পাপাজ্সার বাসে ॥ 
পাতুকার প্রকাশ প্রাসাদে পুরে যবা। 
অগ্রে কবে অনাদিকে লয়ে গেল তথ। ॥ 
বিচিত্র আসন দিয়ে হয়ে গদগদ। 
স্ববাসিত সলিলে ক্ষাঁলন কৈল পদ ॥ 
পাদোদক লয়ে আগে ভক্ষণ বরিল। 
মাথে দিয়ে বাঁক তুলে নাচিতে লাগিল ॥ 
প্রভূ কন পুত্র পেয়ে পাস্থবেছ পাবা 
রাজ! কয় সেকি হয় হেন নয় ধারা ॥ 
তব নাম জপি সদ শ্যনে স্বপনে । 
বিকায়ে রয়েছি পায়ে পাস্থরি কেমনে ॥ 


৬২ 


ধর্মমঙ্গল 


হরধিত হয়ে ধর্ম হরিচন্দে কন । 

এসেছি তোমার বাসে করাহ পারণ ॥ 
কালি গেছে একাদশী উপবাসী আছি । 
মনে করে অনেক আশায় আসিয়াছি ॥ 
পুর্ণ করে ক্ষুধা তুর্ণ খেতে যদি পাই । 
চতুর্বগ' চায় ষদি তাঁও দিয়ে যাই ॥ 

সপ ভনে ভাগ্যের নাহিক সীমা আজি । 
পাঁপ জন্গ পবিত্র হবেক আজি বুঝি ॥ 
আজ্ঞা কর কি চাই প্রস্তত করবে আনি । 
প্রভু কন শুন তবে সমুদয় বাণী ॥ 
আতপ তগুল চাই ওদন কারণ । 

শাক সব্জি কিছু ব্যঙ্জন সাধারণ ॥ 

গ্বত দধি ছুপ্ধ তাতে গীত নয় বাড়া । 

না হয় পারণ মোর মতন্য মাস ছাড়া ॥ 
এতেক ভারতী শুনে ভুবীশ্বর ভাষে । 
অভাব নাহিক কিছু তোমার আশিসে ॥ 
হযে কিছু কহিলে প্রকু সব দিতে পারি । 
কি মাস তোমার প্রীত বল তাই করি ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক গীত করিল রচনা । 

কর ধর্ম পরিপুণ নায়কবাসনা ॥৩২॥ 


ভূপত্িতির ভাব বুঝে ভলোঁকেশ কন । 
অপর মাঃসেতে কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ 
পুত্র হলে বলি দিব পুর্বে বলেছিলে । 
পুর্ণ হয় পারণ তাহার মাংস পেল্যে ॥ 
শুনিয়। রাজার চিত্তে চমত্কার হল্য । 
যে আজ্ঞ! বলিষ। উঠে অন্তঃপ্ররে এল্য ॥ 
অশ্রু বহে ছুনক্মনে হইমা বিকল । 
আমুলক অবাস্তর কহিল সকল ॥ 


দ্বিতীয় পাল। ৬৫" 
দ্বিতীয় পাঁল। ৬৩ 


বিপরীত বেহার শুনিয়। স্বামী তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মদনার মুণ্ডে ॥ 
মুছা হয়ে মহাবানী পড়ে ভূমিতলে । 
হাঁয় হায় কি হল্য কি হল্য মন বলে ॥ 
লুহিচন্দ্রে নিলয়ে শ্টকায়ে রাখি আমি । 
কাটিয়ে আমার মীংস দেহ লয়ে তুমি ॥ 
নচেৎ বাঁজত্ব দেহ বিপুল টবভব । 

নচেৎ বাছাকে লয়ে ভিক্ষে মেগে খাব ॥ 
ছুস্থ পেষ়ে দশমাস গর্ভে দিলাম স্থান । 
বাপের জীবন ধন আমার পরান ॥ 
অনেক আশয় করে করেছি পালন । 
দিব নাই বল গিষা। বিনয় বচন ॥ 

রাঁজ। কর তুমি যে করেছ অঙ্গীকার । 
বল দেখি বিধুমুণি উপায় কি তার ॥ 
শোক ত্যজ বুথ। কেন শুন বলি মন্দ । 
₹পীব।র কর্যা হয় ন। দিলে অধন্ন ॥ 
বাঁনী কয় মহাবাজ। যুক্তি এক শুন । 
প্রচুর করিএ লও পুপট রতন ॥ 

দিয়ে তার চরণে পড়িগে চল কেঁদে । 

ন। ছাড়িব ধরিব ছু করে করে ছেদে ॥ 
দেখ্যা ধন বিনয় বচন বহুতর । 

কি জানি যছ্যপি হয় কপালু অস্তর ॥ 
তবে সে বাছাঁকে পাই নইলে শেষ ভাগে । 
তোমায় আমায় প্র।ণ তেয়াগিব আগে ॥ 
প্রচুর প্রবাল মণি প্রবাল পুবট । 

থাল উবে লয়ে আইল প্রভুর নিকট ॥ 
দিয়ে তাঁর পদযুগে পড়ে রাঁজারানী । 
করপুটে কেঁদে কয় কাকুবাঁদ বাণী ॥ 
রাখ প্রভু রাখ আমার ছুহাকার প্রাণ। 
দয়া করে দিয়ে যাও লুহিচন্দ্রে দান ॥ 


৬৪ 


ধর্মমঙ্গল 


পাঁরণার্থে উরনাদদি অপরিমিত । 

আজ্ঞ। কর আনি আমি যাতে হও ওবীত ॥ 
প্রত কন লুহার পিশিত বিনা অন্য । 
কিছুতে নাহিক প্রীত প্প্রিয়তর জন্য ॥ 
এতেক শুনিয়। পুন বাজ! রানী বলে । 
বরং রাজত্ব লও লুএব বদলে ॥ 

ধর্ম কম কি কাজ বাজত্ব ধনচয়। 

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কিছু খেতে পেলে হয় ॥ 
এসেছি আশয় করে যাব নাই ছেড়ে । 
দিবে নাই দ্বারে থাকি উপবাসী পড়ে ॥ 
ভাব বুঝে রাজারানী ভাবে হএ ছঃখী। 
উঠে গেল অন্তঃপুবে উপায় ন। দেখে ॥ 
অনেক রোদন করে নিবাচিল এই 
পুনবার হবে সব প্রভু যদি তেই ॥ 

লুইচন্দ্র নগরে শিশুর সঙ্গে খেলে । 

বাজ আল্য আপ্রাবিত লোচনের জলে ॥ 
ব্রশ্তাবতী কয় দিদি ধন্য ধনবাজ । 

অখিল ঈশ্বর হয়ে এ সকল কাজ ॥ 

দছিজ শ্রামানিক ভনে ধদ্দরাজ সব।। 

দ্বিজ পে দয়া করে দিল যারে দেখ। ॥৩৩॥ 


হায় হায় হায় বাম হাম কি ন। হব। 

তুমি বনে গেলে আমি কেমনে থাকিব ॥ 
লুহিচক্দ্র বলে রাজা ভাকে উচ্চ্চঃন্গবে | 
খেল। ত্যজে ক্ষিপ্র করে আইস বাপ ঘনে ॥ 
জননী তোমার ভাকে খাও এসে কিছহ। 
উচ্ছব্র হয়েছে বেল থখেল। কর পাঁছু ॥ 
ভাতেল ক্রুদিত বাঁকেট ভাবে বুঝে ভাম়। 
আনন্দিত লুহিচন্দ্র নাচে এক পায় ॥ 


দ্বিতীয় পাঁল। ৬৫ 


পুলকে পুণিত তন্ত প্র যধারা বয় । 

সবিনষে শিশুদিগে সন্বোধিয়ে কয় ॥ 

ফুরাল আমার খেলা হইল প্রসক। 

এ দেখ উচ্চৈঃম্বরে ডাকেন জনক ॥ 

আজিকার মত আমি ভাই য।উব গহেতে । 

প্রভু যদি করে কাল আসিব প্রভাতে ॥ 

নচেৎ বিদায় ভাই হই এ জনমে । 

না পান্ুর সখাগণ রেখ বেনে মনে ॥ 

তার! কয় হেরে লুয়। এত হুগ্ বাক্যে । 

তেন অকম্মাষৎ আমাদের শেল মাবিস বক্ষে ॥ 

লুইচন্দ্র কন শুন প্রাণসপাবৃন্দ । 

কি জানি যছ্যপি থাঁকে ধাতাবর নিবন্ধ ॥ 

পুন ডাকে হরিচন্দ্র আস বাপধন । 

চাঁদ মুখে চুম্ব খাই জুড়াক জীবন ॥ 

ঞস্তর্‌ পিতার বচন শুনে লুয়ে। 

শিশুসহ তদন্থিকে তণ আইল ধেয়ে ॥ 
৮ হয়ে ভূপতি বালকে করে বকে । 

লক্ষ লক্ষ চুম্বন করিল চাদ মুখে ॥ 

লুয়1 কয় হে পিতা অন্য দিন হত্যে । 

আজ কেন অধিক হয়েছে স্সেহ চিতে ॥ 

অকস্মাৎ এত তেন বিকল হইল! । 

বাজ কন অনেকক্ষণ দেখি নাই বলো 

কোলে করে কত যে কাশ্যপীনাথ ভ্রত 

সদনে আইল স্বান্তে হয়ে শোঁকযুত ॥ 

লুহিচন্দ্রে রেখে ঘুর কান্দিতে কান্দিতে । 

পুন আইল্য প্ূরর্থীপতি প্রভুর সাঙ্শীতে ॥ 

প্রশত কম পারণা।র কাল বরে গেল । 

প্রস্তুত কর না তেন অপরাত্র হল ॥ 

এতক্ষণ সাপরাত্ু বলে ধরাধর । 

কে কাটিবে লুহিচন্দ্রে আজ্ঞা দেখি কর ॥ 


্য০্বস্খজা 


প্রভু কন মদন! বস্থক কোলে কনে । 
তুমি ভাঁকে অকাতনে কাট কাঁতি ধনে ॥ 
নির্ধথাতন পিতা শুন্যা নৃপত্তি পুজব । 

ব্যগ্র হয়ে বনিতাতব বলিলেন সব ॥ 
কাম্তবাঁক্যে কমলনয়নী €কেন্দে ০কেন্দে । 
লুহিচক্দ্রে লক্ষ্য বসে ছনয়ন মুদে ॥ 
কান্দিতে কাঁন্দিতে বাজ কাতি ধনে হাতে 
পুর্বান্য হইয্া বসে প্ুত্রেরে কাটিতে ॥ 
অন্বর সহ্গবে নাই শুহ্যা শোক পেয়ে । 
নগরেকব লোক ষত সবে এল লেসে ॥ 

কহ বলে হাফ হায় কেহ বলে মরি । 
€কাথ। হইতে আইল হেন ছুই ব্রহ্মচারী ॥ 
খেলিবাব সাথী তারা হইয়া বিকল । 
গলাগলৈ করে কাদে €লোটাষ ভতল ॥ 
লক্ষে কাত লঘু নবপ গলে যায় দিতে । 
ব্যন্ত হইম] মদন ধরিল তাল হাতে ॥ 
বর নাথ বাছা?কে বদন ভবে দেখি । 

বড অভ্ভাগিনী আমি প্রায় জন্মাছুখী ॥ 

এত বলে শআ্ঞাসে ব্বামা নয়ন কবন্ছে । 
বিকল হুইক়। বহু বলে লুহিচন্দে ॥ 
অনাঘিনী কনে মালে কোথা যাবে বাপু । 
আব না €দখেিব মুন তুমি ত্য বিপ্পু ॥ 

এ জন্তেন মত সাধ শুচিল আমার । 

মা বলিজছে চাদ মুখে ভাক একলাব ॥ 
অনেক করিমে ক্রেশ আ্ৰরাণ ভ্যজে বালে । 
তপেঘেছিন্ি অআভাঁগিনী তোমা হেন ধনে ॥ 
বাবর ব্সলেবর ৫কন্ত ক।ল ভবে অভ্ভাগী । 
প্ুনবার পরান ত্যজিব তোমা লাগি ॥ 
লাজ কন আশন্র কেন ওসব কথা কহ ।॥ 
€মাহ ত্যজ কুন যা কক্ষন কাট ছেহ ॥ 


দ্বিতীয় পাল ৬৭ 


এত বলি প্প্রেক্শীকে প্রবোধভারতী । 
নিদয়েতে লুহিচন্দ্রে কাটে নরপতি ॥ 
মস্তক কাটিয়ে কাটে কর পদ আন । 

তা দেখে যতেক লোক করে হাহাকার ॥ 
এমনি আছাড় খেয়ে পড়িল মদনা। 

ব্যত্ত হযে তুলে তাকে যতেক অঙ্গনা ॥ 
কাতনা হইয্সা কেহ জল দেয় দুখে । 
করানাতি মারে কেহ আপনার বুকে ॥ 
কেহব। নিচোলাচলে করয়ে বাতান। 
কেহ কান্দে ভব মুখে ন। সম্বরে বাস ॥ 
চেতন পাইম। বানী ক্ষণেক ব্যতীতে। 
লই্স। লুয়ান্ধ মুণ্ড লুকাদ্দ নিভতে ॥ অত্র ভনিতা৷ ॥৩3॥ 


পা লী 


পাশত প্রস্তত করে অমরানর কতা । 
প+৮ তু প্র আগে পুছে গিয়। বাতা 
প্রস্তুত করিয়। আন্ত পাঁক আয়োজন । 
শুভ কর শীত্র হয়ে নন্দন ভোজন ॥ 

ধন্দ কন ধরন্দশীল। তোমার বনিত।। 

শুনি নাকি স্সপাচিক। সদাচারপুতা ॥ 
পাক হেতু ০প্রধষিত করগে তাঁকে তুমি । 
অ।গস নাহিক অন্মতি করি আমি ॥ 
শুনে রাঙ্গা সত্বরে কহিল মদনাকে । 
€প্রয়শী প্রহর আঁজ্ঞ: হইল তোমাকে ॥ 
আসান করে চপলে চড়াষে দেহ পাক । 
অহ হল্য অতীত অতিথি অগ্রবাক ॥ 
পতিবাকো পদ্মিনী করিতে গেলা সান । 
পুত্রশোক প্রস্থতি যে স্থির নহে প্রাণ ॥ 
সান করে কুলে উঠে চৌদিগ নিহাঁলি। 
উচ্চৈহন্বরে ডাঁকে ঘন লুহিচন্দ্র বলি ॥ 


ধর্মমঙল 


কোথ। গেলে বাপধন আইস ভাকে মায়। 
না দেখে তোমাকে মোর ছাতি ফেটে যায় ॥ 
এতক্ষণ মা বলে ডাকিতেে কতবার । 
স্মবিতে বিদরে বুক সব অন্ধকার ॥ 
অন্যের বাঁলক দেখে হইয়া বিভোলে। 
বাহু ধত্রে লুহিচন্দ্র বলে করে কোলে ॥ 

তা দেখিয়। সধনি মাধিনি ছুই দাসী । 
লয়ে গেল নিকেতনে শ্রবোধিয়ে আসি ॥ 
পাকশালে প্রবেশ করিল পাক জন্য । 
দাঁপী লয়্যা আয়োজন যোগাইল তুণ ॥ 
পুত্র লেগে পুড়ে প্রাণ আন নাই মনে। 
শোকাকুলি হয়ে বাম বসিল বন্ধনে ॥ 
প্রথমে বাধিল শাক ক্ক্ত তারপর । 

স্ুপে দিয়। শুক্ষ পত্র সন্গরে স্বর ॥ 
ভাঁগুাকি সহিত তেজে কটু কটিলুক (?)। 
সিদ্ধ করে স্ুবূন ভাঁজিল দিয়। ডক (৫)॥ 
কাঞ্জীবল পানিফল অন্য আব কত । 

পৃথক পুথক ভেজে করিল 'প্রস্তত ॥ 
রোহিত মৎ্স্যের জুস ঘতনে নান্ধিয় । 
রাঁন্ধিল লুয়াঁর মীৎস যতন করিয়া ॥ 

পাক হল সমাপন সমাচার ভিপে। 

দাঁপী গিয়ে দ্রুত কয় দ্বিকর আরোপে ॥ 
কুনাথকিস্করী বলে কহে গিষ। তুর্ণ । 
পারণ করসে প্র পাক হল পূর্ণ ॥ 
ব্রহ্মচারী বলেন ব্যঞ্জন কি কি বল। 
ব্রাজ| কয় অস্বল বিনে হয়েচে সকল ॥ 

ধর্স কন ধরাপাল ধাধ বলি শুন। 
পিশিতের অশ্বল বিনে না করি পারণ ॥ 
এতেক বচন শুনে করবে যোড়হাত। 
পিশিত হয়েছে পাক বলে বস্থনাথ ॥ 


দ্বিতীয় পাল ৬৯ 


প্র কন পুনবার প্রভূত স্থমনা । 

লুকায়ে লুয়ার মুণ্ড রেখেছে মদন! ॥ 
চমত্কার বাজার শুনিয়া হলে। চিভে। 
জাঁয়াকে জানান গিয়ে যাবদীষ্স তত্বে ॥ 
শুনিয়। স্বামীর তুণ্ডে বচন অশাত । 
মদনার মুণ্ডে যেন পড়ে নজাধাত ॥ 

কহে কি কহিলে নাথ বিদরয়ে বুক । 
ছুঃখিনীকে পুন পুন কেন দেহ ছুগ ॥ 
লইয়। নিভতে মুণ্ড লুকাঁয়ে রেখেছি । 
তথ্য কই কান্ত তেঞ্ছি প্রাণ ধরে আছি ॥ 
অপর মাসের অন্বল করে বরং দিব । 
থাকুক মুণ্ড চাঁদমুখ বাছার দেখিব ॥ 
মোহ ত্যজ মহিষি গো মহীনাথ নলে। 
কেন বৃথা কাঁতি ধরে কাট। যাব দলে ॥ 
কাল গেল কর অন্ধল করুন পারণ। 
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কাতর। কান্তের বোলে কাঁট। মুণ্ড করে কোলে 


মদনাবতী করয়ে ক্রন্দন | 


এ ঘর বসতি মোর দিনে হল অন্ধকার 


কোথা কালে গেলে বাছাধন ॥ 


প্রাণ ত্যজে তীক্ষ বাঁণে পেয়েছিন্ত তোমা ধনে 


আবু ক্লেশ কবে বহুতর । 


বড় সাধ ছিল যাছ বিভা দিব হবে বধূ 


করিব আনন্দে লয়ে ঘর্‌ ॥ 


সে সাধ সকলি গেল অবশেষে এই হল 


মুখবিধু না পালাঁম দেখিতে । 


আশয়ে অরুষ হএ তোমার মস্তক লয়ে 


বেখেছিলাম তায় হল দিতে ॥ 


ণ৬ 


ধর্মমজল 


ইথে কি পরান বীচে কব ছুখ কার কাছে 
কেহ মোর নাহিক ব্যথিত। 
তোঁম। ধন দিয়ে দান রাখে অভাগিনীর প্রাণ 
কিনে লয় এ জনমের মত ॥ 
কি করিব কোথা যাব কোথ। গেলে তোম। পাব 
তুমি মোর নয়নের তাবা। 
হেসে হেসে এস্য ঘরে মা বলিয়ে ভাক মোরে 
ডাঁকি তোমা হইয়া কাতরা ॥ 
গর্ভে ধরে দশ মাসে পালন করেছি ক্লেশে 
পালন করিবে দশ দিন। 
সে আশ। নৈরাঁশ হল্য বিধি বড় বিড়ম্থিল 
ভাঁবিতে গুণিতে তন্থ ক্ষীণ ॥ 


কাল রাত্রে তোম। লয়ে শয়নমন্দিরে শুয়ে 


মনে কৈ হইল প্রভাতে । 
দিব টীক। ছত্র দণ্ড অমবা বাঁজত্ব খণ্ড 
বড় শেল না পেলাম দিতে ॥ 
তনয় না হয়েছিল ত।তে বরং ছিল ভাল 
হয়ে শোঁক বাঁড়িল দিগুণ। 
পাঁক্করি কেমনে ইহ ন। পূরিল মন স্সেহা 
রহিল খেদ অন্তরে দারুণ ॥ 
তোমার তাতের বাণী ন] শুনিয। অভাগিনী 
বিষরাশি থেলেম ভাতে তুলে । 
আগে ন। বুঝিয়া বাপু মা হয়ে হইলাম রিপু 
মানিয়ে এলাম বলি দিব বলে ॥ 
কাস্তার করুণ! শুনি কহিযে প্রবোধবাণা 
প্রবোধ করিল হরিচন্দ্র । 
কৈবল্য করিয়। মনে দ্বিজ শমীনিক ভনে 
ভাবিয়া অনাদি পদদ্বন্দর ॥৩৬॥ 


ছিতীয় পাঁল। ৭১ 


শুনিয়। স্বামীর বাক্য সম্বরি ক্রন্দন | 
অন্বলে লুয়ার মুণ্ড করিল রন্ধন ॥ 

পুন গিয়। প্রথ্থীপতি প্রভুকে কহিল । 

যে কহিলে তুমি তাহ? প্রাস্তত হইল ॥ 
বস্ুনাথ বচনে বিবুধনাথ কন । 

কর গিয়ে চতুর্ভাগ ওদন ব্যঞ্জন ॥ 

নুপ কয় নতি হই নিজ যে ৫) পদে । 
ভোঁক্ত। নাই চতুর্ভাগ কুপ্জিবেক কে ॥ 
ধর্ম কন ভাগ ছুই তোমার আমার । 
দ্বিভাগ রহিল তাঁর এক মদনার ॥ 

আর যে রহিল ভাগ অবশি্ু এক । 

শীঘ্র করে নগরের শিশু এক ডাক ॥ 
অ!গ তাকে সর্ব অগ্রজে কবাঞএ অশন্‌ । 
পশ্চাঁ পুন সে আমি করিব ভক্ষণ ॥ 
এত শুনি নপতিন নেত্রে অশ্র বয় । 

-, **সুটে কাতব হইয়া কিছু কয়॥ 

চবুণে বচনচয় করি নিবেদন । 

টিক করে প্রত্রের মাস কত্রিব ভক্ষণ ॥ 

ন। পারিব অপরাধ ক্ষমহ আপনি । 
সহরের শিশুকে বরং ডেকে আনি ॥ 

ইহ যদি না কর অনাদি কন হাসি। 

ন। করিব পারণ? থাকিব উপবাসী ॥ 
ভ্রাষা শুনে ভয়েতে ভাবিত হয়ে ভূপ | 
বনিতাঁকে বলে গিয়ে বচন স্বরূপ ॥ 

শুনে তায় মদন মহিবী মহাঁনসে । 
কান্দিয়ে করুণ করে কান্ত প্রতি ভাঁষে ॥ 
কি কবিলে প্রাণনাথ কেন আল্য। বলে । 
কি করে পুত্রের মাস খাব হাতে তুলে ॥ 
ভপ ভাঁষে ভয় পেয়ে ভাষা শুনে তার । 
কিছু না কহিএ আলুম অস্তিকে তোমার ॥ 


পপ 


ধর্মমঙল 


কি করিব বিধুমুখি বিষম হইল । 
হরিচন্দ্র নাম মোর এত দ্বিনে গেল ॥ 
পতিব্রত। পতিবাক্য বুঝে সমুদয় । 
কান্দিতে কান্দিতে ৫কল ভাগ চতুষ্টয় ॥ 
দেখে ক্রত দগুধর ছুঃখিত অন্তরে । 

শিশু অন্বেষণে আইল সহর ভিতরে ॥ 
হেনকালে অনার্দি আনন্দ মায়! করে। 
শিশুগণে নিভৃতে বাখিল। সম্ধরে ॥ 

খুঁজে না পাইয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষিতিধর | 
পুন আইল পুটপাণি প্রভূ বরাবর ॥ 

দীন হীন ছিজ শ্রীমানিক রস গায়। 
সত্য রূপে সখা যার সদ। বাকুড়ারায় ॥৩৭॥ 


রাজা কয় প্রভূ শুন সমুচিত নিবেদন 
বলি তুয়া চরণপ্পুক্ষরে । 
আজ্ঞা পেয়ে প্রত্যাগার খুজিলাম সবাকাঁর 
 শিশুমাত্র না পেলাম সহরে ॥ 
কি করি এখন বল পাঁরণ কৰিলে ভাল 
অহাস অতিথি হল্য প্রাস্স। 
যাহা হয় তোমার স্প্রহ। বেরিতে করহ তাহা 
রাখ মোব পূব ধু যায় ॥ 
শুনে এত সহ্ৃবচন স্মিত মুখ নিরগুন 
ছদ্মতা করিয়া ভূপে কয় । 
আমার বচন শুন সহরে যাইয়া পুন 
ডেকে আন আপন নন্দন ॥ 
শুনিয়া এতেক বাণী হরিচন্দ্র নুপমণি 
চমকিত চৌদিক নিহালে । 
ছুনয়নে বহে নীর ক্ষিতি অবনত শির 
পড়িল প্রভুর পদতলে ॥ 
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বিকল হইয়া! চিত্ত কহে অপ্রমতা তত্ব 
নন্দন আমার আর কোথা । 
তুমি দিলে অনুমতি লয়ে খরশাঁন কাঁতি 
নির্দয় কেটেছি তাঁর মাথ। ॥ 
পাঁরণের হেতু বার পিশিত সমস্ত তাঁর 
আঁজ্ঞ। দিলে করিতে রন্ধন । 
এখন অ।পনি তারে কহ মোরে ডাকিবারে 
শুনে চিন্তে হলো অস্থক্ষন ॥ 
ধর্ম কন ধরানাথ দেখগে তোমার স্থৃত 
সহরে শিশুর সঙ্গে খেলে । 
এক্ষণে আমার বাক্য মনে কর অতি সত্য 
পশ্চাৎ বুঝিবে সত্য পালে ॥ 
তক বচন ভূপ শুনে হয় সহরূপ 
ধেয়ে এল স্বর সহনে। 
এমনি রদিত মুখে লহিচন্দ্র স্লে ডাঁকে 
বিকল হইয়া উচ্চৈ:স্বরে ॥ 
শুনিয়। তাঁতের বাক্যে লুহিচন্দ্র বলে সখে 
ত্যজে খেল। ত্বরিত হইয়া । 
আনন্দে পূপণিত কায নেচে নেচে এক পায় 
জনক নিকটে আইল্য ধেয়ে ॥ 
পুত্র দেখে পৃথীধর্‌ পসাঁরে যুগল কর 
বাঁছ। আইন্য বলে ০কল কোলে । 
আনন্দে বিভোঁল হয়ে নাচে করতালি দিয়ে 
প্রাবিত অঙ্গ নয়নের জলে ॥ 
পুত্রের হেরিয়। মুখ পাঁসরিল৷ সব ছুথ 


পরান পাইল হেন প্রায় । 


দ্রুত এলে। নিকেতনে দ্বিজ শ্রীমীনিক ভনে « 


সদ] যার সথ। বাকুড়ারায় ॥৩৮|॥ 


৭৩ 


৭৪8 


ধর্মমঙগল 


মদন। কান্দিছে পুন বসে পাঁকশালে । 
লুইচন্দ্র মা বলে ডাকেন হেনকালে ॥ 
পদ্মিনী পুত্রের বাণী শুনে অকস্মাৎ । 

উগি দিয়ে চেয়ে দেখে দ্বারে দিয়ে হাত ॥ 
দেখিয়ে স্বামীর কোলে সত সীমন্তিনী । 
ব্যস্ত হয়ে এল ধেষে ব্যাকুল। এমনি ॥ 
পুলকে পূণিত কায় পরম আনন্দ । 
হবরূষিত লুইচক্দ্র হাসে মন্দ মন্দ ॥ 

জনকের কোলে হতে জননীকে দেখে । 
ঝাপ দিয়ে পড়ে কোঁলে মা বলিয়া ডেকে ॥ 
ইবছ্যাঁগধি বিভতসে ৫) বাঁলকে করে কোলে । 
চম্ব খায় লক্ষ লক্ষ চাদ বন মণগ্ডলে ॥ 

না স্বরে অন্বর আনন্দনীরে ভাসে । 
পরাঁন পাইল হেন যেন মনে বাসে ॥ 

পুত্রে পেয়ে পাসরিলা প্রতীতি সব। 
ছুয়ারে দুন্দুত্ডি বাজে মহাঁমহে। সব ॥ 
হেনকালে ধর্মরাঁজ হয় তিরোধান । 
কায়জে আরোহে কলা ৫কলাসে পয়ান ॥ 
পূ্ধীপতি পারণ কারণে স্থান করি । 
ছেখে গিয়ে প্রাসাদে নাহিক ব্রহ্মচারী ॥ 
ব্যাকুল হইল বড় চায় চাঁরিপানে। 

ত্রত গিষে দ্বাবে যেস্ে কয় দ্বারিগণে ॥ 
দেখেছিলে ব্রহ্মচারী গেল কোন বাটে । 
দেখি নাই দ্বারিগণ কয় কবপুটে ॥ 
অনেক করে খু জিলেন উদ্দেশ না পেয়ে । 
ভবনে আইল ভঁপ ভাবিত হইয়ে ॥ 
বনিতাঁকে বলে বন ব্যথ। পেযে মর্যে ॥ 

চর্ম চক্ষে চিনিতে নাবিলাম প্রভু ধর্মে ॥ 
পাঁরণের নাম.করে প্রভু এসেছিলে । 

ছদ্ম দিয়। ছপরে ছলনা করে গেলে ॥ 
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সাবধান হয়ে শুন যে কহি তোমারে । 
সদ] চিত্ত রাখ তার চরণপুক্ষবে ॥ 
শুনিয়। স্বামীর মুখে এতেক ভারতী । 
মোহ পেয়ে সুগ্ধ হয়ে কয় মদনাবতী ॥ 
বিষম তাঁহার মায়! বুঝিতে ন! পেরে । 
অধর্ধ হয়েছে কিছু অমানন। কনে ॥ 
দ্বিজগণে ডেকে এনে বিলক্ষণ মতে । 
উপচাঁর অশন করাও তাঁর শীতে ॥ 
কাঞ্চন মুকুতা আর চনী মণিচয় । 
দেহ তেন ছুকুল অধয ভক ক্ষয় ॥ 
অবশ্তা হবেন তুগ্ছ ত্রাঙ্গণের তুষ্টে। 
লুহিচন্দ্রে রাখিবেন ক্পামুত দষ্টে ॥ 
ভাধার ভাষণ শুন ভক্দন সকল । 
নিমন্ত্রিয়ে পতি আনিল। কুতহলে ॥ 
ভক্তিভাঁবে তা সনে করায়ে ভক্ষণ । 
দি” 'ম শ্রভৃর প্রীতে প্রভ়ৃত রতন ॥ 
স্থখী হয়ে গেল। সবে যার যে সদনে। 
নোঁতন মঙ্গল ছিজ এরমানিক ভনে ॥৩ন। 


সহরের লোক সব শুন সমাচার । 

ধৈধ নাহি শুনে ধেয়ে আইল পুনবার ॥ 
লুহিচন্দ্রে নিরখিয়ে হইয়ে বি“ময় | 

সঙ্গত হইয়। সবে পরস্পর কয় ॥ 

কেহ বলে ভপেব্র ভাগের সীমা নাই । 
দয়! করে পুত্রে পুন দিলেন গৌসাই ॥ 
কেহ বলে কাঁতি ধরে কেটে যাকে দিলে । 
পূর্ব পুণ্য ফলে তাকে পুনবার পাইলে ॥ 
এন হয়ে স্থখী বলে গেল। সবে বাসে। 
এখাঁনে মদন কিছু লুহিচন্দ্রে ভাষে ॥ 


শী ৩ 


ধর্মমঙ্গল 


নিষ্র তোমার বাপ ব্রহ্মচারী বাক্যে । 
পারণ কারণ কেটে দিলেন তোমাকে ॥ 
আমন্ুষ্য অস্তরে অভাগী কেদে মরি। 

না দেখে তোমার চাদ বদন মাধুরী ॥ 
লুহিচক্দ্র কয় মাগো নিবেদি চরণে । 

না জেনে জনকে মোর দোষ দিলে কেনে। 
যখন রোদন কর বন্ধনের শালে। 

তখন বসিয়া আমি ব্রহ্মচারী কোলে ॥ 
কখন আমাকে পিতা কেটেছিল কও । 
মিথ্যা বল সাধবের কন্তা তুমি নও ॥ 
তনয়ের তুণ্ডে শুনে তরুণী অদ্ভুত। 
0লোমাঞ্চ হইল গায়ে চমকিত চিত 
শর হয়ে সমুভূতি কর পুন কয় । 
এত ভাকি অভাগা উত্তর দিতে হয় ॥ 
লুহিচন্দ্র কয় পুন শুন বলি তাই । 

ব্যগ্র হয়ে যখন উত্তর দিনে চাই ॥ 
ব্রহ্মচারী মুনি সে বলে চুপ কনে থাক । 
ডাকুক জননী তোর ন।শুনস ভাক ॥ 
দেখিতে পাইবে বলে ছু ব্রহ্মচারী । 
অল্গবে বাঁকখিল মোঁবে অপিধান কবি ॥ 
বভিলাম চিনে হয়ে অত্যন্ত বুভস। 
হুইক্ষণে দেখিলাম ভবন চতুদশ ॥ 

আর এক আশ্চষ প্রভাতে এক পশ্সে | 
নির্ধাত বাটুল তাব তমরেছিন্ি বক্ষে ॥ 
তখন পলায়ে গেল প্রাণ নিয়ে কতি । 
জপিয়ে ধর্ষের নাম কিছু পেয়ে ক্ষতি ॥ 
এখন দেখিভি তাঁকে ভতদক্তিকে বসে । 
বলে তুই কি ধর্গের দাস মারে কম্স হেসে 
মেবেছিলে বাটুল জীবন যেত যদি । 
ক্কন্দর সাজাই তবে দিতেন অনাদি ॥ 
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ভাল চাস এখন আমার বাক্য ধর । 
পদ্মদ্লে প্রস্তর পাছুক। পুজা কর ॥ 
এতেক মদনা শুনে আত্মজের মুখে । 
ধরণী লোটয়ে ধন্যা মানে আপনাকে ॥ 
ক্তকে শিখায়ে দেস স্বঃশ্রেয়স বাণী । 
পক্ষ যে বলেছে বাপু তাই কর্য তুমি ॥ 
প্রত্যহ প্রভাতে উঠ্য পদ্ম কর্য। চয় । 
শুদ্ধ চিত্তে সেবিবে প্রভুর পদদয় ॥ 
সামুল। কহেন রঞ্জা শুনিল। সকলি । 
সাবধান হযে শুন বিধি কিছু বলি॥ 
ইন্জ্রির নিগ্রহ করে ত্যজিয়! সকলে । 
জ।ত বিষ্বোজ জাঁয়। যেফে চাপাযের কুলে ॥ 
»ন্দে লবে সক্জ্ান ভকত। বাঁর ব্যক্তি । 
পজাবধি যজনেতে যষ। সবার ভক্তি ॥ 
স্বচ্ছশীল। প্রবীণ। সধব। সামন্ছিনী | 

0. ৮” ললে অনমত ছাদশ আমিনী ॥ 
কনণকাঁব নীপিত কুলাল মালাকবর । 
কপিলা বাইতি বুষ পুবোোহিত আর ॥ 
উড়ির ভুল ঘ্বত মধু চিনি খণ্ড । 

দধি ছুগ্ধধূপ দীপ ধুনা!চুর দণ্ড ॥ 
নারিকেল রম্তা গুযা হবীতকী আব । 
ফ্তনে গাথিয়।! লবে চম্পকের হার ॥ 
পুষ্প লবে প্রচুর করিয়া জব। আদি । 
আদিত্যের অচনাফ অথ্া দান বিধি ॥ 
কহিলাঁম যে কিছু পুজার কালে চাই । 
স্বস্থানে বিদায় হয়ে সাম্প্রতিক যাই ॥ 
রগ্জ। কন দিদি যদি উপদেশ দিলে। 
শুভ হয় সকল আপনি সঙ্গে গেলে ॥ 
সাঁমুল। কহেন আমি যাব কি লাগিয়া । 
ধাঁও তুমি চিন্তা কি বিশেষ দিন্য কয়্যা ॥ 
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এত বলি সামুল। স্বন্দরী গেল বাসে । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মপদআশে ॥ 

হবি বলে সাম্প্রতিক সবে যাও ঘর। 

রাত্রে আসি শুন আজি রঞ্জার শালে ভর ॥৪০॥ 


ইতি হরিচক্দরের পালা সমাপ্ত ॥ 
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শুনিয়া সাঁনুলাঁবাক্য ক্বী হছে লর্ড । 
€কল চিত্তে সবথ। করিব ধর্পুজী1 ॥ 
সামুক্ত। দ্াসীকে কে কক্স বিবরণ । 
এ্রস্তত কৰিল তষ্গ়ে পুজার আমস্োোজন ॥ 
প্ুজিতে প্রভু পদ যাব সই স্থানে । 
কি কহেন আগে দেখি কহি শিক্ষা সেনে ॥ 
অবলাবর পতি গতিত পুবানে বাদতি ॥ 
এত বলে সেনের সাক্ষাতে উপনীত ॥ 
ভুমি দিলে অন্গমত্তি চীপাক্ষেতে বাহ । 
সুনিল প্রভু পদ পুজ্রবব পাই ॥ 
কফিনে মুখ দেখাইব আসিব মম্মন। | 
নতুন এডিডিয়া যাই ০ভিদ্ধের গজনা ॥ 
অ,. , গিয়া অভ্ভাগিনী কর আশাবাদ । 
প্াশনাথ সণ যেন হয মোব সাধ ॥ 
বাজ। দিল অন্তমতি বগ্ত। অ্রণিপাত । 
যথ।কাীলে যাত্র। ৫কুল লমষে ধহৃজাভি ॥ 
উচ্চৈঃস্ববে হুবিধ্বনি কনে সবজনা । 
ঢাক ঢোল আদ কবি বাজায় বাজন। ॥ 
সবতিযে ক্মঙ্গশল দেখে সবজনে । 
সন ঘন স্মরণ কবুয়ে নিবুঙ্জনে ॥ 
নাছ ভঙবে দিলেক নাবিক লঘুগতি । 
কালিনী বাহিয়! চলে কুতৃহল মত্তি ॥ 
অনিল নিশানে নৌকা ছুটে এবাবত । 
দিশা মালুম কাটে দ্িশী। কবে পথ ॥ 
বাকৃশা বাীঁষবদদহ ০বখে কতদূর । 

বর হয়ে উদ্দীপন প্রায় দেবাস্রু ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


দেবাক্রবে দেউলে দেখিল দশভুজা । 
যষোগিনী ভাকিনী ধার যোগে করে পুজা । 
দানথণ্ড তপোঁবন দক্ষিণে রহিল । 

তথায় কপিল মুনি তপস্যা করিল ॥ 
কুশদ্বীপে দছ্ধেখিল ন্বসিংহ অবতার । 
হিরণ্যকশিপু ঘোর অস্গর সংহার ॥ 
ততোয়ের তন্দমক্ষে তরি তাঁরা যেন ছুটে । 
চক্ষু নিমিষে গেল চাপায়ের ঘাটে ॥ 
কিবা সে কানন শোভা আকার কুক্থমে | 
মধু আশে মধুকর মন্ভ হয়ে ভ্রমে ॥ 

মুর ময়ূরী নৃত্য করে মহানন্দে । 

অপুর্ব আরব করে আর পক্ষবুন্দে ॥ 
কোকিল কোকিলী বসে কদহ্বের ডালে । 
কুহুরবে সদাক্ষণ করে তার বোলে ॥ 
কামার কানন কেটে ৫কল্য দিব্যস্থান । 
যাবৎ ভকত্তি ৫কল জগতী নিনাণ ॥ 
চাপায়ের চারিঘাট চামীকবে বাধা । 
লোহিত বরণ জল সমতুল স্ধ। ॥ 
পুজাদ্রব্য যে কিছু প্রস্তত করে তবে । 
সচেল করিল আ্াঁন জয়যাত্রী সবে ॥ 
স্মরিয়। শূন্য মৃতি বসিল সেবায় । 

দিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারাঁয় ॥৪১॥ 


বিধিশীলা ৫বদপ্ধী বেণু রায় পুত্রী । 
বরণ করিয়া দিল ভক্তেগলে উত্রী ॥ 
স্থাপন করিয়া তবে জগতীয়ে ধর্মে । 
নিযুক্ত হইল সবে যার যেবা কর্মে ॥ 
সত আশে বগ্জাবতী অতিত শুদ্ধ ভাবে । 
প্রথমে পঞ্চোপচারে পুজে পঞ্চ দেবে ॥ 


তৃতীয় পাল! ৮১ 


অষ্টসিদ্ধি নবগ্রহ দশদিকৃপাল । 

মহেশ মহিষী মায়! পূজে মহাকাল ॥ 
চন্দনে চিত করে চম্পকের হার । 
কায়মনে পূজে রগ্জা দেব করতার ॥ 
পুর্ণ করে স্বর্ণপাত্রে উডির তও্ডলে। 
স্বত মধু আদি করে সংযোগ রসালে ॥ 
অচিয়। অনাছ্য মূলে করিল অর্পণ । 
কপূর তান্ব,ল দিয়ে দিল আচমন ॥ 
মূল মন্ত্র জপ করে শত অস্রোত্তব | 
ধুনা পুড়ে আমিনী ধর্মের বরাবর ॥ 
এইরূপে অনেক কাল করিল অর্চন । 
প্রসীদ না হইল তনে প্রভু নিরঞন ॥ 
ভাবিত হইয়। রাঁমা ভাসে অশ্রনীবে । 
জৌব্র নির্দাণ করাইল তার পরে ॥ 
যাত্রীসহ জৌঘর প্রদক্ষিণ করি । 
প্রবেশ করিল রগু। প্রভু পদ শ্মরি॥ 
পূ এ পন্সিনী বসিল পুটকরে। 
দিবাকরে অগ্নি জেলে দিল। জৌঘরে ॥ 
একে সৈ জৌয়ের ঘর তাকে দিল ঘ্বত। 
উঠিল দারুণ অগ্নি অন্বর ব্যাপি ॥ 
তার মধ্যে রঞ্জাবতী মুদ্রিত নয়ন । 
স্মরণ করয়ে চিনে ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
হাদয়ে সহম্রদল কমলের মাঝে । 
বিরাঁজিত উলুক বাহনে ধর্মনাজে ॥ 
পুটপাণি প্রণমিয়] পুত্রবর মাগে। 
অগ্রি জলে ছুর তুর করিয়া চতুদিগে ॥ 
বিষম ধর্গের মায়া বুঝা নাই যায়। 

না করে পরশ অগ্নি রঞ্জাবতীবর গায় ॥ 
জৌঘর পুড়িয়। ভন্ম হইল যখন । 
-ববাইল বঞ্জাবতী দেখে সবজন ॥ 


৮২ 


ধর্মমঙল 


প্রসাদ ন। হইলে যদি প্রভু পরাৎ্পবূ। 
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ শালে দিয়ে ভর ॥ 
মরিব করিয়া কিছু মনে নাই আন। 
কর্মকাঁরে কয়্যা শাল করাইল নিমাঁণ ॥ 
হরিচক্র করেতে ধারে জলে হীরা । 
তড়িল্লত। তিমিরে তপন আছে ঘের। ॥ 
স্ৃতীক্ষ কেবল সর্প জিহ্বার সমান । 
মক্ষিক1 পড়িলে তায় হয় ছুইখান ॥ 
তবে ব্ঞ্জ যাত্রী সহ চাঁপাঁয়ের জলে । 
স্নান কর্যা জলে বসিল যথা কালে ॥ 
সমাপন নিত্য সেবা করে সমাহিতে । 
সবে হইল উপনীত শালের সাক্ষাতে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মুক্তি ইচ্ছা করি । 
নগ্তা দেই শালে ভবু সবে বল হবি ॥৪১॥ 


ভ্রিপপ্ণী ছন্দ 
বৰ করুণ। 


তবে রঙা বৈদন্কা জিান। করিয়া! বিবি 
, পুরোহিতে সকল আমূল । 

আচমন আদি করে অপর সকল সেরে 
[াচল দিল ট্িঅঞ্চলি ফুল ॥ 

পরে লয়্য। অর্থ্যপাত্র ঈষৎ তুলিয়। গাত্র 
ভক্তি করে দিল দিন।করে। 

'অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি করিয়। অনেক স্তুতি 

পুত্রবর মাগে পুটকবে ॥ 


অহে ধন যুগপতি তোমার ভনস। অতি 
কর্য। মনে ঘুঢতর মুল । 
সেস্থখ সম্প্ভি স্বামী ত্যজিয়া আইলাম আমি 


তল্গরাগে চাপায়ের কুল ॥ 


তৃতীয় পাল 


দয়! করে দেহ বর প্রভুদেব পরাঁৎপর 
নচেৎ নিবেদি সমাধান । 
অভাঁগিনী বলি ভাক্য। দেখহে বৈকুগ থেকে 
শালে ভর দিয়! ত্যজিব প্রাণ ॥ 
উদ্দেশে এতেক বলে পুন অর্থ্য নিল তুলে 
অশ্রধার। বয় ছুনয়নে । 
নিদ্বান বিধান তন্ত্র পুরোধা পড়ান মান্তে 
দিল অর্থ্য অভয় চরণে ॥ 
চতুর্দিগে ভক্তগণ উচচচ-স্বরে ঘনে ঘন 
স্মরণ করিষে ধর্বরাজে | 
ঢাঁক ঢোল সানি কাঁশি শভ্খ ঘণ্ট1 বীণা বাশী 
কাঁড়। পোঁড়। তুবী ভেরী বাজে ॥ 
তদ বগ্জ/বতী শেষে তনর হবার আশে 
প্রদক্ষিণ করে কুতহলে । 
সাহস করিয়। নাচে আগুয়ে পাছুয়ে আঁটে 
লাক দিয়া ঝাঁপ দিল শালে। 
পঁড়িবা মাত্রেতে তায় কতি অঙ্গ গীঁথ! যায় 
কণ পদ দ্দন্ধ হি মুণ্ড। 
তথাপি সম্পুট করে উচ্চৈঃন্বরে পরাৎ্পরে 
পুত্রবর মাগে তার তুগ্ড ॥ 
ধারাধর ধাবা যেন প্রতি প্রতি অঙ্গে হেন 
রুধিরব নিকলে ফিক দিয়া । 
এলায়ে পড়িল বাস ক্ুচাঁরু চাচবর কেশ 
মুখাবধু গেল হ্রান হয়্যা ॥ 
রপ্ধ। তেয়াগিল প্রাণ দেখে যত যাত্রিগণ 
হাহা শবে করয়ে বোদন। 
উতৎ্কট হইল কাঁল ত্যজিয়া ছুরস্ত শাল 
উঠ রপ্ত পূজ নিরঞ্জন ॥ 
সামুল। অমল চৌহে বিকল হইয়। মোহে 
কান্দে শিরে হাঁনি করাঘাঁতি। 


৮৩ 


ধর্মমঙ্গল 


দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কৈবল্য করিয়া! মনে 
ভাবিয়া ত্রিদশনাথ নাথ ॥৪৩॥ 


তনয় লাগিয় রপ্ত তেয়াগিল তন্। 

তা দেখিয়। ভাবিত ভবনে গেলা ভান ॥ 
বৈকুঠে বসিয়াছিল বিশ্বলোৌকনাথ । 
অন্রস্থয়ে আসন টলিল আকস্মাঁৎ ॥ 
হন্ছমানে কন ডেকে হবষ বচন । 

না সহে উলুক ভার কিসের কারণ ॥ 
এত শুনে হন কয় চরণে ধরিয়!। 

রপ্ত মল্য চাঁপায়েতে শালে ভর দিয়া ॥ 
শুন হে সচ্চিদানন্দ হবাস্ররাজ। | 
পাঠায়েছ প্রত তাঁকে প্রকীশিতে পুজা । 
দয়। কর্যা দয়াময় দেহ প্রাণদান ॥ 
চপলে চাঁপাঁয়ে চল কিনা আর দেখ । 
বিপুল ব্রহ্মার স্যষ্টি নষ্ট হয় রাঁখ ॥ 

রঞ্জার মরণবাতা শুনে বিশ্বময় । 
অধোমুখে ভাবিত হলেন অতিশয় ॥ 
চিত্তমধ্যে চিক্তিলেন চাপায়ে যাইব । 
কিন্ত যত যাত্রিগণে দেখা নাই দিব ॥ 
ভেবে এত ইন্দ্রে কন ভবিক ভারতী । 
দেহ বাষু মেঘগণ আমার সংগতি ॥ 

যে আঁজ্ঞ। বলিয়। ইন্দ্র উঠে জোড় হাত । 
ধারাধরে এনে দিল ধর্দের সাক্ষাৎ ॥ 
বঞ্জাকে করিতে দয়! দেব নির্গুন। 
চপলে উলুকে চেপে চাপায়ে গমন ॥ 
অন্বভৎ সঙ্গে রঙ্গে আনন্দে এমনি । 
পিতাপুত্রে পশ্চাঁঞৎ্ৎ চলিলা প্রাভঞ্ছনি ॥ 
হেনকালে আজ্ঞা দিলে অনাদি সকলে । 
ঝাঁট কর ঝড় বুষ্টি চাপায়ের কুলে ॥ 


তৃতীয় পাল৷ ৮৫ 


দ্িজ শ্রীমানিক ভনে সখ বাকুড়ারায় । 
ধনপুত্র লক্ষী হয় যে জন গাওয়ায় ॥৪9| 


আঁজ্ঞ। পেয়ে শমাঁ হয়ে সমীরণ মেঘং 
চলে তথি হয়ে অতি খরতবর বেগ ॥ 
গুড়. গুড় হুড় হুড়. করে কুলকুলং। 
চারি মেঘ চৌদিগে ববিষয়ে জল ॥ 
শিলকণ। ঝন্ঝনা পড়ে অনিবারং । 
ভাঙ্গে ঘর তরুবর ঝড়ে অন্ধকার ॥ 
অবিরল সদাক্ষণ তড়িত প্রকাশহ । 
পড়ে বাজ মহীনাশ নির্দোষ নিস্পেষং 
তিজগৎ চমকিত ভয়ে ভীত লোক । 
দবে কয় বুঝি প্রায় হইল বিপাক ॥ 
ভশব।স একীকাঁর নদ নদী খাঁতং। 
মেঘভব কবে রব ক্খোচিত চিতহ ॥ 
হৃশি মাকে ধর্মরাজ পদপুণ্ুবরী কহ । 
সদ। ভনে ভাবে মনে ঘিজ শ্রীমানিকহ ॥5৫॥ 


এইবূপে ঝড় বুগ্রি হল দ্িবারাত্রি । 

না পালান রঞ্জাকে ত্যজিয়। যত যাত্রী ॥ 
ধর্ম কন হনুমান হের শুন বাছ।। 
ঝড় জল সকল হইল প্রায় মিছ। ॥ 
তুমি রে স্যুক্তি পাত্র শুন যুক্তি মূল । 
চপল করিয়া যাও চীপায়ের কুল ॥ 
নিদ্রাছলে চেতন হরিবে সবাকার । 
এত শুনে অনিল আত্মস আগুসার ॥ 
পরম আনন্দ পেয়ে প্রভুর আদেশ । 
মায়াতে হইল। শ্বেত মক্ষিকাঁর বেশ ॥ 
চঞ্চল চরণে চাপায়ে উপনীতি । 
শালে ভর দিয়ে যথা পড়ে রঞ্জাবতী ॥ 


ধর্মমজল 


মাংসহীন কলেবর আছে অস্থি মাত্র | 
তা দেখিয়ে বিকল হইল বাসুপুত্র ॥ 
অবাক হইয়া কন অনস্তিকে আসি । 
ধন্য ধন্য বগ্াবতী ধর্মব্রত দাঁসী ॥ 
আমিনী সাংস্র ভক্ত) আদি দিবাকর । 
বঞ্জাকে বেড়িয়। সবে আছে নিবস্তর ॥ 
মায়ার'প। নিদ্রাতে মোহিত করে মন । 
একে একে সবাকার হবরিল। চেতন ॥ 
হন্চ ষর্দি চেতন হরিল। ষোগবলে। 
অজ্ঞান হইয়া সবে পড়িল ভূতলে ॥ 
হুবনণ করিয়া হচ্ছ সবাকাবর চিত । 

ধর্ষেব সাক্ষাতে শীত্র হইল উপনীত ॥ 
শুভ স্মাঁচীর শুনে খুসী নিবগুন । 
অনিল আত্বমজে দিল! আশিস বচন ॥ 
কিহ্করীর বাসনা করিতে প্রায় পূতি । 
বুদ্ধ ব্রহ্মচারী হল্যা ত্যন্জে নিজমুতি ॥ 
ভুরু কামধন্ত তন্ি চন্দনে চচিত। 

বদন শারদ বিধু দেখি বিমোহিত ॥ 
শঙ্খের কুণ্ডল কণে সভা সমুচ্চয় । 

করে দও কমও্লু ক্ূপালু হৃদয় ॥ 
সমীবরণস্থতভ সঙ্গে রঙ্গে জগঙ্পতি । 
চাঁপাই নদীর কুলে হইলা উপনীতি ॥ 
বগা যথ। শালে ভরে পব্বান ত্যজেছে । 
ব্যন্ত হযে বিশ্বকর্তী এলেন তাব্র কাছে ॥ 
দাসীর ছুর্ণতি দেখে দেব দয়াময় । 
বাক্য ন। নিঃসুর মুখে হইলেন বিস্ময় ॥ 
শোকাবৃত সজল নয়নে সনাতন । 
উচ্চৈঃস্বরে বঞ্জাকে ভাকেন ঘনে ঘন্‌ ॥ 
তোমার বাসনা পুর্ণ করিবার তরে । 
ব্যামোহ পাইয়া এলাম চাপায়ের তীরে ॥ 


তৃতীয় পালা . ৮৭ 


পরান ত্যজেছ বাঁছ। শালে দিয়। ভর । 
দেখে ছুঃখে বাছ। মোর বিদরে অস্তর ॥ 
এত বলে বিশ্বপতি বিভোাল হইলে । 
বঞঙ্জাকে করেন কোলে শালে হতে তুলে ॥ 
গলির পড়েছে মাস অস্থিমাত্র সার । 
সমীরণস্ত পানে চাঁন করতার ॥ 

না কহিতে সময় বুঝিয়। হনুমান । 
চাপায়ের জলে তাঁর করাইল সান ॥ 
কমগ্লু কমল লইয়া করতাঁর । 

অঞ্জলি করিয়। অঙ্গে দিলা তিনবার ॥ 
তন বহে রক্ত মাসে হইল বিগ্রহ । 
পূর্ব হতে অধিক নিঞল হইল দেহ | 
পদ্মহন্ত প্রতি অঙ্গে দিলা ভগবান । 
হবি হরি বল সবে রগ পাল্য প্রাণ ॥ 
হেনকালে মায়! কবে লুকীলেন ধম 
দেনা দেখিয়া রপ্ত হইল। নিশম ॥ 
বুঁঝ পারা প্রভার্রিয়। গেলেন করতার। 
শালে ভর দিয়। প্রাণ ত্যজি পুনবার ॥ 
এত বল্য। বঞ্জাবতী যায় ঝাঁপ দিতে । 
ব্যস্ত হয়্য। ধ্রাঁজ ধরিলেন হাতে ॥ 
অত্যন্ত অজ্ঞান জ্ঞান নাই ধঙ্জীধর্ধ 
আমি যাতে পাই পীড়। হেন কর কর্ম ॥ 
নিরন্তর ভাব যাকে কর মার পুজ!। 
আমিহ সে জন হহ শুন বাছ। বঞ্ত1 ॥ 
রঞ্জ কয় তুমি ষদি দেব নিরঞ্জন । 
স্বমৃতি দেখায়ে কর সন্দেহ ভঞ্তন ॥ 
ভকতব২সল ধর্ম ভক্তের ভাষণে । 


পি 


শুভরথে অন্ববে উড়িলা সেইক্ষণে ॥ অত্র ভনিতা ॥9৪৬| 


৮৮৮৮ 


ধর্মমঙ্গল 


ধবল পাছকা। পায় ধবল বসন । 

ধবল উপবীত গলে ধবল ভূষণ ॥ 

ধবল চন্দন গায় চিকুর ধবল । 

ধবল তিলক ভালে কবে ঝলমল ॥ 
আজান্ুলন্বিত মালা হৃদয়ের মাঝে । 
শঙ্খচক্রগদীপদ্দম শোঁভে চতুক জে ॥ 
সম্মুখে*সম্পুট করে শক্রাদি অমবে ৷ 
নত কায় নম্র শিবে নতি স্ততি কনে ॥ 
আলো করি পঞ্চবংশী বাজে সপ্তস্ববা । 
মঙ্গল কাহাঁল কাঁসি মুবজ। মন্দির! ॥ 
দুর হইতে চামর ঢুলায় হনুমান । 
লয়ে বীণা নারদ কবে ্ৃত্য গান ॥ 
মুত্তিমন্ত সাক্ষাতে দেখিয়া মায়াধরে । 
ভাবে গদগদ বস্তা ভসে ক্্রেমনীরে ॥ 
কহে কেহ আমা সম কে আছে ভুবনে । 
লক্ষী সেবিত পদ দেখিন্ত নয়নে ॥ 
আর এক অটিলাব আছয়ে আমার । 
দেখিব নয়ন ভরে কুষ্ত অবতার ॥ 
বৃন্দাবন যমুনা দেখি বশীবট । 
শ্যামকুণ্ড বাধাকুও শুনি কুণ্ডতট ॥ 
ভক্তের অধীন সদা ভক্তির ঠাকুর । 
সপুববরূপ কৃঞ্চ তন্ত হইল প্রভুর ॥ 
কিবাশ্চষ বৃন্দাবন কুর্জের রচনা । 
চাঁপাই হইল তাক শ্রীমতী যমুন। ॥ 
শ্যামকুণ্ড বাধাকুণ্ড শোভ কিবা করে । 
জয় জয় বংশীবট যমুনার তীরে ॥ 
বুন্দাবনে কোকিল বিরহ করে গান । 
ব্রাসকুঞে বিনা করেন বাধাশ্যাম ॥ 
এইক্সপ প্রস্ছুর ন্ধপ নিরখি নয়নে । 
পরিহার মাগে বঙ্জ। পড়িক়। চরণে ॥ 


তৃতীয় পালা ৮৯১ 


বিধি হরিহর তুমি অধম! অন্ত 

অনিল সলিল ইন্দ্ু অনল কৃতাস্ত ॥ 
ভকতবচ্ছল তুমি ভুবনের গুরু | 
অগতির গতি অতি বাঞগ্চাকললতরু ॥ 
পুরাণে শুনেছি নাম পতিতপাবন । 
সকল ত্যজি যে তেঞ্ঞ লয়েছি স্মরণ ॥ 
ভাই হযে হুষ্টমতি দিয়েছে গঞ্জন। ॥ 
পুত্রবর দিয়ে মোর পুবাহ বাঁসন। ॥ 

তুষ্ট হয়ে তবে কন ত্রিলোক ঈশ্বর | 
তথাস্ত তোমাকে বাছা ছিব পুত্রবর ॥ 
বঙ্গ কয় প্রভু মোর পুরণ হল সাধ । 
নিবেদন করি এক ক্ষম অপরাধ ॥ 
মায়া বিরুদ্ধ মম মনে নাই কিছু । 
প্রা হয় প্রতীত প্রত্যন্স পাল্যে পাঁছু ॥ 
করতার কন বাছ। কি প্রতীত চাই । 
. ছি ভোমাকে এখনি দিব তাই ॥ 
এতেক শুনিয়! পুন কয় রঞ্জাবতা । 
এক বৃক্ষে ধরিবেক ফল চারিজাতি ॥ 
বসন বিছায়ে আমি বসি তার তলে । 
এক ফল পড়িবেক আমার আচলে ॥ 
এত শুনি আনন্দিং অখিলের পতি । 
মৃত বুক্ষ মু্জরিল দেখে রঞ্জাবতী ॥ 
আমর গুবাক বস্তা নারিকেল আর । 
চাঁবি ফল ধপিল হইল চমত্কার ॥ 
তার তলে বলুন বুঞগ্জ|। বিছায়ে আচল । 
ধর্ম কন মাঁগে। বাঁছ। বাগ? যেই ফল ॥ 
রঞ্জা কয় কৃপ। ঘি দাপীকে করিলে । 
আশা পূণ আম্ন ফল আচলে পড়িলে ॥ 
বাযু বিনে বক্ষে ৫হতে বুস্ত খসে তার । 
এমনি পড়িল এসে আঁচলে বঞ্জার ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


তা৷ দেখে তরুণী তুষ্ট স্ততি করে ধর্মে । 
প্রত্যক্ষ পাইলাম সব সিদ্ধ হল্য কর্মে ॥ 
কিরূপে হইবেক পুত্র অতি বৃদ্ধ পতি । 
কৃপা করে তদর্থে করিবে অবগতি ॥ 
তদর্থে না কর ভাব ভগবান ভাষে। 
শয়ন করিতে যাবে যবে পতি পাশে ॥ 
সেইকাঞ্ল আমাকে স্মরণ করো মনে । 
নুসিদ্ধ করাব ক্রিয়া পাঠাব মদনে ॥ 
রঞ্জা কয় সিদ্ধ মোর হইল মনস্কাম। 
তনয় হইলে তার কি রাখিব নাম ॥ 
লাঁউসেন নাঁম থুয়ে। নিরগ্তন কন । 

লাউ ন1 খাইবে বাঁছ। করিবে পালন ॥ 
মনোরথ সিদ্ধ তে। হইল বাছা তোর । 
মায়ে পোয়ে পূজার প্রকাশ কর মোর ॥ 
যে আঁজ্ঞ। বলিয়া রঞ্জ। জোড় করে কয়। 
প্রকাশ করিব পূজা যেরূপেতে হয় ॥ 
তবে ধর্ম পরব্রহ্ম হয়ো! তিরোধান । 
কৌতুকে উলুকে চেপে কৈলাস পয়্ান ॥ অত্র ভনিত। ॥১৭ 


ব্যস্ত হয়ে বঞ্তাবতী ডাকে যাজিগণে । 
এমনি উঠিল সবে পাইয়া চেতনে ॥ 
কেমত আন্ন্দ হইল শুন সবজন । 
লঙ্কাকাঁওু বাল্মীকি পৃষ্টাস্ত রামায়ণ ॥ 
লক্ষ্মণ পড়িল। শেলে লোটায়ে ধরণী । 
কি €হল্য কি ল্য বলে ধান রঘুমণি ॥ 
কুগ্রীব প্রভৃতি বীর করি বড় রড়। 
অনেক টানিল শেল ন| হল্য বাহির ॥ 
রাম কান্দেন ধরে লক্ষণের গলা । 
তিলেক তোমার দয়! নাই ভাই বলা ॥ 


তৃতীয় পাঁল। ৯১ 


কি হেল্য কি €হল্য প্রাণের ভাই রে লক্ষ্মণ । 
আমা সভার সনে কেন আইলে বন ॥ 
বিকল হইয়া ভাঁকে চায় চক্ষ মেলে । 
সভার সনে কথা কয় শখ তুলে ॥ 
রামের রোদন শুন্তা আসিয়া স্রষেণ। 
পুট করে প্রণমিয় প্রবোধ কহেন ॥ 
চিন্তা] নাই চরণে নিবেদি চক্রপাঁণি। 
গন্ধমাদদনে আছে বিশল্যকরুণী ॥ 
আনাতে আপন যদি পার কোঁনরপে। 
লম্মন পরান পান সনহ শ্বপে ॥ 
হন্তমানে কন রাম দেব চক্রপাণি। 
প্রাণের লক্ষণে প্রাণ দান দেহ তুমি ॥ 
প্রশভ পামের আজ্ঞ। পেয়ে পবননন্দন | 
আ।শিল। উষধি সহ গন্ধমাদন ॥ 

বাটিয়। তাহার রস নাস দিলা নাকে | 
০ব” ল্য পারুণ শেল শ্বাস আইল মুখে । 
এষধ পরশে প্রাণ পাইল লক্ষ্মণ | 
দেখি আনন্দিত হল বাঁজীনলোঁচন ॥ 
আর সভাঁকার হইল অপার আনন্দ । 
প্রকাঁশিল অগাধ সলিলে অরবিন্দ ॥ 
রঞ্ধাবতী প্রাণ পেতে জয়ষাত্রী যত । 
সভাকার আনন্দ হইল সেই মত ॥ 
পুবাহিতে ডেকে পন্বে ঠবদঘ্বী বঞ্জা । 
দক্ষিণান্ত কবে কৈল সমাধাঁন পূজা ॥ 
তবে শেষে যে।এ হয়ে সবে জয়যাত্রী | 
উক্ত মত করে ক্রিয়া উলাইল উত্তি ॥ 
ধমের পাছুক। লয়ে দোলার উপর । 
সদনে গমন সবে করিল। সত্বর ॥ 

ঢাঁক বাজাইয়া আগে চলিল বাইতি। 
পুলকিত প্েমেতে পশ্চাৎৎ বঞ্জাবতী ॥ 


৯২ 


ধর্মমজল 


ন। করি বিলম্ব পথে চলে দিবানিশি । 

অনুদয়। তীরে তুর্ণ উপনীত আসি ॥ 

পদ্মাকর হতে দেখে নিকট ময়ন। | 

আনন্দের পীম। নাই নাঁচে সর্বজন ॥ 

রত্ববাঁটা রস্কর। রাখিয়া চলে বামে । 

শুভক্ষণে সবে আসি উপনীত গ্রামে ॥ অত্র ভনিতা! ॥৪৮॥ 


নানামত কতশত বাজয়ে বাজনা । 
শুনে সহরের লোক ধায় সবজনা ॥ 
রঞ্জা আইল শুনে সেন পুলকিতগাত্র । 
আগুয়ে লইতে আইল সঙ্গে পাত্রমিত্র ॥ 
ছুন্দুতি নিশান বাজে সবে আনন্দিত 
রঞ্তার সাক্ষাতে সেন হল। উপনীত ॥ 
সেনে দেখে শশিমুখী মন্দ মন্দ হাসি। 
পুটকরে নম শিরে প্রণমিল আসি ॥ 
আশিস করিল সেন পাইয়। সম্ভাষ | 
প্রভূ ধর্ম পরিপুর্ণ করুন অভিলাষ ॥ 
জিজ্ঞাসা করিব পাঁছু যতেক কথন । 
প্রভৃকে পুজি যে পুত্র পেয়েছ কেমন ॥ 
দেখি দেখি বিধুমুখী দেও মোর কোলে । 
শুন্য। এত বগ্চাবতী সবিনয়ে বলে ॥ 
প্রাণনাথ পানে পুত্র প্র অনুকুল । 
কহিব সকল কথ। নিকেতনে চল ॥ 
পুরোহিত পাদুকা লইয়। পুরঃসর | 
সর্ব সমিভ্যারে রঞ্জা! প্রবেশিল। ঘর ॥ 
জলধাব। দিয়! লয়ে ধর্মের পাছুক। | 
প্রাসাদে বাখিল করে রতনবেদিক। ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় ম্মরি। 
শালে ভর সাঙ্গ হল সবে বল হরি ॥৪ন॥ 
রঙ্জার শালে ভর সমাপ্ত ॥ 


ভূতীয় পালা ৯৩ 


০সন০্লের জন্ম 


একদিন বগা সহ বসে কর্ণসেন। 
চাপায়ের কথ সব লিজ্ঞাসা করেন ॥ 
সত্য করি শশিমুখী সেবিলে ষে ধর্ম। 
হল কি না হল্য সিদ্ধ মনোহিত কর্ণ ॥ 
কাস্ত করি নিবেদন কয় বঞঙ্জাবতী । 
একে একে নিবেদন সে সব ভারতী ॥ 
করিন্ত কঠিন পুজ। কাতর অন্তর । 
তিন দ্দিন মরে ছিলাম শালে দিয় ভব 
ভক্তবংসল ধর্ম নিত্য ভগবান । 
পুত্রবর দিলা মোবে দিয়। প্রাণদান ॥ 
সেন কন তুমি ধন্য পূব পুণ্য ফেরে । 
দেখ্যাছ প্রভুর পদ ছুনয়ন ভবে ॥ 
অপর সকল তত্ব সম্ভমে কহিব। 
আনন্দের সীম। নাই অন্ুদিন গেল ॥ 
ক*তুবতা বঞ্জাবতী হল শুভদিনে । 
মহানন্দ মহোঙখ্সব ময়না ভুবনে ॥ 
নিষেধ দিবস পরে নিবেক দিবসে । 
কুলাচার কম বাজা করিল বিশেনে ॥ 
কমলাঙ্গী কৌতুকে কমল নেত্রে দেখে 
বেশ করে বিধুমুখী বয়স্তটাকে ডেকে ॥ 
স্বামী সনে সন্তোগ করিব বলে মন। 
আচুড়ে চাচর চুলে বাঁধল লোটন ॥ 
ম্ডিত করিল তাই মালতীর মালে । 
পুরটরচিত ঝাপ। পুষ্টদেশে দুলে ॥ 
চুড়ামণি চন্দ্র জিনি চার চারু আভ।। 
কণমুলে কাফন বুগ্ডল করে শোভা ॥ 
হরষিত। হবিণাক্ষী হেবিরা মুকুর । 
পরিল প্রশস্ত ভালে প্রশস্ত সিনুব ॥ 


খমমজল 


চম্দনেক বিন্দু তার চাক চারিপাশে । 
বিমল সজলে যেন বিদ্যুৎ প্রকাশে ॥ 
কুরঙ্গ নয়ন কল উজ্জ্বল কজ্জলে | 

বিধু দেখে বিমোহিত বদ্দনমণ্ডলে ॥ 
কমনীয় কুচযুগে কাচুলির শাখা । 
কৃষ্ণাবতারের কথা কিছু আছে লেখা ॥ 
স্বসাগভে শক্র হল শুনে কংস ভূপ। 
বিনাশিতে চিত্তে চিস্ত] করে বহরূপ ॥ 
কেবল কংসের প্রায় কাল উপস্থিত । 
পুরস্কারে পুতুনীকে করিল ০প্রধষিত ॥ 
তপেছে আজ্ঞ। পুতুনা পর্মানন্দ মনে ॥ 
বিনাঁশিতে বাক্রছেবে বিষ মাখে স্তনে ॥ 
মায়ীতে হইল নব কিশোর বয়সী । 
নন্দের নিলয়ে লত্ষু উপনীত আসি ॥ 
কোৌতুকে ষশোদ? রৃষ্ণে কোলে করি বসে 
কপট করিয়া কথ। কয় হেসে হেসে ॥ 
আহা মরি এমন আত্াজ যশোদান । 
যুগল নয়ন দেখে জুড়াল আমার ॥ 
দেখি দেখি দেও মোরে দূ যাক ছুথ। 
একবার অঙ্কে কবে হেরি চাদমূখ ॥ 
প্রিয়বাক্য পুতৃন1 প্রশাঁদে এত বলে । 
যশ্োদার কোলে হত্তে কোলে করে তুলে । 
আহা মন্পি ওর বাছ। নন্দের নন্দন | 
ছুখিনীব ছুগ্ধ পাঁন কর বাপধন ॥ 

ত। জানিয়া ভ্িবিক্রম স্তনে দিয়ে সুখ । 
এমন টানিল। তাঁর বুকে লাগে হুক ॥ 
বুক ধরি বিকল পুতুন1 বলে মনি । 
হেরিয়া মায়ের মুখ হাপসিলেন হবি ॥ 
আট করে দ্বিশ্ডণ টাঁনিল! আব বড়। 
পুতুন। বিকল হল্স্যা বলে ছাড় ছাড় ॥ 


ভূতীয় পাল! | ৬৫ 


কাকুবাদ করে ঘত না শুনেন মান] । 
বিপাকে পড়িয়। প্রাণ ত্যজিল পুতুনা ॥ 
পুতুনাবধ €হল্য শুনি কংস ভয় পায়স। 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে সখ বাকুড়ারাক্ি ॥৫০॥ 


আর তার আছে লেখ। অপব্ধপ আলি। 
কদমের তলে রুঞ্ণ বাজান মুল ॥ 
ক্দামাদি সঙ্গে সখ! হন্দাবন সাবা। 
কালিন্পার কুলে ঠহল কাছ গাই হারা ॥ 
শ্ীদাম সভদাম দাম কানাই বলাই । 
ব্যগ্র হে বিপিনে বেড়ান খুছে গাই ॥ 
কোনখানে কেশীবধ কালীফুদমন । 
ক, খানে ছে কষ গিরি গোবর্ধন ॥ 
নস অঘ ব্ক্ান্তল লুন কোনখানে । 
কখন গোবিন্দে বস্ত্র যাগে গোপাগলে ॥ 
,*।নখানে শররাসমগ্ডল চমতকার । 
যত গোপা তত ক্ুঞ্চ কণেন বিহার " 
কার করে কর কার কুচে করাপিন 
[পভোল হ হয়! কার বদন বদন ॥ 
অনঙ্গ তরঙ্গ ৫হল্য উলঙ্গের ঘটা । 
চনে চলিত হল্য চন্দ'নর ফৌোট। 
কোন গোপী রুষে ধরি পসাবিষা বাহ । 
প্ণিমার চান্দে যেন গবাীপিল বাহু ॥ 
কোন গোপী সম্গসে সম্বিভ মাত্র নাই । 
ঠেস দিয়] গাকুুর শুইল ঠা গাঞ্ডিও ॥ 
কোন গোপী কষ্ধেব কমল কোলে বন্য! । 
তান্ব,ল শ্রীমুখে তুল্য দিলে ০হস্যা হেস্যা ॥ 
বপ্ধ শর রূত্তিকে ইচ্ছা হইল তা দেখে । 
বয়স্তাকে বলে শয্য। বিবচিতে ডেকে ॥ 


১৯০০ 


ধর্ষমমজল 
আবন্ন্দিত। বঞণ্ার আদেশে তারা এল । 


 শব্যা হেতু শক্ষন সদ্দনে প্রবেশিল ॥ 


বুত্বপালক্ষে শষ্য বমণীক্স কবি । 

বুতন প্রদীপ জ্হেল্যা রাখে সাবি সাবি ॥ 
দিব্য দিব্য বালিশ ছুপাশে দিয়ে ভায় । 
ধৃপাবলি রাখিল সকল ঝরকাঁক্স ॥ 

শষ্যা নিরমিয়া দাসী সংস্ুল হৃদয় । 
বঞ্জার নিকটে এসে সমাচার কয় ॥ 

বপ্] কয় কামে মভা হইয়। দারুণ । 
সেনে গিয়া শীঘ্র কয় শয়ন করুন ॥ 
ক্ন্দবীর শুভবাতা মেনে এসে কয় । 
শুভ কবু শয়ন করিতে মহাশয় ॥ 
অতিতবৃদ্ধ উঠিতে নাঁহিক তার শক্তি । 
তা দেখিয়া! ভাবে ভাঁবর। বিচারিল যুক্তি ॥ 
ছুহাঁতে ছুজরনে ধরে তুলে ধীরে ধীবে। 
শয়ন করাল লয়ে শয়ন মন্দিরে ॥ 
সমাচার বঞ্জাকে কহিলে পুনঃ এসে । 
চন্দ্রমুখী চিত্রে সখী চলে হেসে হেসে ॥ 
চলিতে চরণে চাকু নুপুরের ধ্বনি । 

রুনু কুক্ত রব করে রসাল কিঙ্ষিণী ॥ 
পদ্িনী প্রচ্যক্নবীণে পাডিতহদয় । 
প্রবেশ করিল গিয়ে শদ্রন নিলয় ॥ 

সন শুয়ে মৃতপ্রায় শম্যান্র উপবু | 
নাসার নিশ্বাস ক্ষীণ নাঙে নাই কর্‌ ॥ 
স্মরশবরে বৃদ্ধা হচ্ে সীমন্তিনী মুখে । 
পারে দিল পঞ্চ তিল পান দিল মুখে ॥ 
বসকণা বগা কক্ক্যা রসে গেল ভহে। 
কাল্ঞাথিনী শুইল কান্কে কোলে করে ॥ 
সম্ভোগ লালসে সেনে সচেষ্টিভ কবে । 
জুজলতা দিয়ে ভুজ্জে আকবিয়। ধরে ॥ 


তৃতীয় পালা 


বলহীন বুদ্ধ তায় ব্যামোহ হইল । 

সে সকল দূরে যাগু ফিরে নাই শুল ॥ 
স্বরহীন শরীর অবশ শয্যা ছেড়ে । 
নিদ্রা যায় নিমর্ম হইয়া! ভূমে পড়ে ॥ 
তরুণী তরাঁস পেয়ে তুলিবারে গেল। 
করাধ পর সেন মৃছিত হইল ॥ 

তা দেখে ভাবিত হয়ে পেয়ে ভয় লাজ । 
বোঁদন করয়ে বঞ্া স্মরে ধর্রাজ ॥৫১। 


জাত গীত করুণ। 
হে হবি অচ্যতানন্দ হে শ্াধব হে গোবিন্দ 
গদাবর গোলোকবিহাী। 
দন্যব্রন্ষ সনাতন লশ্ক্ীকান্ নারায়ণ 
নরোম প্রভু নরহরি । 
হা কৃষ্ণ ককুণাসিন্ধ দেন দেব দীনবন্ধু 
কেশব যাঁদন জনাদন। 
দয়ামর কর দয়া দেহ ছুটি পদ্ছায়! 
প্রভু কর ছুগতি খগুন ॥ 
আমি বড় অনাথিনী ভালমন্দ নাই জানি 
তবে কেন হেন হল গতি। 
একুল ওকুল গেল কি করিতে কিনা হৈেল্য 
এ সম্কটে রুক্ষ যুগপতি ॥ 
তুমি অনাথের নাথ সকলে তোমার হাত 
চিন্বাঁমন শ্রীমপুস্থদন | 
ভুবন পালন পতি তুম অগাতির গতি 
জয়রাম জগতমোহন ॥ 
তুমি বাঞ্ধাকল্পতর, অখিল জগতগ্জকু 
ব্রিলাকতাঁবরণ তুয়া নাম। 
ছিজ শ্রমানিক ভনে মতি রহ ও চরণে 
পূর্ণ কর মনোরথ কাম ॥ 


৪১৮৮ 


ধর্মমঙ্গল 


বঞ্জাবতী এত স্ততি বিনতি করিতে । 
স্বকর্ণে শুনিল। ধর্ম &বকু্$ হইতে ॥ 
ভক্তের বাসন পূণ করিবার তরে । 
প্রিষবাক্যে প্রেষিত করিল পঞ্চশবে ॥ 
প্রভুবাক্যে পঞ্চ ধন্ লয়ে পঞ্চশর । 
গোবিন্দের গুণ গেষে গমন স্ব ॥ 
কামুকে জুড়িয়া! শর কোপে কম্পবান । 
মাঁরিল সেনের বুকে নির্ধাত সন্ধান ॥ 
তবে উঠিল গজিয়! সেন বঙ্জার উপর । 
এমনি হুকনে করে ধরবে পয়োধর ॥ 
রতি সনে মহাঁনন্দে মাতিল মদন । 
ভুজে ভুজ মুখে মুখ অঘনে জঘন ॥ 
প্রমক্ত হইল ০সন (প্রস্ষপীবু সঙ্গে ৷ 
তভাামবরস ভাসে যেন বসের তবরঙ্ে ॥ 
চিন্তামণি ওখানে ৫বকুে চিন্তিত | 
হিজ শ্রীযানিক ভনে মধুর সঙ্গীত ॥৫২॥ 


পৃথিবীমগ্ডলে পুজা প্রকাশ করিতে । 
নান। ছল করে কন লেয়ে আদিত্যে ॥ 
কিছু কাধ কর বাচছ। কহি শুন ভাঁষ। 
প্রত্থীয়ে লইয়্াছিল পুজার প্রকাশ ॥ 
তেকারণে ইক্দ্রকন্য। শাপ দিয়! ভাকে । 
পাঠায়েছি প্রকাশিতে প্ুজ। মৃত্যলোকে 
ক্ষেত্রীবংশে কর্ণসেন ময়নার ঈশ্বর । 

সে তার হয়েছে জায় মোর প্রিয়তব ॥ 
তুমি যদি তার গর্ভে জন্ম লভ ইবে। 
তোমা হত্তে পুজাবল প্রকাশ হয় তবে ॥ 
এত শুনে.আদিত্য এমনি অশ্রমুখে | 
করতারে করে স্তব কাতর অধিকে ॥ 


তৃতীয় পাঁল। ৯৯ 


অপরাধ আমার ক্ষেমহ যুগপতি । 
নিবেদি যুগল পায় যাব নাই ক্ষিতি ॥ 
কর্মভমে জন্ম লভে কিছু নাই স্থখ। 
দয়াময় আপনি পেয়েছ কত দুখ ॥ 
দশরথপুত্র হইলে বাম অবতারে । 
প্রভাতে হইতে রাজ্য অযোধ্যানগবে ॥ 
মনে ছিল নপতির দিতে ছত্রদ গু । 

না দিল ৫ককেয়ী তায় হইল পাষণ্ড ॥ 
কেড়ে নিল অঙ্গে ছিল বাজআ বণ । 
করে দিল শিরে জট। বাকল বসন ॥ 
তাজিয়া স্রখাদি ভোগ বাঁজকাধভর । 
বেড়াইলা বনে বনে এ চৌদ্দ বৎসর ॥ 
যথোচিত ছুঃখ পাকল। ছগতবান্ধব । 
ভিন রাবণ সীত। হইল শোকার্ণব ॥ 
রুপ অবতাবে হইলে শ্বনচন্দর নন্দন । 
উদ 'নে মা হইয়া করেছে বন্ধন ॥ 

এ হেন দারুণ শাস্তি নবনীর তরে । 
অদণাবধি চিহ্ু তান আছে এ করে।॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বাঞ্জাকল্নতরু | 
গহনে গোপাল বেশে চরাইল। গরু ॥ 
পুতুনাবধ প্রনতি করিল পষটনে । 
কত না পাইলে কষ্ট কালীয়দমনে ॥ 
অতৈেব ভারত ভূমে যেতে বাসি ভয় । 
সহিতে নাবিব ছুঃব শুন দয়াময় ॥ 
নিরঞ্জন কন বাঁছ। শুন তে লায়বাই । 
তুমি যে কহিলে সব সত্য বটে ভাই ॥ 
নিতাত্রহ্ম নারায়ণ নানাবধপ ধরি । 
লোকের নিস্তার হেতু নানাকর্ম করি ॥ 
প্রকাশ না হয় প্রজা অন্যজন হইতে । 
তেঞ্ি পাকে তোমাকে ষতন কবি যেতে ॥ 


ধর্মমক্গল 


স্মরণ কৰিব? মাত্র সদয় হইব । 

ঘে বর চাহিবে বাছ। সেই বব দিব ॥ 
ছাদশ বসব পুর্ণ হলে দেবমানে । 
ইবকুঠে আনিব পুন চাপায়ে বিমানে ॥ 
অলজ্ব্য প্রভুর বাক্য লজ্বি বাসে ভার । 
কত কষ্টে ল্যায়ণই করিল অঙ্গীকার ॥ 
এতক্ষণে তবাাসে তান অঙ্গে এল জব । 
দেখিতে দেখিতে লুণ্ ৫হল্য কলেবর ॥ 
ধরা তলে ধর্মপুজ প্রকাশের তবে । 
ল্যাঁয়।ই লভিল জন্ম বঞ্জার জঠরে ॥ 

ছুই এক মাসে বঞ্জা করে ছুয়া কুয়1 । 
তিন এক মাঁস হত্যে চিহ্ন গেল পাওয়। ॥ 
কুচাগ্রেতে আনি পড়ে পেটে নড়ে ছেলে 
দিবসে দ্দিবসে কত বলহীন হলে ॥ 
ভূতলে শয়ন করে বিছায়্যা আচল । 
অরুচি আসিয়া অল্প করিলে কবল ॥ 
ওদনাদি ব্যঞ্জনে কেবল দেখে বিষ । 
ইচ্ছ! হয় আমানি অন্বলে অহনিশ ॥ 
নয়মাসে প্রাপ্ত যবে হইল বঞ্জার । 
বদিতে উঠিতে নারে গর্ভ তহল্য ভাঁর ॥ 
বড় কষ্টে উঠে যদ্দি ধর্যা। উরুবব। 
উঠিলে খুবায় মাথা কাঁপে কলেবর ॥ 
সাধ হেতু সংযোগ কিয় শুভদিনে । 
পুলোধার পুরস্ত্রীকে প্রর্থীনাথ আনে ॥ 
ভদদেবভামিনী ভব্যা ভপবাসে এসে । 
জিজ্ঞামেন যতনে বঙ্জাকে হেসে হেসে ॥ 
কহ কহ কি সাধ খাইবে রাজলানী । 
নতি হয়ে নিবেদন করে নিতঙ্ষিনী ॥ 
শুক্নির শাক এনে সম্ববিবে ৫তলে । 
শেষে দিবে সধপের বাটনা সিদ্ধ হলে ॥ 


তৃতীয় পাল! ১০১ 


অল্প জ্বালে অল্প অল্প আসিনেক ফুটে । 
দৃঢ় করে দিয়ে কাটি দিয় তাঁকে ঘেটে ॥ 
গুড়া কবে গোটা দশ দিবে তা বড়ি। 
অল্প লবণ দিয়ে ওলাইবে হাড়ি ॥ 

কটু তল কিছু দিয়ে সঙ্গবিয়। পুন । 
প্রচুর পিঠালি দিনে পাক হয় যেন ॥ 
ঠিক বলি ঠাকুরানী ইহা যদি পাই । 
এক সের চেলেবু অন্থ এক গ্রাসে খাই ॥ 
আব এক আছে সাধ আনি প্রই খাড়া । 
যথোচিত জল দিয়! জাল দিনে বাড়া ॥ 
সিদ্ধ হলে শেষে দিনে শো ভাগ্নি ফুল । 
কিছু কিছু দিবে তান কচ কল! মূল ! 
কোল ন্রেখে ঝাল দিয় জ্বাল দিও পরে। 
সেই বাঞ্জনের সার শুনে মুখ সবে 
চিহডী চাঁদ কুড়। মীন চাপ নটে শাকে। 
তক লবণ দিম! পাঁক কর্য তাকে" 
তায় দিবে গোট! দশ পনহছে বীচ । 
প্রচর করিয়। দিবে পিগ্ালি মব্রিচ ॥ 
ঝোলে দিয়া ক মাছ কহুর চডবড়ি। 
টতলতে ভাঙিয় তায দিও ফুলবড়ি ॥ 
নীরস অত্যন্ত হলে তায় দিও নীর। 
কাঠি দিয়া করে ড্রব যেন হয় ক্ষীর ॥ 
আধারে তুলাইয়। সব বাছিতব কণ্টক । 
এই ব্যঞ্তনের চড়া অকুচিনাশক ॥ 

তায় যর্দি কিছু হয় লবণ বিহীন । 

খেতে পারি ঢের কবে বস্য। সারাদিন ॥ 
শফবরীর পেট চিরি বারি করে পৌটা। 
পোড়াবে যতনে যেন থাকে গোট। গোট। ॥ 
লবণ সষপ তৈতল কিছু দিবে তায়। 

শুনে মুখে সরে জল খাবার নাই দায় ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


ব্রাহ্মণী বঞ্জার বাণী শুনে সেইমত । 

শাকাদি ব্যঞন বেধ্যা করিল প্রস্তত ॥ 
অনাদি ভাবিয়া বণ] বসিল ভোজনে । 
নূতন মঙ্গল দিজ শ্রীমানিক ভনে ॥৫৩॥ 


সাধ খেয়ে ক্ন্দরী স্ন্দর পেল্য প্রীত । 
অন্রদিন এমনি আনন্দ ষথোচিত ॥ 
নিরবধি নিবাতঙ্কষে নয় মাস গেল । 

কথ নাই কিছু আর স্তিমাঁস ৫হল ॥ 
দিবানিশি দাসীগণ করুয়ে ভাবনা । 
পুরস্সী যে কষ্ট পায় প্রসব বেদনা ॥ 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে ৫বসে ক্ষণে গড়ি যায় । 
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ব্যাকুল ব্যথায় ॥ 
প্রবীণা প্রবীণ। পাড়া পড়শির মেয়ে । 
শুনিব। মাত্রেতে তাঁরা সবে আইল্য ধেয়ে 
কেহ কয় কিব! দেখ কথা বটে তাই। 
কেহ কয় বিলম্ব নাহিক ডাক দাই ॥ 
প্রকান করিল কত প্রসব কারণে । 
যোঁষধিতৈর ষথ। ক্রয়! যে যেমন জানে ॥ 
দ্রুত গিয়া দগুধরে দাসী কয়বাণী। 
দাই ডাঁক শ্রসববেদন। পাঁন বানা ॥ 
পনের প্রাস্তে ঘন পাটি নাম তার । 
স্বকনে স্রন্দর ওুজ্ঞ। মান্য সভাকার ॥ 
লোক দিয়্য! লম্ঘু ভাবে নুপতি আনিল । 
প্রসব নিলযে পাটি প্রবেশ করিল ॥ 

রগ্জ। কয় দাই দিদি ছুঃখ পাভ বড়। 
বাঁচাও জীবন মোন বলি তোরে দড় ॥ 
যদি ঘুচাতে পান প্রসববেদন। | 

প্রভাতে পবাব কানে প্ুরটেনর সোন। ॥ 


তৃতীয় পাল। ১৯৩ 


সামুলা অমল। কয় সোনায় কি আছে । 
ধনাঢ্য করিব তোরে ঘদ্দি ধন বাচে ॥ 
কেহ কিছু কণু কিন্ত মুল কর্মন্ুত্র। 
রঞ্জাবতী ষথাকালে প্রসবিল পুত্র ॥ 
আল্যা ৫কল অঙ্গরুচি অরিষ্আলয় । 
তরুণ তিমিরে যেন তড়িৎ উদর ॥ 
নিরীক্ষিয। আশিস করিল যত যেয়ে । 
জীয়্যা থাকুক জননীর কোলজোড়া হয়ে ॥ 
সমুদ্রে স্বরে নাই সেনের আনন্দ । 
বিলাইল বহুধন এনে বিপ্রবৃন্দ ॥ 
গৌড়েশ্বরে সমাচার লিখে গুণধাম । 
অভ্ভোরুহঅজ্বি যুগে আমাব প্রণাম ॥ 
পরনে লিখে প্রভব প্ুণ্যব নাহ ওর । 
বিলম্গ আত্সজ্জ হইছে এক মোর ॥ 
পত্রপাতে সমাচার সমস্ত জানিবে। 
আনন্দে থাকয়ে ঘেন আশিস করিবে । 
নুপতিব প্রধান নবেন্ছর-চডামলি | 
অন্নদাত1] অভিকত। আমার আপনি ॥ 
নিয়ত নিকটে বদ্ধ কি লিখিব অধিকে। 
কল্যাণ করেন য্যান কহিবে রানীকে ॥ 
তপস্সের এহ দিয় তারিখ তাহাতে । 

লঘু কল্য নিয়োজিত নবাঁই নাঁপিতে ॥ 

নাপিত লিখন লয়া। লঘুগতি চলে । 

উষ-্পুরে উপনীত অপর্াহু কালে ॥ 

রাঙ্গামেটে রেখে বামে ব্াত্র দিন যায়। 

পার হয়ে পরান5চক পছুম। এসে পায় ॥ 

চাঁদপুর গা! বাঁখিয়। চলে চপল করিয়া । 

উচাঁলন দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়া ॥ 

আর আর অন্য গ্রাম রাখিয়। তুরিত। 

গৌড়ে আইসে গ্রামণী হইল উপনীত ॥ অত্র ভনিত। 71৫94 


* ৬৪৩ 


ধর্যমঙ্জল 


গদ গদ গৌড়পতি গোঁবিন্দের গুণে । 
বুধকুলে বেষ্িত বসিয়া বরাঁসনে 
ভাগবত হতেছে পাঠ ভাবে ভুবীশ্বর । 
চক্রপাণিচরিত্র শ্রবণে চিত্রকর ॥ 
অনুঢা বাণের কন্তা ভবা নাম তার। 
ভ্রিভুবনে রূপের তুলনা নাই যার ॥ 
অচ্যত-আত্মজাত্সজ অনিরুদ্ধ সনে । 
শর্বরীতে বঞ্চিলেন সম্ভোগ স্মপনে ॥ 
বভস বাড়িল কত বসের তরঙ । 

শেষ না হইতে স্থথ স্বপ্পর ৫হল্য ভঙ্গ ॥ 
কথা গেল্যা কান্ত বল্যা কান্দে উভবায় । 
তেই কথা শুনে রাজা বসিয়া সভায় ॥ 
হেনকাঁলে নাপিত টিখন লয়ে দিল । 
করপুটে পৃর্ধীনাথে কুনিশ করিল ॥ 
পাঠিহেতু পত্র লয়ে পাত্রে দিল ভপ । 
আমূল হইতে পত্র শুনাইল ম্বপ ॥ 
সেনের হয়েছে পুত্র শুনে গৌড়পতি । 
অস্ত নাই এত হল আনন্দিতমতি ॥ 
হেসে হেসে হরষ বদনে সভ1 হইতে । 
উঠে গেল অন্ঞঃপুবে সমাচার দিতে ॥ 
কুশল কান্তথাকে কন কাশ্টপীর কতা । 
বঞ্জার হয়েছে পুত্র নানী শুন বাতা ॥ 
পশ্চিমে উদয় হইল্য পুর্বের পৃষণ । 
নরক্ন্দর গৌড়ে আইল লইয়া লিখন ॥ 
ভশ্রীর হয়েছে পুত্র ভানভুমতী শুনি । 
ভর্ধববাহ হইয়। নাচে আনন্দে এমনি ॥ 
শুনে হৈল্য আব আব সবাকার স্খ ॥ 
স্বত্যু হৈতে অধিক টহল মাহছেের ছুহখ ॥ 
বিচাবিল চিন্তে যুক্তি করিয়া! নাবুড়ি । 
আবশ্টক বঞঙ্জাকে করিব আটকুড়ি ॥ 


তৃতীয় পালা ১৩০৫ 


নুপতি নাপিতে লয়ে লঘু সেইক্ষণে । 

শর্মা হয়ে সম্মান করিল নানাঁধনে ॥ 
বাজুবন্দ বলয়! কুগুল কণ্চহার । 

পটকা পাঁষরি জাদ ঘোড়া জোড় আব ॥ 
তা দেখিয়া! মহাঁষদ মনে বিচারিল । 
লোক লাঁজে নরন্ন্দরে কিছু দিতে হল ॥ 
না হইলে নুপতির হবেক ন্ক্কার । 
পশ্চাতে লইব কেড়ে করে তিরঙ্গার ॥ 
এত বল্যা অবিলব্দে আইল এক হাতি । 
রাজার সাক্ষাতে দিল নাপিতে নবতি ॥ 
নপিত বিদায় ভয়্য। নপতির স্থানে । 
গমন করিল সুখে মন অয়নে ॥ 

হেন কালে মাহছ্য মন্ণ। কর মনে । 
অ.'খলম্খে আজ্ঞ। দিল অন্চবগ্ণে ॥ 
নরক্রন্দর নবাই নগর হতে পার। 

*কল লইল কেড়্য। করে তিরস্কার ॥ 
লাথালোথা চড় চাপড় ধাকা ধোকা মেরে। 
বেখে আইল নিরাগছে পন্লাপার করে ॥ 
পুন আসে পাঁতচবর পাতে দিল তবু । 
শুনিয়া পাত্রের হল্য শহ্বাঁন চিত ॥ 
রুষ্তকি বধিতে যেন ভাবে কস কপ্‌। 
বধিতে বঞ্গার পৃত্রে পাত্র সেই কপ ॥ 
ডিদা নামে চোবর আছে জনন্ত বাজারে । 
শত হেম তঙ্গ। লয়্যা এল তার ঘরে ॥ 
পাত্রে দেখা ডিদা চোর প্রণিপাত হইল্য | 
জোঁড়হাতে শ্রদ্ধাবাকো জিজ্ঞাসা করিল ॥ 
পাত্র বলে পুর্ণ কর প্রতিজ্ঞ। আমার । 
শুনেছি ভুবনে গুণ বিখ্যাত তোমার ॥ 
ধর শত হেম তঙ্ক! ইনাম মাহিনা । 

দ্রুত গতি যাও ভাই দক্ষিণ ময়ন। ॥ 


পতন 


ধর্মম্জল 


সেনের হয়েছে পুত্র শুনি লোকমুখে । 
বাজার হইল আজ্ঞা বিনাশিতে তাকে ॥ 
জয়গ। জাইগির পাবে যত্বে কই শুন। 
চপল করিয়। তাকে চুরি করে আন ॥ 
এত শুন্য] ডিদা চোর আনন্দিত মনে । 
যাঁত্র। ৫কল্য বিনাশিতে সেনের নন্দনে ॥ 
তিনবার বীজমন্ত্র করিল স্মরণ । 

পাইয়া কংসের আঁজ্ঞ। পুতন1 যেমন ॥ 
চণ্ডীর চরণ চিত্তে চিন্ত! করে চলে । 
এক দৌড়ে উপনীত পন্মাবতী কুলে ॥ 
রমতি রাখিয়া! বামে বাত্রিদিন যায়। 
গোবিন্দবাঁজ।র দিয়া গোলাহাট পাঁয় ॥ 
ছুগম জালন্দ] পার হইল প্রভাষে। 
পশ্চাৎ ব।খিয়। চলে পুর কীতিবাসে ॥ 
আর আর অন্যগ্রাম এভিয়। সত্বরে | 
কুতৃহলে উপনীত কাঁলিন্দীর তীরে ॥ অত্র ভনিতা ॥৫৫॥ 


রশ 


রন্ধন ভোক্তন তথি করে বাতি 

নতি কর্য। নিত্যাপদে নগর প্রহ্ুবশে ॥ 
আল্যার] মাথার কেশ মুখে মাখে ধুলা। 
পিছল কহিল অঙ্গে মাখে তৈল তুল " 
তিনবার বাঁজমন্ত্র করিয়া স্মরণ । 
বাজপুরদারে গিয়। ছিল দরণ্ন 
দেখে গিয়। দ্ারুদেশে ছুরগ্ছ পপাট । 
নিমর্ম হইল কথ ন। পাইয়। বাট ॥ 
চিত্তমধ্যে চ্ীর চরণ চিন্তু। করে। 
বিমুক্ত হইল দ্বার নাশ্তলীর বরে ॥ 
তিনদ্বার তবে পার হইয়া তুরিত। 
অবিষ্টআলম়ে ডিদে হইল উপনীত ॥ 


শ্ে়ে। 


তত্তীয় পালা “৯১০৭ 


শিশুকোলে শীমস্তিনী শয়নে আছের্ন। 
নব লব কোলে করে জানকী যেমন ॥ 
দীপ বিনে শিশুরূপে দশ দিক আলে! । 
ত1 দেখে ডিদার মনে উদ্বেগ বাড়িল ॥ 
অকাতরে কত অশ্ বয় ছু নয়নে । 
এমন বাঁলকে লয়ে বধিব কেমনে ॥ 
কন্দর্পকুমার কিবা কিবা শ্টাম বাম । 
কুমুদবাঁন্ধব কিবা কিব1 নাকি কাম ॥ 
এত বলে ডিদা চোর এমনি বিকলে। 
রঞ্জার তনয় তুলে কত্রিলেক কোলে ॥ 
ভয়ে ভেবে সাত পাঁচ গমন করিল । 
কপাট লাগিল ছ্বাবে পূর্বে ফেন ছিল ॥ 
হেথা বঞ্ু। শন্য “কালে শিশু না দেখিয়া | 
বাছ। বাঁছ। বলে উঠে বিকল হয়া । 
রোদন করেন বঞ্চ। হইয়। নিমর্ত | 

ট জ ঞ্রুমানিক ভনে লা যার ধছ হ৬ 


রশি 


কান্দে বগ্ধা তনয় লাগে! । 


অভাগিনী মায়ে “কাল শরন কর্বিযীছিলে 


কথ] গেলে না গেলে বলিষা 


দয়। করে দিলে কাতিবাস। 


আনন্দে করিব ঘর (তাম! লয়ে নিবম্তর 


এই ম্বন ছিল অভিলাষ ॥ 


গভে ধরে পেলাম ক্রেশে সাথক না হলা শেষে 


হার মোর কি ছিল অন্কে। 


ভাবিতে অনল উঠে ক্ষীবভতর স্তন ফাটে, 


তোমা বিনে দিব কার মুখে ॥ 


অন্ধক জনের নডি কূপ৭ণ জনাব কড়ি 


তুমি মোর মানিক রতন । 


ধর্মমঙ্গল 


পরান পুতুলি তুমি তোম! বিনে তিল আমি 
না রাখিব এ ছার জীবন ॥ 
এইকবূপে বঞ্জাবতী ব্যাকুল হইয়া অতি 
দিবারাবক্ি করয়ে রোদন । 
ওথা ব্রহ্ধলোকে বসে ধর্ম স্গকথনে চিতশর্ 
_অকম্মাৎ টলিল আসন ॥ 
সঙ্গে ছিল বাযুক্ত দেখে উচাটন চিত্ত 
করপুটে কহেন ভারতী । 
যে কারণে আজি ভব আসন টলিল তব 
তত্ব তার শুন যুগপতি ॥ 
তোমার সাধিতে কর্ম রঞ্জার জঠরে জন্ম 
লেয়্যাই লভিল গিয়ে তদা। 


-আপনি সকল জান তথাপি স্থমুখে শুন 


মাঁম। তার ছুষ্ট মহামদ। ॥ 
চক্র করে চোরে কয়ে চুরি করে গেল লয়ে 
কান্দিয়ে বিকল রগ্জভীবতী । 
ঈশ্বর এতেক বাণী হন্থর বদনে শুনি 
চিন্তে হইল অমানস্ত অতি ॥ 
বেলডিহা গ্রামে-বাস সঙ্গীতের অভিলাষ 
পিতামহ অনন্ত আখ্যান । 
ভাবিয়া ত্রিদশনাথ দ্বিজ গদাধরন্থুত 
ছিজ শ্রামানিক রস গান ॥৫৭॥ 


লাউনেনের জন্ম পাল। 


ইষ্টভাবে উলুক আনন্দ মনে মন। 

কর্পুর সহিত পান যোগায় তখন ॥ 
হাসিলেন ধর্মরাজ হরষ বিভোলে । 
মুখে হতে কর্পুর পড়িল মহীতলে | 


তৃতীত্স পলা ১০৯ 


বিষম ধর্মের মায়া বিধি অগোচব । 

শিশু তায় হইল্য এক পরম স্থন্দর ॥ 
শিশু দেখে স্রনাথ সন্তোষ হইলা। 
বাষুস্তে বিবরণ বিশেষ কহিল? ॥ 
রোদন করিছে বঞ্জা রাত্রি দিবাভাগে। 
শিশু দিয় শাস্ত তাবে শাস্ত কর আগে ॥ 
ল্যায়ণই লইয়া! আইস নিরখি নিপ্দব্দপ | 
কলেবরে কেমন হয়েছে কত বূপ ॥ 

শুনে এত শিশু লয়ে সমারণস্ত | 
মহাঁনন্দে ময়নাঁয় হইল উপনীত ॥ 

উদ্ধব আখ্যান এক ছিল কর্মকার । 
বিষ্টি নামে ৫নদগধি বনিত। ভাভাব ॥ 
পুরঃ প্রবেশিতে পথে দেগা তার সনে । 
তুল্য হেল্সা হছ্য কবে হন্রমান ভনে। 
মাঁতহীন বাঁলকে বানেক দুগ্ধ দিও | 
সবাঁকচ যদি তামার হইল তমি নেলি ॥ 
এত বলে হনুমান দির তার কোলে । 
অনিমিষে অন্থর্ধান হইল যোগবলে ॥ 
এথ। ডিদা চোর পাঁর হয়া ব্র্দপুরে | 
দিবারাত্রি চলে পথে বিলঙ্গ না করে ॥ 
তৃষ্ণা বিকল হয়্যা তাঁরাদীঘি তীরে । 
ঢাল পেতে শয়াহল সেহনর কুমারে ॥ 
স্রধাসম সলিল পাইয়া সুখে খায়। 
মোহিত হয়েছে মন ধঙহের মাঁঘায় ॥ 
হেনকালে হনুমান শঙ্খচিল বেশে । 
ঢাঁলে হতে শিশু লয়ে উঠিল আকাশে ॥ 
তোয়ে হতে তীরে ডিদা তৃবিত উঠিয়ে । 
শোকাবৃত হৈল্য কত শিশু ন। দেখিয়ে ॥ 
চমকিত চিত্ত হয়ে চারিপানে চায় । 
দেখে চেয়ে আতাই শাবকে লয়ে যায় ॥ 


১১৯ 


(্জ 


হরষ বিষাদ হইল ভাবে হেট মুখে । 
বিরহবেদনা নাকি সভীনের পোকে ॥ 
এত বোলে ডিদ্া চোর চপলে চলিল। 
গৌড় নগরে গিয়ে উপনীত হইল্য ॥ 
প্রত্যুষে উঠিয়া পাত্র পরে জাম! জোড়া । 
চাঁকব নফর সঙ্গে চেপে দিব্য ঘোড়া ॥ 
বুভস করিয়া যায় বাজার দরবার । 
হেনকালে ডিদা চোর করিল জুহার ॥ 
হয়ে হতে হয় নেবে হর্ষ বদন । 
জিজ্ঞাঁসিল মহাঁমদ মঙ্গল কথন ॥ 

ডিদা কয় অনুকুল ঈশ্বর তোমাকে । 
চুরি করে লয়ে আছি সেনের বাঁলকে ॥ 
তারাদীঘির তীরে তাঁকে শুয়াইয়! ঢালে । 
যবে যেয়ে জল খেতে নাঁবিলাম জলে ॥ 
আসিয়ে আতাই এক অন্তরীক্ষে তুলে ৷ 
বাক্সের দেশে তাকে দিলেক লগে ফেলে ॥ 
পাঁজর বলে শক্র যদ পুণ্যকফলে মল্য । 
আমার ভগিনী বঞ্জা আটকুডি হল ॥ 
থা হন্ ল্যায়ণীয়্যা লইয়। লখুগতি । 
প্রভুর সাক্ষাতে দিয়। করিয়া প্রণতি ॥ 
ক্রমিক হইতে সব কহিলেক মরন ॥ 
তনয়ে রঞ্জার দেখ্যা তুষ্ট €হলা ধর্ম ॥ 
ব্যন্ত হয়ে বিশ্বপতি বসালেন কোলে । 
চন্দ খান লক্ষ চাদবদন মগ্ডলে ॥ 
অত্যানন্দে আলাছুল। করে অন্ক্ষণ । 
কপিলার দুগ্ধ কিছু করাল্য ভক্ষণ ॥ 
এথা সেন অহমুখে আন্মজ লাগিয়া । 
কাতর হইয়া! কন কোটাঁলে ডাকিয়া ॥ 
কিন্দপে নিবুভ্তি হয় বঞ্জার বোদন। 
অবিলম্বে শিশু এক কর্য অন্বেষণ ॥ 


তৃতীয় পালা 5১৯, 


রাজার হুকুম পেকে কোঁটাল রাজার । 
শিশু অন্বেষণে গেল। সহর বাজার ॥ 

এথ। কামারের কান্ত। উঠিয়। প্রত্যুষে। 
গৃহকর্ম ৫কল বাম গদগদ আবেশে ॥ 
কোলে কনে সেই শিশু কুতহুল চিন্তে । 
ছুপ্ধ দেই এমনি দাগ্ডায়ে সাজপথে ॥ 

সেই পথ দিয়া যায় পাঁজাব কোটাল । 
কার শিশু কোলে তোন কহিবি ত্কাল ॥ 
কালিরাত্রে চুরি গেছে রাজার নন্দন । 
নয়তো! সর্বনাশ হবেক এখন ॥ 
কামারকামিনী কয কাতির অস্তলে । 

দিয়! গেছে এই শিশু এক ছিজববে ॥ 

শিশু পেস শান্বগতি সন্থোষ অন্লে । 
দ.লক কোটাল লঙ্ষে বাজার দববারে ॥ 
হেরিহ়া শিশু অত হনষিত ভয়ে । 
আনলুঃশনে পতি দিতলক পাছে ॥ 

সর ছিগণ আবু বাড়িল ব্োদন। 

পরেন তনয়ে লাগি পাড়াইব মন: 

এ তনন শোর নয় চিন আমি ত 
এধব্দ পাছুক্কা তাঁব চিহ্ ছিলি । 
কে করে বপন মোর কপালের কথা । 
'দয়ে পুনঃ হবি নিল দারুণ বিবাতা। 
গথাওতভ ৫বকুগ্গে জানিয়া নিরঞ্জন । 
সদাগতি-স্তে কন স্বরুপ কথন ॥ 

লঘু যায় নিরোধিয়া লায়শয়াাা লইয়া । 
বূভম বঞ্জার হন অইস গিয়। দিয়! ॥ 
প্রভুবাক্যে প্রাভঞ্ঞনি পেয়ে মহা প্রীত । 
শর্বরীতে সেনের সদনে উপনীত ॥ 
স্তিকাসদনে রঞ্রা স্গশ্য্যায় শুয়ে । 
নিদ্রা যায় নিতশ্ষিনী নিম হইয়ে ॥ 


বে। 
০ ॥ 
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৯৯৭২ 


ধর্খমঙল 


হন্থমান হরবিত হয়ে হেনকা লে । 
শয়াইয়সা ল্যায়বাইয়ে বাখিল। তার কোলে ॥ 
আনকদুন্দুভি ষেন নন্দালয়ে আইল1। 
যশোদাঁর কোলে যথ। কৃষ্ণকে বাখিল। ॥ 
সেইমত হনুমান তিরোধান হলে । 
জাগিয়ে যুগল শিশু যুবতী দেখিলে ॥ 
অশ্িনীআত্মজ যেন দেখে ছুই জনে । 
শ্রীরাম লম্ম্পণ কিবা ভরত শক্রত্রে ॥ 
প্রভাতে পদ্মিনী দুই পুত্র করে কোলে । 
চুন্ধ খায় লক্ষ চাদ বদন মণগ্ডলে ॥ 

পুলকে পুরিল তঙগ সীমা নাই সুখে । 
ছুই স্তন দিল বামা দোহাকার মুখে ॥ 
এক পুত্র লেগে আমি তেজেছিলাম প্রাণ। 
দয় কর্য। ছুই পুত্র দিল। ভগবান ॥ 
আনন্দিতা বগ্। পেয়্য। যুগল নন্দন । 
সমভাব করে সর্দ। করয়ে পালন ॥ 
জনকনন্দিনা যেন পেয়ে লববুশে ॥ 
আনন্দে বঞ্চিল সদা বাল্মীকির বাসে ॥ 
০েইমত সীমল্তিনী সত ছুই লয়ে । 
বিলাপ করেন সদ। বিধুমুখ চেয়ে ॥ 
পাঁচদিনে পুরজনে আমন্ত্রিয়া আনি । 
ঘট! করে না ৫কল্য সেউ নপমণি ॥ 
দণওধর দেহজেন দীর্ঘায়ু কারণে। 
স্যতিকাসদনে যা পূজজে যচ্গ দিনে ॥ 
একুশ দিবসে পুন বঞ্জাবতা বঙ্গে । 
অবণ্যষ্ঠাকে পুজে প্ুরনাপী সঙ্গে ॥ 

€ধ €দ €নবিছ্যি অপর উপচাব । 

*শ্ধ ঘণ্ট! ঘন সাচজ জয় জয়কার ॥ 
দিনে দিন বস কত বাড়ে দোহাঁকার। 
ছ্বিজ শীমানিক ভনে ধর্ম সপা যার ॥৫৮॥ 


তৃতীক্ন পাল? ১১৩ 


এক ছুই তিন চাবি পাঁচ মাস গেল । 

ষষ্ঠ মাসে স্ুদিনে শিশুকে অন্ন দিল ॥ 
আম্বশে অবনিপতি আনন্দে আত্মজে । 
অঙ্গে দিল আভরণ যেখানে যে সাজে ॥ 
শ্রবণে কুগডল দিল চরণে নৃপুবু । 

বাছিয়। খুইল নাম লাউস্ন কর্পুর ॥ 

নয় দশ মাস যবে বয়স হইল । 

হামাগুড়ি দিয়! করে আঙ্গিনায় খেলা ॥ 
ধর ধর কৰিয়। সেন ধরি কবে আইসে। 
হেস্যা হেন্য। জননীর কোলে গিয়। ঘৈসে ॥ 
শঠ হয় কপুর সকল দুগ্ধ খায় । 

তা দেখিন। লাউসেন কেন্দে মোহ যায় ॥ 
বুঞ্। বলে আইস মোর বাপের হঠাকুন । 
তু'শি ছুপ্ধ খাও তবে খানেক কপূর ॥ 

কেঁছ্য নাত আজি রে আকাশে আড়া ফাদ । 


পি 


চি, তোমার কনা বুলু ছিব চাদ! 


দেখ ন। কর ছুপ্ খাছ রি ।৯চ] 1 
প্রবোপ্ন করিল কনে প্রুবাধ বচন । 
দৌহাকবার মুখ বাম দিল ছুহ স্তন ॥ 
দুরে গেল ক্রন্দন হজনে হদ্ধ খায়। 
কোলে বসে কত বন্দে চরণ নাচায় । 
গেৌহাকার পরশ দেখ দোহে বাজ জান 
স্কথেব সারে ভাস দিবস ব্ুভনী ॥ 
এইরূপে একান্দ হইল জায় পুণ। 
দিনে দিনে রূপ কত বাড়ে ভিন্ন ভিন । 
আধ আধ কহে বাক) চলে মন্দ মন্দ | 
দেখে বুহ। সেনের হতে মহানন্দ ॥ 
নপ বলেনাচ নাচ নাচ বাপধন । 
ঘাগর খুখুর বাজছে শুনিলা কেমন ॥ 


১১৪ ধর্মমঙ্গল 


শুনিয় পিতার বাক্য অঙ্গভঙ্গী করে । 
বদন করিয়া হেট নাচে ফিরে ঘুরে ॥ 
নন্দের ভবনে যেন কানাই বলাই । 
সেইমত €সনের ভবনে ছাটি ভাই ॥ 
বিভ্ভোল হইয়া রপ্ত দেই করতালি । 
এতদিনে ঘুচিল মুখের চণকালি ॥ 

নাঁচ রে বাছাধন নাচ রে যাদব । 

ক্ষুদ।) পেলে ক্ষীর রেখেছি খায়াঁব ॥ 
তোমাদিগে পানু পুবৰ তপন্যার ফলে । 
জনম সফল হও আইস্য করি কোলে ॥ 
শুনিয়। মায়ের বাক্য তেজে দৌোোহে খেলা । 
ছুটে গিয়া মা বলিয়া ছেদে ধনে গলা ॥ 
কোলে করি বঞ্জাবতী এমনি আনন্দে । 
কত শত চুষ্ব খায় বদনাববিন্দে ॥ 
এইব্দপে গেল প্রা ছুই তিন বৎসর । 
ছিজ শীমানিক ভনে সখ। পবাজপবু ॥৫৯ 


পঞ্চস.ব্সর যবে হইল ব্রস । 

বিদ্যা বুভ্তে উক্ত তকল্য অপার্ব দিবস ॥ 
নিবাস নগলে নরোম নামহপয়। 
সবশান্ত্রে পঙিভ সকলের পুজনীক্ষ ॥ 
সমাদনে তেন ভাবে সদনে আনিগ্্যা । 
সমপিল।| শুতষুধো সবিনয় কক্ষ্যা ॥ 
নরোভ্ম নিত্য ডিভ্রয়ে শিবিষ্টতা বড়ি । 
আবন্ত করাল্য বিছ্য। হাতে দিয়! খড়ি ॥ 
অকারাদি ক্ষকাব্নাস্ত যে যে বর্ণ গুলি । 
ক্রমিক হইতে ভুমে লেখাহভল সকলি ॥ 
বরপুত্র ধর্মের ধাষণাবান্‌ ভয় । 
অনায়াসে দিন দশে বপবিচয ॥ 


তৃতীয় পালা ১১৫ 


ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত । 
পাণিনি কলাপ ভাষ্ত কোষ কতশত ॥ 
অষ্টদিন আমৃলক পড়্য। অভিধান । 

দ্ঢ €হল্য দৌহাকার দিব্যান্তরজ্ঞাঁন ॥ 
অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল । 
মুরারি ভাঁরবি ভট্টি নৈষধ পিঙ্গল ॥ 
কালিদাসরুতএকাব্য অন্য কান্য কত । 
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্র ॥ 
ছন্দশ।স্্র পুরাণ পড়িল তার পনে। 
উন্তম হইল বিদ্যা! নয় দশ বংসরে ॥ 
বাকি নাই শাক কিছু সকল পড়িল! । 
সেই কথ নরোনভ্তম সকল কহিলা ॥ 
আললিছ্য। ছৌহাঁকার করায় অভ্যাস । 
ভ!ল হয় ভুপত্তি আমার শুন ভাষ 
নান। পন ননোভমে নুপতি দিলেন । 
শশী £ুয় শুভ করে সদনে গেলেন ॥ 
জ শ্রমানিক গাত করিল রচন। 
সমাপ্ত হহল পালা শন বন্ধুজন " 

পূর্ণ করে হরিপবনি কর একবালু । 
তরিবে তরণী বিন। তুম স্থসংশার ॥৬ছ॥ 


লাউসেনের জন্মপ।ল। সমাপ্ত ॥ 


| তৃতীয় পাল। সমাশ্ত 7 


[ চতুর্থ পালা ও 


অবাধ ভা পালন 


তেনের হইল ইচ্ছ। শিখিতে স্মরণ । 
কলঢাণ কামানে ডেকে কহেন তখন ॥ 
পুর্বের আখড়া ঘব হক্স্যাছে প্রাচীন ॥ 
লব্ঘু ষাক্স্যা লম্ঘু কব নির্ধাণ নোতন ॥ 
আনিয়া! সেনেল কথা সত্ব কল্যাণ । 
অগ্ুব আখড়া ঘর করিল নির্নীণ ॥ 
সন্পিধানে প্রাঙ্গণে পুতিল মালকাট । 
ছুপাঁশে ছুসব বাঁখে দিব্য কবে ভাট ॥ 
আখড়া নিরন্নীণ ক্কী কণসেন ব্রাক । 
পুর্ক্কাঁবে কষকানে কব্সিল বিদ্াক্স ॥ 

মনে চিস্ভে মহীপতি মল পাব কোথা । 
হেনকাীলে হরিদাস মণ্ডল এল তথ। ॥ 
ভা1রবিত তদবিক্ষা ভূপে ভাবে হবিদাস। 
কি কান্পণে কহ সত্য কাশ্যালীর ঈশশ ॥ 
তেন কন শুন ভাই হরিদাস মণল । 
মল হেতু €মানে চিন্ত। পাব ০কোথ। বল ॥ 
হেউমুখে ভেবে চিন্তে হরিদাস কয় । 
মণপ্ুলে মল ছিল মনোনীত নয় ॥ 

মল সাবেডধন আছ €গাউড নগি। 
আনেছি যয ভাঁজালু ভাত্িন তেজ ধরে ॥ 
পত্র লেখে পখ্বীপতি পাহাভম্া তোকে । 
আবু আমার বাখ আনাযে তাহাকে ॥ 
তেন কন মসেকথ।! সম্প্রতিত ব।খ ভাতে । 
বিলন্দে সে বিস্তর হবেক বাভাক্ষাঁতে ॥ 
হয়া হুস্ধে হরিদাস মণ্ডল চগেল। ঘর । 
মল হেতু নিরবধি ভাবে শ্বপবব ॥ 


চতুর্থ পাল। ১১৭ 


€কলাসে জানিল। ধর্ম সেনের আরতি । 
চিত্তে হৈল চিন্তাঁচয় চলাচল অতি ॥ 
উল্ল,ক কহেন ডেকে প্রভু আদি কর্তা । 
কি কারণে কর ভাব্য কহ সত্য বাতা ॥ 
অনাদি কহেন তবে বাছ। রে উল্ল,ক। 
হের আস্ত শুন হল্য যে কারণে ছহখ ॥ 
সেবক আমার হয লেনের নন্দন । 
সপদি করিতে চায় স্মনণ সাধন | 
মলহেতু মহীপতি মনে চিন্ত! করে । 
নিষ্ঠাস্ত লপিত কয় পাঠাইব কানে ॥ 
পূজার প্রকাশ মোন হনেক তা হত্যে ৷ 
এত শুনি উলল,ক কহেন ছোঁডনহাথে ॥ 
হল্মান হত্যে বীর নাতি হেন জন । 
পাঠায় আপনি ভাকে করিয়া যতন " 
শুনে উল্ল,কের বাক্য ভব নিরুছধন। 
হঞ্চ মানে পাঠাইল কয়ে বিবরণ । 
আশুগজ আশু পায়া। অনাদআছেশ। 
বানন্দে ধরিল বীর বুড! মললবেশ ॥ 
নেড়া মাথা লম্ব। দাড়ি নাহিক দশন | 
পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুজ পুডা এক যেন ॥ 
গলায় গুজার মাল। গায়ে বাড়া ধুলা । 
বাহুষুগে বাহ্ববন্দ বিশীপের বালা ॥ 
শকালে জিডির শিবে সোনার টোপর। 
ছুট চক্ষু বুক্তবণণ মুতি ভয়ঙ্কর ॥ 

পায়ের অঙ্ুষ্ঠ বাকা করে মেলাপাড়া। 
স্মরণে কাছাড়া খেয়ে সবাঙ্েতে কড়া ॥ 
রামঃ রাম: সীতারাম সদাই শলণ। 
সেনের সদনে এসে দিল দরশন ॥ অজ্র ভনিতা। ॥৬১।॥ 


১ ৬৮৮ ধর্শমক্গল 


মল দেখে মহাঁক্ষতী ময়নার পতি । 
বপিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন ভারতী ॥ 
কার পুত্র কি নাম নিবাস কোন দেশে । 
শুন্য! এত শংসন শ্বসনক্্ত ভাষে ॥ 
জনক আমার হন জগতের প্রাণ । 
অযোধ্যা নগরে বাস বামদ্াস নাম ॥ 
স্মরণসাঁধনে আমি ক্কনিপুণ বড়ি। 

এই দেখ ত্র কর্মে পাঁকাইলাঁম দাঁড়ি ॥ 
শিষ্কের নাইক সংখ্যে শিখেছে অনেকে । 
স্বেচ্ছা হয় শিখাইব তোমার বাঁলকে ॥ 
শুনে রাজ। কর্ণ সেন রানী বঞ্জাবতী । 
্লোহাকাঁর অসীম! আনন্দ হল্য অতি ॥ 
অবিলহ্গে আনিয়। কপ বর লায়মেনে । 
প্রণাম করাল্য! মল শুক্র চন্ণে ॥ 

বুড। মল দেখে লাউসেন মনে ভাবে । 
স্মরণসাধন শিক্ষা আা হতে কি হবে ॥ 
এক চডে এখনি খ্ুরাতে পারি ঠায়। 
এত বল্য। লাউসেন মলপানে চায় ॥ 

তা শুনিয়ে হন্মান্‌ কোপে কম্পবান্‌। 
নয়ন যুগল হল জলন বয়ান ॥ 

কডমড় করে দল্ত হুভঙ্কাল ছাডে। 
অনস্থের সহিত অবনী খান লড়ে ॥ 
ষোল সাঙ্গের পাথর এক খান ছিল পড়ে । 
বদরি সমান তুলে বামবাহু নেডে ॥ 

মৃত তুল্য মুটকীয়ে কনে তাকে গুড়া । 
কর্ুপুর কহেন দাদ ভাল বটে বুড়। ॥ 

তা দেখিয়া! লাউসেন কম পেয়ে ভঙ্গ ॥ 
ভুমি মোর মলগুরু হলে মহাশয় ॥ 

ক্সতখী হয়ে বঞ্জাবাঁনী লয়ে ছুই ভতে । 
সমপিয়ে দিলেক মল্লের হাতে হাতে ॥ 


চতুর্থ পাল? ১১৯ 


আতি কবে আত্মজে মোর শিখাবে স্মরণ । 

বোজ করে পধিব কড়ি পঞ্চাশ কাহন ॥ 

উপকাজ্যোর উত্তরে আখড়া ঘর যথা] । 

লাঁউসেন কপু বু সঙ্গে মল গেল তথা ॥ অভ্র ভনিতা৷ ॥৬২॥ 


গুরুর চরণে কৰে প্রণতি প্রচুর । 
তবে কৰে মললবেশ লাউসেন কপুর্ব ॥ 
গে মাখে বাগা ধুলা! পরে বীরধটা । 
দ্ধ করি ততেহেরি ভিজিনে বান্ধে কটা ॥ 
টাপর পরিল শিবে কনকরচিত । 
গহ্দান মোহ্নমাল। মানিক সভিত ॥ 
পুবট পদক ভুলে পনের প্রান 
ধঙের পাছুকা! ছুটি লেখ! আছে তায় ॥ 
স্বর্ণ সাধন কনে “সনের নন্দন । 
” এ করিল শেক্ষা শ্বানের হরণ " 
ভারপনস ভবসিক্ে লয় ডাল খাড়া । 
ক্রমে ক্রমে শিখিল সকল হেলাপাডা ও 
সত্য সত্য সত পেল একেক নিশ্বাসে। 
মান্কাট ধরি শি 
বরপুত ধঙছের বালব নাই সমা। 
ভ্রিকুবনে কেহ রঃ কি দিব উপমা 
কসবতে করে কত উঠে বুল তায় । 
শত হাথ পাচির কলহঙ্গ ঘযেহদযায়। 
বানু কমাকাস করে বুকে ভাঙ্গে বেল। 
মুট] করে সর্পিষ; নিঙ্ুডে মাখে তেল ! 
শৃন্যমাগে তরয়ার ফেলে দিই ফিকে । 
অন্তবীক্ষে উঠে তাঁর মুটে ধরে তেকে ॥ 
পতঙ্গ সমান শূন্যে তয় উড়। পাক । 
চক্ষু ছুট? ঘ্ুবায় যেন কুমারের চাক ॥ 


উই 


. ধর্মমঙগল 


প্রষোদে পুরিল তনু রসে হল্য পূর্ণ । 
লোহের বাটুল তপে কব্যা ফেলে চূর্ণ ॥ 
তবে করে মললযুদ্ধ মল্লের সহিতে । 
কসাকসি কতক্ষণ বাহুতে বাহুতে ॥ 
ফেলাঁফেলি ঠেলাঠেলি উলটি পালটা । 
একুশ হাত উঠে কেপে আখড়ার মাটি ॥ 
হুড়াহুড়ি বারদণ্ড বাহু কসাকসি। 

পাঁয় পায় প্রহরণ মাথায় টুসাঢুসি ॥ 
কাশ্টপী একন্বরে কছাড় খায় । 

মহাশব্দে মাটি ফেটে গর্ত হয়ে যায় ॥ 
সাতদিনে সকল স্মরণ হইল শিক্ষা । 
মল্পগুরু বিদায় হইতে চায় দেখ্যা ॥ 
লাউসেন কপুর বিকল হইল কেঁদে । 

ছুটি ভাঁই ধরে তাঁর ছুচরণ ছেদে ॥ 
বিনয় করিয়া বলে বিনয় ব্যবহার । 
তোমার সমান গুরু পাব নাই আন ॥ 
দয় করে দিন কতক থাক এইস্থানে । 
শিখিব অপর কিছু সাদ আছে মনে ॥ 
বলিতে কহিতে কথা ব্যস্ত হয়্যা শোকে । 
বেয়ে গিয়ে কর্পুর কহিল জননীকে ॥ অত্র ভনিত। ॥৬৩। 


শুনে বলা শোকণুত! সতের বচনে । 
মলের সাক্ষাতে আইল বিবগরবদনে ॥ 
বিনয় কৰিয়। বলে বশ্য বাসদেব। 

দিবস কতেক থাক বিদায় করিব ॥ 
অভাব আমার কিছু নাহিক ভাগাবে। 
ধন দিয়ে ধনাধিক করিব তোমারে ॥ 
কথ। শুনে হেসে হেসে কয় কপিরাজ। 
বাষ নামে উদাসীন ধনে নাউ কাজ ॥ 


চতুর্থ পাল। ৯২১ 


বাস ছাড়া বহুদিন অতএব যাঁব। 
অচিবাঁৎ অপসবে অবার আসিব ॥ 
প্রণাম করিল কেঁদে লাউসেন কু । 
আশিস করিলা শক্র যাগু বলিপুব ॥ 
এত বলে অন্তর্ণান হয়ে অনিমিষে । 
হরষিত তন্গমাঁন গেলেন ঠকলাসে ॥ 
আত্মততে অনাদি আনন্দে চিন্তে বসে । 
প্ুটপাণি প্রাভঞ্চনি প্রণমিল এসে ॥ 
স্মিত মুখে শ্বসনস্ততাঁকে সনাতন । 
জিজ্ঞাসেন যত কনে যতেক কথন ॥ 
হন্তমান ভেঙে কন তে হে মান্বাধর | 
তোমান্স আদেশে গেলাম মযনানগল ॥ 
ক কতিব এক মনে শোভা ময়নার | 
কিব। কাঞ্ধী কান্ছি কাশী বৈকুগ €ভামাল।। 
ধূনেন হশ্বর সাজা পনজের প্রায় । 

শি। নাশি বত্র কত ঝাট নাই ষায় ' 
গত মাত্রে আমার সহিত ভল্য “দখা । 
ভব্যরততত পতিত ভক্তিব নাই লেখা" 
পরিচয় পেয়ে হয়ে হবিষ 
প্রণাম কর্পিল এনে লাউসেন কর্পহে ॥ 
সমপিয়ে দিলেক আমার ভাপে হাথে । 
শিখ্যা বামম্মবণ সকল দিন সাথে ॥ 
অনাদি এতেক শুন অলিলজনুধে | 
সস্োষ হইলা বড় পীমা নাই ক্ষথে ॥ 
হেথ। বগ্7॥ অবগতি আইল অক্তঃপুবে । 
লাঁউসেন কণ্পুব বহু আখড়ার নিয়ডে ॥ 
হেনকালে সেন আইলে স্মরণ দেখিতে । 
স্রখী হয়া সাধিতে কহেন ছুই স্থতে ॥ 
পিতার পাইয়া আজ্ছ। ছুহে হয়ে প্রাধ্ৰ | 
আরম্তিল এমনি আনন্দে মল্রযুদ্ধ ॥ অত্র ভনিতা ॥৬৪1 


১২২ 


ধর্মমঙ্গল 


প্রথমত ছইজনে পশিয়া স্মরণে 
প্রকোপে ঘন দেয় লম্ফ ৷ 
ধরাঁধর অন্ত অবধি যাঁবস্ত 
সকলে হইল কম্প ॥ 
ঠেলাঠেলি সঘনে গভীর গর্জনে 
যেমন যুখপতি হথ। 
কসাঁকসি বাহুতে করিয়া মহীতে 
এস্থলে পড়ে ফুগভ্রাত। 
হুহুঙ্কার হাঁকাঁরে আ'সননিকরে 
ময়না কন্সে টউলটল। 
উলটিয়! কর্পুর লাউসেন উপর 
প্রহারিল নিপাত কিল ॥ 
উলটিয়! সত্রে ধরিল কর্পুরে 
লাউসেন হইয়া ক্রুদ্ধ । 
হুড়াঁহুড়ি হুট্রপাঁট ভাঙ্গিল মানকাট 
হইল ঘোরতর যুদ্ধ ॥ 
লাউসেন যেমনি কপূর তেমনি 
ছুহে হয় অতি বলবন্ত । 
মেঘসম গছি উঠিল তঙ্জি 
ক্রোধ হইল কৃতান্ত ॥ 
মানার নিম্ধনে কপুবর লাউসেনে 
ধরে গিয়ে রোঁষে হছে পূণ । 
দেখিয়। কর্ণসেন কহিয়। হুবচন 
নবারণ করিল তণ ॥ 
বেলডিহ নিবাস ম্মবি সদ ব্যানক্রাশ 
অনাদি পদারবিন্দ। 
দি শ্রমানিক বচিল রসিক 


বুসোদয চন্দ 0৬৫৭ 


চতুর্থ পালা ১২৩ 


স্বখী হলে সেন এলে সদনে সত্বরে । 
লাউসেন কর্পুর বহে আখড়া আগাবে ॥ 
কপুর কহেন দাদ কর অবধান । 
অল্লপকাঁলে উত্তম হইলে জ্ঞানবান ॥ 
মোর বাক্য মন দিয়ে শুন মহামতি । 
গৌডে চল গৌড়েন ভেটিতে গৌড়পতি ॥ 
মহাপাঁত মামা তায় মায়ের অগ্রজ । 
পরিচর দিয়ে তাঁর কবাব স্থখজ ॥ 
ভাঁব কলে ভাল মতে ভপতির সনে । 
চাঁকপ্পি লইব চল চিত্ত যদি মানে ॥ 
বার কঞ্ে বার আছে আব মলমান্‌। 
ভাকানু কাছে মোব। হইব প্রধান " 
বাঁজাব দববারবে ৭ করিব জাহিব । 
নলাক টাকার মহন! করিব জ্ঞাইগির । 
আর যে মাহিন। পান নগছ্দ হইবসাল । 


দেশ এসে দিব তায় £দউল জাঙ্গাল,, 


হি 

প্রণাম করিল এপস জনকের পায়ে । 
স্মিতহুথ সমুখে দাগাল ছুটা ভন । 

দশরুথ কাছে যেন বাম লক্ষন ॥ 

বিদাষ হইয়। বাপ! তোমার গোচরে। 
গীডে যাব গৌনড়র ভেটিতে েউড়েশ্ববে । 
সেন কন ওকথা আমানুক কয় নাি। 
যাবে যদি যায় তব জননীর হা্িও ॥ 
প্রভুকে পুজিনে প্রাণ তেছে এলে ভবে । 
পেয়েছি কঠোর করে তোম। ছুহাঁকাকে ॥ 
কেবল তোমরা তার প্রাণধন হয়। 

সে যগ্যপি বলে যেতে তবে ঘেতে পায় ॥ 


১৯২২৪ 


ধর্মমঙ্গল 


এতেক শুনিয়ে ছু'হে চিস্ত। কল চিত্তে । 
জননী সে না দিবেন অনুমতি যেতে ॥ 
শ্রবণে কলুষ হবে কলি করে ভর । 
ছুমন করিলে হয় হছুর্গতি বিস্তর ॥ 
আশ্বিনে অস্থিকে পূজা অই্টলোকে করে। 
গঙ্গাজল বিল্বদল নানা উপচাবে ॥ 

কেহ বা প্রতিমা করে কেহ আনে পট । 
গরিব কাঙ্গাল যার। তারা আনে ঘট ॥ 
হুলাহুলি স্ুখোদয় সভাকার ঘরে । 
ব্রা্গষণ পণ্ডিত বেড়ে চণ্ডীপাঠ করে ॥ 
শহ্ ঘণ্ট। স্থনাদিতে বাজে অনিবার। 
জগত্সংসার জুড়ে জয় জয়কার ॥ 

খম্ক খঞ্জরি বাজে ঝঝরি নিসান । 
মেষাদি মহিষ কেটে দেয় বলিদান ॥ 
কেহ বা করে ন্বত্য কেহ করে গীত । 
প্রদক্ষিণ করে কেহ প্ুলকে পুূণিত ॥ 
চন্দনে চচিত করে শ্রীফলের দলে । 

তেহ কেহ দেয় মায়ের চবরণকমলে ॥ 
ক্ুতাঞ্জলি হয়ে কহ কেহ মাঁগণে বর । 
তকেহ কেহ বলে জয় ভনবানীশঙ্কর ॥ 
এইরূপে অচ্ন করয়ে অজ্ঞলোকে । 
কাত্যায়নী ঠকলাসে কহেন কপদর্শকে ॥ 
বিষম ধর্মের মায়া বোঝনে ন। যায় । 
দীনহীন দ্বিজ প্রামানিক বস গায় 11৬৬। 


করপুটে কৃভ্তিবাসে কহেন অন্দ্রিজ।। 
অজ্ঞলোকে অকালে আমার কবে পুজা ॥ 
বাঞ্চ। বড হয়েছে বিষ্বজ্যে বলি তাই । 
প্রজ্তুর পাইলে আজ্ঞা পুজা নিতে যাই ॥ 


চতুর্থ পাল। ১২ ৫ 


কে কেমন করে পুজা কার কত ভক্তি । 
বর দিয়ে আসি গিয়ে করে আশাপুত্তি ॥ 
ঈশ্বর এতেক শুনে ঈশ্ববীর মুখে । 

মরমে পশ্শিল শোক মগ্র হইল দুখে ॥ 
চাহিয়া রহিল চিত্রপুত্তলির পারা । 

কহেন তোমার বড় বিপরীত ধাবা ॥ 

বুড়া লোকে বাসে বেখে বিশ্বে চায় যেতে । 
ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করী কে দ্িবেক খেতে ॥ 
অবশ হয়েচে অঙ্গ তেতে নাঁবি উঠে । 
সন্ধ্যাকাঁলে লিদ্ধিগুলি কে দিবেক বেটে ॥ 
বাচি নাই না দেখিলে বদন তোমার । 
কথ। যানে ৫কেলাস করিয়ে অন্ধকার ॥ 
পার্বতী বলেন প্রস্ত শ্রনণিপাতি হই । 
তিলার্ধ তোমাপ্র আমি তন ছাড়া নই ॥ 
আমিব তঙ্কাল আজ্ঞ। দেহ ন। মোরে মেতে | 
(দিন ছুই দেখা শুনা নেয়য়ের সাথে ৭ 
আ্গকাবর আতি দেখে কহেন ঈশান । 
যাবে যদি যায় পণে জয়খড্ঞা খান ও 


ভিক্ষা মেগে জন্ম চল জগনতবর তরে? 
ভক্তের ভক্তিয়ে ভুলে দিতে এস যি । 
বিপাক হবেক বড় বাড়িব উপাধি । 
অন্গবের উৎপাত হবেক অতিশয় । 
তুমবতী হেসে কন এও নাকি হয় ॥ 
ঈশ্বরের অস্তিকে বিদায় এজ বলে । 
পদ্মা সঙ্গে স্তুরমাতা ক্বপুরে আইলে ॥ 
স্থরপুবে ঘরে ঘরে সেবা করি সভে। 
গন্ধ পুস্প ধৃপ দীপ দিয়ে ভক্তিভাবে ॥ 


১২৬০ 


ধর্মমঙ্গল 


কেহ দেয় কনকচাপার গেঁথে মাল। । 

কেহ দেয় চন্দ্রনাড়ু চিনি চাপাকল ॥ 

কেহ ব। লইয়ে জব পদ্ম শতদল । 

পুজিল মায়ের ছুটা চরণকমল ॥ 

তুষ্ট হয়ে তুর্ণ তুষে তা সভার মন। 

ইন্দ্রের আলয়ে এসে দিল। দরশন ॥ অত্র ভনিতা৷ ॥৬৭॥ 


বৃহস্পতি চণ্ডীপাঠ করেন স্থনাদে । 
তৃতীয় মাহাত্ম্য শেষ মহিষাস্থর বধে ॥ 
সম্বমে উঠিয়ে শক্র সজল নয়নে । 
এমনি পড়িল মায়ের অভয় চরণে ॥ 
শচীকে সত্বর কয়ে স্থবামিত জলে । 
প্রক্ষালন করাইলা পদীশ্বযুগলে ॥ 
বসায়ে বিচিত্রাসনে বেদির উপর । 
বিরজা বিভোল হয়ে ঢুলায় চামর ॥ 
পুলকে পুণিত তন্ত প্রেমে গদগদ। 
যোড়শোপিচার দিয়ে সেবা ঠকল পদ ॥ 
শক্র কয় শুন্ভোদ্দনর পেবকেব ঘবে। 
জননী এসেছে পুজা দেখিবার তরে ॥ 
ইন্দ্রাণী আনন্দে আনিল। কনক চিরুণা | 
আচুড়ে চাচর চুলে বেধে দিল বেণী ॥ 
স্ন্দব কৰিয। দিল সিন্দন কপালে । 
চন্দনের বিন্দু তায় ইন্দু হেন জলে ॥ 
অবিচার অঞ্জন ঞ্জন গাথে দিল । 
বহুমুল্য বিচিত্র বসন পরাইল ॥ 
সোনার মোট্রকু দিল শোভন মাথায় । 
পুরট নপুর ছুটী পবাইল পায় ॥ 
গাঁথিয়ে গলাঘ-দিল। পারিজাত মাল । 
চামীকর চন্দ্রহ!র চুনি মণি পলা ॥ 


চতুর্থ পাল! ১২৭ 


প্রদক্ষিণে প্রণিপাত €হল পুরন্দর । 
শঙ্করী সন্ভষ্ট] হয়ে শীঘ্র দ্িল। বর ॥ 
চঞ্চল চরণে €হল চণ্ডতীর গমন । 
বলির সদনে এসে দিল। দবশন ॥ 
বলি বড় ৫বগুন বিলিধ আয়োজনে । 
অচিল। উমা পদ একান্থিক মনে ॥ 
পাহ্য অর্থ্য আদি করে নানা উপচার । 
হটক সহিত দিল কফণিমণিভাবর ॥ 
তথ হইতে ত্রিপুরা হবিত তুগ্ মনে । 
ব্গলোকে আইল। মাভ। ব্রঙ্গার ভবনে ॥ 
প্রজাপতি পরিপ্ুণ করে আয়োজন । 
(প্রমানন্দে পাছ্য দিয় পুজিল। চরণ ॥ 
আনল আর উপচাঁল দিয়ে এলে এতক । 
শিবানী সন্থষ্থা হয়ে আইল! শিবহলীকে ॥ 
আপনি পভ্িল হলু 
হ .নন গণেশ পুজি 


তথ! ভেতে লিদাত 


পাশ 


স্ খ্রস্প্ড 


লহ 


এ. 


হন । 


€ 


নি 
চি 
্‌ 


্ 


| ভু 


৮৯৫ 


য়, 
যা তারপলু । 
অত্যনিন্দে আনেশে আইলেন বাপঘর 


৬ 


হু 


বে 


টে 


লতো স্ঘ£জলা দির! পুরুটেল 2 ল্‌। 
নক । করিল! পূজ। উন্চারেয়। মল ॥ 
দুুভক্তি ম: বাপের দেখে কুতহলে । 
বায় হইয়া চণ্ডী আইল নিদ্ধ্যাচলে 
বিল্ধ্যাচলে বার দণ্ড বিল্শ্গ হইল । 
হাঁগল মাইস মেষ অনেক পিল ॥ 
কামরপে কাঁত্যাযনী” কতক্ষণ থেকে । 
এমিলেন ভক্তের ভবনে পুজা খে | 


পাপ 
(০০০ 


কাস 


হেরে পুূজ। হৈমবতী হরিষ অন্তরে । 
কালীঘাটে আইলে :ন? বেলা দ্বিতীয় প্রহরে ॥ 
গর্দপাজল বিন্বদল অগোব চন্দন । 

দিয়ে দুটা চরণ পুজিল ছিজগণ ॥ 


১৭২৮ 


ধর্মমঙ্গল 


শঙ্খ ঘণ্ট। ঘন ঘোর বাজে বীণ। সানি । 

সভে বলে জয় জয় শঙ্কর ভবানী ॥ 

এইরূপে সিদ্ধস্থান সকল ভ্রমিল। 

অবশেষে ময়না উপনীত হইল ॥ অত্র ভনিতা ॥৬৮॥ 


মহানন্দে মহোখ্সব ময়না নগরে । 
ধরাঁপাল আদি সবে ধর্মসেব। কবে ॥ 
ধবল আলাম উড়ে ধবল পতাক।। 

ধবল বর্ণের ঘর ধবল বেদিক। ॥ 

ধবল নিশান খাট ধবল পতা ও । 

জর্‌ জর্‌ করিয়। জলে ধুনাঁচুর দণ্ড ॥ 

ঢাঁক ঢোল ঢেমচ। সঘনে বাজে ঢের । 
পণ্ডিত পড়িছে বেদ ছুরারে ধর্মের ॥ 
এইরূপ অধ্বিকা অন্তরে হইতে দেখে । 
কোপ্‌ু মনে কহেন পদ্মাকে কিছু ডেকে ॥ 
জগৎ্জননী হই জগতের আছ্যা । 

প্রকৃতি প্রধান আমি আমি মহাবিছ্যা। ॥ 
ক্র নর সকলে আমার করে সেবা । 
শক্ত ৫শেব বৈষ্ব বালক বৃদ্ধ সুব। ॥ 
বিবিবোপচাঁরে পুজে বিবুধের বাঁজ | 
কি হেতু এখানে মোর কৰে নাই পুজ| ॥ 
পদ্ম। কন শুন মাগে। পৰতের বি । 

না করুক প্রজ। তাঁর মন্ঃকথ। কি ॥ 
তবে যদি জিঙ্গসিলে কি শুন ক্রমে । 
কি হেতু তোমার পুজ। নাঞি এই গ্রামে 
লাঁউসেন নামে কর্ণসেনের নন্দন | 

ধর্ম বিনে জানে নাই ধর্মে আছে মন ॥ 
বরপুত্র ধর্যের ধামিক নুদ্ধিবান । 

সেবে নাই অন্য দেনে স্মরে নাই নাম ॥ 


চতুর্থ পাল! ১২৯ 


ধর্মসেব। করে খায় ধধের প্রসাদ । 
ধর্মনাম পে তিল আধ নাই বাদ ॥ 
শুনিয়। পদ্মার মুখে সমুদয় বাণী। 
ঈষদাশ্য বদনে বলেন কাত্যাযনী ॥ 
দেখিব কেমন বটে ধর্মের কিহ্কর । 

চল পদ্মা চপল কিয়! তার ঘর ॥ 
মোহিব তাঁহার মন মোহিনীর বেশে । 
কহিব রসের কথ। অশেষ বিশেষে ॥ 

যদি চায় ভুল্যা ভাবে না চিনে আমাকে । 
এই খড়েগ কন্যা তবে কাটিব তাহাকে ॥ 
যদি চিনে সত্য হয় ধর্মের কিস্গরে । 

তুষ্ট হয়্যা ৩বে তাকে দিঘ্াযাব বর ॥ 
এত বলা! সর্নজয়! স্রসম্পীত মনে । 


বিশেষে কছেন বেশ বিস্তর যতনে ॥ অভ্র ভনিতা ॥৬ন॥ 


।বল্মূলে এগছবীকে ব্গাঘে কিন্ছরা। 
করে দিল কমনীয় কুন্থলে কবণী ॥ 

উসর সে ঈবহ বর্ম রাখে লাম । 
ম্ডিত করিল তায় মলিকার দামে । 
তর্ল্তা জাতি ভ্তি আন কনকচাপ।। 
ঝলমল করে পুঙ্গে দুলে হৈমবাপা ॥ 
অলক মলিচুক দিল অরুণেন ছট। । 
সাজল স্ন্দর তায় সিন্দরের ফটো 
চন্দনের বিন্দ জন ইন্দ্র সমদ্রত । 

বা নাকে বেশর আর ডানি নাকে নত ॥ 
কণমুলে কুগ্ডল কেমন পেল শোভা । 
ইন্দুকে বেড়িয়? খেন উড় কুল আভা ॥ 
কজ্জলে করিল আলে। কুরঙঈ্গনয়ন । 
কাদঘ্ধিনী কাস্তি কাল মেঘের কোলে তেন 


' ধর্মমল 


গলায় গঠিল যেন গজমতি হার । 

তরুণ তিমিনে যেন তড়িজতাকার ॥ 
ভূজ্ে ভাল সাঁজিল ভূষণ নানাভাতি । 
করক সমান কুচে কাচলির পাতি ॥ 
বতনে জড়িত বিশ্বকর্ধার গঠন । 

তায় ৫€লখ। কৃষ্ত কথা অক্রুর আগমন ॥ 
ব্রজগোপীগণে দিয়া বিরহবেদন। । 
মধুপুরে গেলা কষ্ণ সাধিতে মান্না ॥ 
মধুপুরে বিলম্ব হইল বহুদিন । 

ভেবে ব্রজপুর লোক সভে হইল খিন ॥ 
শীকষ্জের বিরহব্যাঁকুল হয়ে চিত্ত । 

ময়ূর ময়ূরী তাপ পাঁসরিল নিত্য ॥ 
কোকিল তকোকিলী গান করে নাই আর । 
কৃষ্ণ বিনে কেবল হইল কাঁয় সার ॥ 
প্রত্যহ প্রভাতে উঠে শ্রিনন্দ যশোদা। 
কান্দেন কৃষ্ধতের লেগে চিত্তে পেয়ে বাধা ॥ 
ধেন্তগণ সভে শম্প না কর্য। স্পন্দনে । 
উর্ধব” পুচ্ছ করে চেয়ে মধুপুর পানে ॥ 
গোকুল কুঙ্জের মাঝে কষে নাই দেখে । 
শ্যাম শ্বাম বলে কানুন্দ শ্রমতী ব।ধিকে ॥ 
আব তায় আছে চিত্র অতিত স্বগঠন । 
প্রভাতে বশোদ। দবি করেন মন্থন ॥ 
হাত পেতে হেমা হেস্স! এসে চব্রপাণি । 
দেয় মা যশোদ। নলে মাগেন ননলনী ॥ 
কোনথ।নে গোপীগণ কালিন্দার কুলে । 
বস্ম আভবরণ বেখে নাহ্দিলেন কলে ॥ 
আনন্দে করেন ক্রীড়া কৌতুক সাগরি। 
€েনকালে ক্ুষ্ত বস্ত্র করিলেন চবি ॥ 
কদম্ের শাখ।য় রাখিয়া বস্গুলি । 
আনন্দে বিভোঁল হয়ে বাজান সুরলী ॥ 


চতুর্থ পাল! ১২ 


হেথা সভে জলক্রীড়া সমাধিয়া সখী । 
বিকল হইল বড় বস্ত্র নাই দেখি ॥ 

লজ্জবশে বস্ত্র দিয়া নিতম্ব যুগলে । 

মুরলীর ধ্বনি শুনে কদন্ের তলে ॥ 

ব্যগ্র হয়ে বচন বলেন বহুরূপে । 

বন্দ দেয় নচেৎ কহিব গিয। ভপে | 
গোবিন্দ কতেন হেসে গোপীগণ আগে । 
হরিকে হেরিয়। বস্ত্র হাথ তুলে মাগো ॥ 
কোনখানে গোপীগণ বডাষের সাথে । 
মথুরাঁকে যান দধি বিক্রয কপিতে ॥ 

নটবর বেশে কুষ্ণ কদশ্বের তলে । 

সঘনে বাজান বাঁশী বাধ! নাধ। বলে ॥ 
সঙ্গত সঙ্কেত বাক্য শুনে দন হতে । 
বভ।ই আগুমে আইল সমাচাব দিতে ॥ 
হেসে হেসে কয কথ। কিছু নাই বাধা । 
উন দখ গে নাতি এ মানতে বাধা । 
কানখাঁনে আছে লেখা গোপশিশুগণ | 
ধেন্ঠ লগে উষাকাল্ল গোঙছকে গমন । 
দডবড এসে সভে যমনাব কুলে । 
ড।কাডাকি হকাহাঁকি বাখ হুল বাখাঁলে ॥ 
সাঁজ সাঁজ সচ্ত করে সঘনে সিঙ্গায় । 

বেব রে বের বে কানাই গোঙ্গে যাব আয় । 
আনন্দে এছনে করে অ।বনা আবা ধ্ব্ন। 
সাঁড নাই সচকিতে শুনে নন্দরাঁনী | 

আছে তায় অপব অনেক চিএ আব। 
বিবরে বণিতে হয় বডই নিস্তাব ॥ 

এই কথা আখি কবে যে জন শুনেন। 

কৃপ। কবে কৃষ্ণ তাঁকে চতুবগ দেন ॥ অত্র ভনিত। ॥৭০ 


৯৩৭ 


ধর্মমজল 


পুন পদ্মা পরাইল পারদ্দাজদ পায়। 
চলে যেতে চরণে পঞ্চম গুণ গায় ॥ 
রুনু রু্চ কিক্কিণী কন্কণ ঝনতকার । 
মনসিজে মোহিতে মোহিনী অবতার ॥ 
এথা এক লাউসেন আখড়া ভিতরে । 
নিব্রাগত রাখিয়া কর্পুর গেল৷ ঘরে ॥ 
হেনক্ণলে হব্প্ররিয়ে হেসে হেসে এসে । 
কপটে কহেন কথা শিরোদেশে বসে ॥ 
উঠ উঠ উঠ ওহে ময়নার পতি । 
বাঁবেক আমার বাক্যে কর অবগতিত ॥ 
বুড়া মোর ভাতার বড়ই দেয় জ্বালা । 
কতেক সহিব কষ্ট আমি সে অবলা ॥ 
সাবের সত্ব করি সভে মোরে জানে । 
তথাপিহ ভাঁয় নাই ভাতাবের সনে ॥ 
এমন যুবতী আমি জগতের বন্ধ্যা । 
সকল লক্ষণযুতা কিছু নাই নিন্দ। ॥ 
তেমনি পুরুষ তুমি ভ্রিগুণে সম্পর্ণ | 
রসঙ্গ রসের সিন্ধু রসাতিলে ধন্য ॥ 
যুবতী তদখি ডবে জেগে নিডা ষায়। 
একবার আমার পাঁনে চক্ষু মেলি চাঁয় ॥ 
এত শুনে লাউনসেনের নিদ্রাভঙ্গ হল । 
অধোমুখে অন্ুস্তয়ে উঠির।.বসিল ॥ 
ঈষৎ কটাক্ষে চেয়ে মোহিনীবর পানে । 
ভয্েতে ভূপালন্তভ ভাবে মনে মনে ॥ 
ইন্দ্রাণী উবশী কিবা অথব] অদিতি । 
বূক্নী বেবতী কিবা বম্ভাঁবতী বতি । 
সাবিত্রী ক্ভদ্রা কিব। সত্যভাম। সীত্5 । 
অথব। মেনকা। মাত্রী হেমগিবিস্তা ॥ 
অকুত্ধতী উবা কিবা অগন্ত্যের কাস্তা | 
কীটভকুমারী কিবা কিবা বাকি কুস্তা ৫) ॥ 


চতুর্থ পালা। ১৩৩ 


অহল্য। ত্রপদী কিব। কিব! মন্দোঁদবী । 
বোঁহিণী রূরজ! কিবা গোমতী গান্ধারী ॥ 
কিবা তারা অশ্বিনী অথবা লোপামুদ্রা । 
ভগদত্ৃক্থতা কিবা ভাশ্মতী ভদ্র! ॥ 

এত বলি লাউমসেন ভাবে মনে মনে । 
সতী তারাপতি ছেড়ে আসিবেন কেনে ॥ 
মোহিনী কহেন স্তন মহীপালনুত । 
তোমাকে কেবল দেখে অজ্ঞানের মত ॥ 
যুবজন হয়্যা করে যুবতীকে ডর । 

তার পারা ত্রিছুবনে না দেখি ববর ॥ 

যে ঠক বথার্থ কথ। যেন কর দ্রড়। 
পরদারে পাপ নাই প্রুণ্য হয় বড় ॥ 

এ কথার অভেব সন্দেহ আছে কি। 
ইবখে শুন আর এক উপদেশ দি ॥ 
প্রজ্ঞাবান পরাশর পরম ধামেক। 
"নগন্ধ। সহিত সম্ভোগ তার 2! 
ব্যাসদেব তার প্রঞ্জ বেদে মহামতি । 
ভ্রাতবধূ সঙ্গে দেখ কুর্জিনেক রাত্রি! 
অনিল অঞ্জন সহ ধন কুন্তী সনে । 
যেরূপ করিল কত্ জগজনে জানে ॥ 
আন্‌ নান। কারিহ শুন কহি কিছু আর। 
কুবজির সহিত কৃষ্ণ করিল ব্যাহার ॥ 
শীমতী বাধা সঙ্গে চিরকাল গেল । 
বৃন্দাবনে বৃন্দ সনে ত্রন্ষকাম্য হল " 
সঙ্ঞান অজ্ঞান কিব। কিবা কুন নব । 
পরদারে প্রেমানন্দে প্রবত বিস্তর ॥ 

শুনে এত সেনের বচন নাই সবে। 
শ্রীধন্ধপদারবৃন্দ চিত্তে চিন্তা করে ॥ 
মোহিনী স্যান মনে ভাব কি। 

অপবরঞ্চ আর কিছু উপদেশ দিই ॥ 


পপ এর 


১৩৪ 


ধর্মমঙ্গল 


যুবতীজনার পতি ঘদ্দি হয় জবা । 
স্মরশনে তে যুবতী জিয়স্তয়ে মরা ॥ 
তুমি হে নবীন আমি নবীন কিশোরী । 
বুড় ৫হলে ভাতাব্ বনিত। হয় ৫ববী ॥ 
অতি বসে বে একান্ত হয়েছে মোর মন । 
তোমায় আমায় ষাঁব তীখ দবরশন ॥ 
স্যান কন সখ। ধনু স্বব্ধপনাবান । 
পরস্্ীকে দেখি প্রায় মায়ের সমান ॥ 
মোহিনী কহেন শুন ছুলভ সদাকবু । 
যাঁচকা যুবতী ছাড়া অধম বিস্তর ॥ 
তুমি বি কর শাস্তি সে মোর বন্ধন। 
সহিতে না পারি আর স্বামীর ভঙ্সন ॥ 
কুচনীর সঙ্গে কবে কোতুক্‌ বেহার । 
শয়ন সম্ভোগ মোর সব অন্ধকার ॥ 
সিদ্ধির খিয়াঁলে সদ] শুদ্ধ বুদ্ধিহীন । 
হরিগুণে কেবল হয়েছে উদাসীন ॥ 
অনল নয়ানে জলে এই অনুক্ষণ । 
কোপে ভন্ম হয়েছিল কুষেঙ্র নন্দন ॥ 
বড় বেট। বাকৃসিদ্ধ ছোট €৫বটা বীর । 
এই অনস্রাগে আমি কুলেব বাহির ॥ 
প্রচুর আছয়ে ধন প্ুধষিব তোমাকে । 
বিলাপ করিবে বসে বিচিত্র পালস্কে ॥ 
ধর্ণপুত্র লাঁডসেন ধবে দিব্যজ্ঞান । 

মনে মনে সাত পাঁচ কনে অনভ্তমান ॥ 

এ বোল একান্ত নন অপতী যুবতাঁ। 
ভাবে বুঝি ভকতবৎসল ভগবতী ॥ 
তবে এত লাউনেন সবিনয়ে ভাষে। 
মহেশী এসেছে পারা মোহিনীর বেশে ॥ 
কব অপরাধ ক্ষমা করি নিবেদন । 
অকিঞ্চন দীনহীন আমি অভাজন ॥ 


চতুর্থ পাল! ১৩৫ 


জগৎ্জননী তুমি জান। গেছে ভাবে । 
হেরম্বজননী হও অনুকূল ইবে ॥ 

তুষ্ট হেলে সেনের ভাঁষণে ভগবতী । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বক্ষ যুগপতি ॥৭১॥ 


ভ্বিলোকতারিণী তবে কন লাউসেনে । 
আমি তে জগতমাতা জাঁনিলে কেমনে ॥ 
ধন্য তুমি ধর্নপুত্র ধরণী উপর । 

দেখে তুষ্ট হলাম বাছ। মাঁগ দিব বর ॥ 
সেন কন বর যদি দিবে সর্জজায়া । 
সন্দেহ ভঞ্জন কর স্থমৃতি দেখিয়। ॥ 
বিনয় সেনের বাক্য স্বনিএডল বিরিজ। | 
তৈজিয়। মোহিনী মুর্তি হলে দশভুজা ॥ 
দক্ষিণ চবুণ দিযঘ়। সিংহের উপর । 
দ'ঞ্চালেন দীপ্ত কর্যা দিশ্য দিগাশ্তর ॥ 
কিঞ্চিতদূর্পন” বামা্ুষ্গ মহিষ উপরে । 
অষ্টদিগে অষ্টশক্তি অই শোভা করে ॥ 
আনল উদছ্যাত শত পুর্ণ ইন্দ হেন । 

অঙ্গ রুচি অতশী পুস্পের আভা যেন ॥ 
অস্তান পঙ্কজমালা অতি শোভ। গলে । 
বিশদস্তে হাসিতে বিজুরি যেন খেলে ॥ 
সৌদামিনী শচী সম যেন শোঁভে জটাঁচ,ট । 
গগনে ঠেকিল যেন মায়ের মাথার মকুট ॥ 
জাশ্য পাঁল্য (৮) ষাঁঝকে যুগল ছুটী পদ । 
কিবা কাশ্টপীর কাস্তি কিবা কোকনদ ॥ 
সোনার নপুবু হুটি স্ুনাদিতে বাজে । 
সকল অন্লিময় শুকশিশু সাজে ॥ 

যোগ পেয়ে চতুর্দিকে যোগিনীর ঘটা । 
শিবাশত ইবা শব্দে স্তব্ধ ব্রহ্ম কটা ॥ 


৯৩৩ 


ধর্মমঙ্গল 


দশভূজা দীপ্ত হল্য দশান্সের সনে । 
শঙ্খশক্তি শরচক্র ত্রিশূল দক্ষিণে ॥ 

বামে ধন্ত ঘণ্ট। আব খড়গ চর্ম পাঁশ। 
ভৃক্কুটি ভীষণাঁননে অষ্ট অট্ট হাস ॥ 

নিজ দন্ত খড়গপাণি ছুরস্ত ৫দত্যকে । 
নাগপাশে বাধ্য শুল মেরেছেন বুকে ॥ 
ভয়হ্করী মৃতি দেখে ভয়ে লাউসেন । 
এমনি পড়িল ভূমে হয়ে অচেতন ॥ 
কতকক্ষণ ব্যতীতে সম্বিত কথ পেয়ে । 
করপুটে করে স্তব কাতর হইয়ে ॥ 
নমে। নিত্য! নিদ্রাব্ঘপা নগেজ্দনন্দিনী । 
হবমুণ্ডমালিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥ 
চগ্ডিক। চামুণ্ড চগ্ুমুণ্ডা বিঘাতিনী । 
নিশুস্তনাশিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥ 
কলুষনাশিনী কালবাত্তি কবালিনী । 
নুসিংহনাশিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥ 
দক্ষের ছুহিত। ছুর্গ। ছুরগতিনাশিনী । 
নগারিবাহিনী নমোহস্ত তে নারায়ণী ॥ 
বিশ্বের নিদান্ভূত। বরাহবপিণী | 
শ্রীনন্দনন্দিনী নমোহস্ত তে নাবায়ণী ॥ 
স্তব শুনে তু হোয়ে ত্রিপুরা কহেন । 
বব মাগ বাঞ্তজামত বছ লাউসেন ॥ 
সেন কয় সদর হইলে যদি শিবা। 

তব আশীর্বাদে আমার অভাব আছে কিবা ॥ 
তবে কই তুমি না করহ আন । 

দয়। করে দিয়ে যায় জয়খড্গখান ॥ 
উম কন্‌ ইহ ছেড়ে মাগ অন্য বর । 
ইহাতে আমার হয় অনুর স্হান ॥ 
পেন কন শুন মাগে। সঙ্গত বচন । 

ইহ! ছেড়ে অপরে নাহিক প্রয়োজন ॥ 


চতুর্থ পাল। ১৩৭ 


লাউসেনে কপাদৃষ্টি নিতান্ত ব্ূপেতে। 

জয় বল্যা জয়খড়গ দিল তার হাথে ॥ 

দেবত। সকল মেলে পদত্যবধ কালে । 

আঠভবরণ দিল আর অস্ত্র বিপুলে ॥ 

দগুধব দিয়েছিল এই অস্পময় | 

ইহাতে হইবে তুমি সর্বজেতে জয় ॥ 

কহিছেন সেনকে শঙ্গরী এই কথা । 

হেনকালে কর্পুর পাতবর এল তথা ॥ 

ত। দেখিয়! ত্বরানিতে তিরোধান হয়ে । 

পদ্মালনে প্রস্থান স্বস্থান ভবব্প্রিয়ে ॥ অভ্র ভনিত। ॥৭২॥ 


কোবধমখে কর্পল দিছে ল।উসেনে ॥ 
পরিহাস কর দাদ। পরীর সনে ॥ 

যায় যায় জানা গেল তেমন তামার কাজছি। 
বলে দিব বাপকে এমন পাবে লাজ ॥ 
লাঁউসেন কয় দাদা শুন বে ক্র । 

ন] দেন এমন মত অনার হাকুব ॥ 


এসেছিল জগমা ্ এই তার প্রতক্য। 
দয়] কল জযমখড্ঞা দিয়ে গেল দেখ ॥ 


তুঈ্ঈ হয়ে কপুর তখন তবে কয়। 

এ জয়খড্গোর যোগা কলা যদি হয় ॥ 

তবে দাদ! ত্রিহুবনে কেবা আটে । 

লাউ কয় দাদ] সতা তাই বটে ॥ 

জনকে কিয়া ফলা নিহ্াণ করাব। 

মায়ের কাছে বিদায় হয় গৌডদেশে যাব ॥ 
লাউসেন কপ দোহে যুক্তি করে এথা । 
জয়খড়গা জন্য জঙ্গ বয়ে যায় তথা ॥ 

ঈশ্বরী ঈশ্বর সহ একাসনে বসে। 

হরিনাম মাহাত্ম্য কথ জিঙ্গাসেন হেসে ॥ 


১৩৮ 


ধর্মমজল 


হেন কালে নারদ মুনি টেকিয়ে চাপিয়ে । 
উপনীত কোৌতুকে কষ্জের গুণ গেয়ে ॥ 
হবষিত হবিদাস হয়ে নতকায়। 

দওবত দেবি গৌোহাকাঁর পাক ॥ 
কন্দুলে কেবল ইচ্ছা কাছে এসে বসে। 
কানে কানে কৃত্তিবাসে কন্‌ হেসে হেসে ॥ 
দেখে ছুস্থধ হইল দিতে এলাম সমাচার । 
মামি ৫হতে মামার মঙ্গল নাহি আব ॥ 
দশ নাঞ্ দম্পতী ছুজনে কর ঘর। 

কেহ কান বশ নয় সভে সতম্ভব ॥ 
বিপাক বিরুদ্ধে বিশ্ব ছাড়া এই । 

ভব্য আমি ভাগিন।] ভালব তবে কই ॥ 
জিজ্ঞাস আমান কিবা বচন বিসবে। 
জয়থড়গ খান মামি দিয়ে আইলে কারে ॥ 
আত্মভআত্মজ মুখে এতেক কথন । 

শুনে এত সদাশিব বিষগবদন ॥ 

হায় হায় করবেন কহেন নারি শর্ম। 
পর্বতের বেটা মোরে পুড়িলেক জন্ম ॥ 
হল নাই ঘরে থাক। মোর হরিদাস । 
বাক্ষসীর জ্বালাক্স করিব কাশীবাস ॥ 

এত বলে নিদ্িন্সলি লগে সিঙ্গ। আস। । 
ক্রোধ করে কৃভিবাস যান কনে গস! ॥ 
পার্বতী পড়েন কঁদে পদযুগ ধবে। 
কাতিক গণেশ কাঁদে কাকুবাদ কবে ॥ 
পদ্ম! জয়া কান্দে আর নন্দী মহাশয় । 
পলাইল নারদ পাইয়া! মহাভয় ॥ 

পার্বতী প্রস্তকে পথ তন নাই ছেড়ে । 
কাতিক গণেশ সিদ্িঝুলি কেড়ে ॥ 

পিঙ্গা! আসা নন্দী নিল দূরে গল ছুঃখ | 
হাসিষ্ডে লাগিল! হর হইল বড় সুক্ ॥ 


চতুর্থ পাল। 


পৃর্বূপ ঈশ্বরী ঈশ্বর একাসনে । 
বসিলেন কৃষ্ণকথ1। কথোপকথনে ॥ 
বামভাগে কার্তিক দক্ষিণে লঙ্বোদর । 
সম্মথে দাগাযে নন্দী ঢুলায় চাঁমর ॥ 
কশোদবী কুস্ত। আব কমল অমল।। 


অত্যানন্দে এসে তাঁব। নিত্য আরন্তিল। ॥ অত্র ভন 


ছুন্দুভি আছ্যিং বাজিছে নাছ্য" 
তা কুটি তাখৈ রবে । 
ব্রহ্মা আদি অমন বিষু মহেশ্বর 
আনন্দে বিভোল সভে ॥ 
বীণ। সপ্তন্থর! মুদঙ্গ মন্দিরা 
বাঁজিছে বিনোদ বাশ । 
স্থললিত কেশ! সবমায আরশ 
নদলুন বিনোদ হাদি 
কটিতে কিনকিনি রন্ুবরন্ত ধবনি 
স্রহচেল শোভিত তায়। 
নাসায় বেসর অতি মনোহর 
রতন মঞ্ধীর পায় ॥ 
বঙ্ষিম নয়ন মনমঘৎ মোহন 
সৌদামিনী সম শোভ1। 
দশন হ্ন্দর অরুণ অধর 
মদকর মনলোভা। ॥ 
ভুরু কাঁমধনু তপ্ত হেমতঙ্গ 
খগেন্দর জিনিয়ে নাসা । 
বাহু স্থললিত নিতহ্থ উন্নত 
বলকী সমান ভাষ। ॥ 
নাচে বিচ্যাধরী ত্িলোকন্থন্দরী 


আবার করষে গান । 


১৩১৯ 


ত। ॥৭৩॥ 


১৪৩ 


ধর্মমজল 


প্রেমের তরঙ্গ ভ্রবময় অঙ্গ 
হয়েছিল৷ ভগবান ॥ 
তাতে ত্রবময়ী হইল গুণ এই 
ব্রিলোকতারিণী গঙ্গ।। 
দেবী সুরেশ্বরী ভূবনস্ন্দরী 
কলিতে কলুষভঙ। ॥ 
মরণসময় , হৃদয়ে উদয় 
যদ হয় গঙ্গ। নাম। 
বিজয়ী শমনে চাপিয়ে বিমানে 
যায় যথা যাব ধাম ॥ 
শুনি সরগণ হলে বোমাঞ্চন 
অঝোব নয়নে কান্দে । 
বেলডিহা ধাম দ্বিজ মানিকবাম 


রচিল টোটোক ছাদে 0491 


এইরূপে কশোদরী আদি অস্ত চিত্তে ॥ 
নিত্য নিত্য কৰে নিত্য নিত্যার সাক্ষাতে ॥ 
€দবাৎ দেবতাবুন্দ দেবতার সঙ্গে । 
উপনীত শিবের সমীপে সভে বঙ্গে ॥ 
ক্রগণ সম্্রমে শঙ্গরে সভাযিয়ে | 
বসিলেন বিশ্বনাথে বেহ্িত হইয়ে ॥ 

বীণা আদি বীরকালী বাজে নান। বাছ্য | 
কাহাল কাঁসর কাড়। ক্াসি কত পছ্য ॥ 
নাটিকার নাটত দেখে নির্ভর সকল । 
এমনি অবন্ধ্যচিতে আনন্দে তরল ॥ 
মধুমাস মনসিজে মত্ত হয়ে কুছ । 

রমণ রমণী সঙ্গে করে মুহুমুছি ॥ 
বিভচ্ছবিনিজে (?) দিয়ে বদন বদনে। 
নর্তকীগণের দৃষ্টি হইল তার পানে ॥ 


চতুর্থ পাল। ১৪১ 


অবশ হইল অঙ্গ অনঙ্গের বাণে। 
নিত্যভঙ্গ নাটিকার চাক্স চারিপাঁনে ॥ 
ক্রোধ করনে কৃক্তিবাস কন তা সভাকে । 
যায় যাক জনম লভ গে মত্যলোকে ॥ 
এতদিন €ব যদি হইল অন্যমতি | 
এস্থানে তোদের থাক। অন্তচিত অতি ॥ 
শিব শাপ দিতে দিল হুরগণ সায় । 
পুটপাণি কেঁদে পড়ে পার্তীব পা ॥ 
বিনয় বিশ্তর করে বৈলজ্জে বলেন । 
অভিশাপ আমাদিগে ঈশ্বর দিলেন ॥ 
তুমি ধদি কর রক্ষা তবে রক্ষা পাই । 
নচেৎ সাগন্রহ্কু এড়াইয়া যাই ॥ 

নাবী হয়ে জন্মিলে দুস্থ পাব নানা । 
[বেশেষত হত্যে হব পরের অবীনা ॥ 
কাশ্যপীয়ে কাত্যাননী কি কনে যাইব । 
(তামান অভয়পদ আব না দোখন ॥ 
স।খ রাখ রাজ্যেশ্ববী রাখ কবে দরা। 
দয়শময়ী দাসীদিগে দেহ পদছায়া ॥ 
বিমল বলেন বুথ! বল বাক্য বাধ্য । 
ঈশ্বরে দিলেন শপ আমার অসাধ্য 
সত্য ঠক ন। টী সবথ। বাঁখিতে । 
ধায় বাছ। যেতে হোল জনম লভিতে ॥ 
কামক্ধূপে কপূুববল কিহ্কর আমার । 
তকশোদরী তুমি কন্যা হয় গিক্ষা তাঁর ॥ 
কলিঙ্গ। তোমার নাম হব রূপবতী । 
মননাবর লাউসেন হহনেক পাতি ॥ 
কমক্নে কুন্তাকে কহেন তবে ভাষ। 
হরিপাল নামে রাজ] পিমুলে নিবাস ॥ 
পরেশী তাহার জায়া পতিতব্রতা ধন্তা । 
ত্বন্বায় লভ গে জন্ম হয়ে তাব কন্তা ॥ 


৯৪২ 


ধর্মমজল 


ব্রিলোক তোমার নাম হইবে কানড়া। ৷ 
বলে বিশ্বজয়ী হবে বলিব কি বাড়া ॥ 
বিভ। হেতু গৌডের ভূপতি করে বল। 
আসিবেক সেজে লষ্ষে নবলক্ষ দল ॥ 
বিবরণ কয়ে বিশ্বকর্মীকে পাঠাব । 

€ন মৌন লোহার গণ্ড। নির্মীণ করাব ॥ 
সভাঁমাঝে অসন্ত্রমে লয়ে তীক্ষ খাণ্ডা। 
ধর্মপুত্র লাউসেন কাটিবেক গণ্ডা ॥ 
অপনব্র সকল কথা সেকালে কহিব। 
আমি গিয়ে লাউসেনে তোঁব বিভা দিব ॥ 
কমলা অমল। প্রতি কন তাঁবপবর । 
কালিদাস নামে বাজ বধমানে ঘব ॥ 
অভাব কিসের নাই সকল সম্পূণ । 
তোমরা তনয়। তার হয় গিয়া তণ ॥ 
নবপতি খুবেক নাম স্য়াগ। বিমল। | 
কামকাস্ত। জিনে হবেক নামেতে কুশলা ॥ 
কালিদাস দিবে বিভা সেই লাউসেনে । 
অতিভাঁবে একত্রে থাকিবে চাবিজনে ॥ 
উমার অলজ্ব্য বাক্য ন। করে লঙ্ঘন । 
তিন ঠা জনম লভিল চ।রিজন ॥ 
অতঃপর শুন সভে লাউছেনে লমষষে ৷ 
দ্বিজ শ্রামানিক ভনে অনাদি ভাবিয়ে ॥ 
কল। নির্বাণ গীত ইহার উত্তর । 

হরি বলে বন্ধুজন সভে যায় ঘর ॥৭৫1 


আখড। পাল। সমাশ্ত ॥ 


খড়গা পেয়ে লাউসেন সম্প্রীত মনে । 
গৌড়ে যাব যুক্তি করে কর্পুরের সনে ॥ 
কুবি কন্ছেন দাদ। কর অবধান। 

তবে যাবে আগে ফল করায় নিশাণ ॥ 


চতুর্থ পাল ১৪৩ 


শুনিয়ে সঙ্গভবাক্য সখী হয়ে চিন্তে । 
যবে হইল উপনীত জনক সাক্ষাতে ॥ 
হুটী ভেয়ে দুটা পায় দণ্ডবৎ কল । 
স্মিত মুখে সম্পুট করে সম্মথে দাগাল্য ॥ 
দশরথ সমীপে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 
পাও্রাজ সমীপে যেমন ভীমাঙ্ন ॥ 
ব্যস্ত হযে কর্ণসেন এস এস বোলে । 
করবে ধরবে কমন্তরবে কো লেতে বসালে ॥ 
কত শত চন্দ খায় বদন কমলে । 
বন্তপতি বহু শম্শা বহু বাক্য বলে ॥ 

কুল শীল প্রাণ ধন আমার তোমরা । 
আখি পাঁলটিতে করি দণ্ডে দণ্ড হানা ॥ 
অনেক অগ্রিয়ে জল দিঘেচ আমার । 

হুষ হই তবে সুখ তমা দেহাকাল ॥ 
লাঁউসেন কপুর কয় করি নিবেদন । 
তন ঘপিত। তুগ%গ কর ছুজনার মন ॥ 
»+-সেন কয় বাছ। কি করিলে হুয়। 
লাউসেন কপুর কয় অন্য কিছু নয় ॥ 
প্রত্যষে গৌড় দেশে করিব প্রস্থান । 
অছ্য মধ্যে সছ্য ফলা কবায়ে +নর্মাণ ॥ 
করণ্ণমেন কন বাছ। অভাব কিসেব। 
দেখ গিয়। ভাগারে মোর ফলা আছে ঢের ॥ 
শুনিয়ে তাঁতের বাক্য লাউসেন কয় । 
দেখেচি সে আমার খজ্জেব যোগ্য নয় ॥ 
কাঁলিকার দণ্ড খড্গ কালের সমান । 
তাঁর যোগ্য ফলা চলাই শুন সমাধান ॥ 
শুনিয়ে স্থতের বাক্য সেন সখী অতি । 
কুশল কামারে ডেকে কহেন ভারতী ॥ 
বার কাহন বরাটিকে বেতনার্থ লহ । 
অন্য মধ্যে সছ্য ফলা নিধাইয়ে দেহ ॥ 


ধর্মমঙগল 


কুশল কহিছে শুন কাশ্তপীর কর্তা । 

আপনি কহিলে অতি অসম্ভব বার্তা ॥ 

নয় মাস নির্মাণ ঘদি করি নিশি দিনে । 

তথাপি ফলাঁর পাটা ফুরাঁতে না জানে ॥ 

সেন কন তবে বাছ।? সব অমঙ্গল । 

কাধ ভাষে বুঝ্যা বাসে আইল কুশল ॥ 

রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখে করস্থ রতন । 

প্রভাঁতে উঠিয়া তবে গেল! পাঁওুবন ॥ অভ্র ভনিতা। ॥৭৬। 


বসন্ত সময়ে বাষু মন্দ মন্দ বয়। 

কাননে কোটিলগণ কৃষ্ণকথ। কয় ॥ 
জাতি জুতী মালতী মাধবলত। ফুলে 
মধু আশে মধুকর মত্ত হয়ে বুলে। 
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমে ভক্ষ আশে তায় । 
গুনগুন করি তারা কষ্গুণ গায় ॥ 
মোউর মোউরা পুচ্ছ উচ্চ করে তুলে। 
কত বন্ধে করে নৃত্য রাধার বলে ॥ 
শুক পক্ষ সকলে সন্বায় হয়ে সুখে । 
উচ্চস্বরে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ডাঁকে 
কুশল কামার “খে কাননের শবোভা। 
বিঞ্ুঞর বেহার স্থল বৃন্দাবন কিব। ॥ 
কিব। সে নন্দন বন কিব। চৈশ্ররথ | 
কিবা কাম্যকাঁনন কৌরবকুল কৃত ॥ 
কয়ে এত কামার সেখান হতে চলে । 
বিপিনে কলার গাছ খুজে খুজে বুলে ॥ 
সরল কদন্ব গাছ সন্নিকটে পাইলে । 
কাঁটিতে কুগার তুলে কৃষ্ণ রাম বলে ॥ 
ব্যগ্র হয়ে বৃক্ষ বলে না কাটিস্‌ মোরে। 
মন দিয়ে শুন বলি বচন বিসরে ॥ 


চতুর্থ পাল। ১৪৫ 


বিশ্বের নিদান বিষুও কৃষ্ণ অবতাবে । 
স্ছনিচোর! নাম ভাব নন্দের মন্দিরে ॥ 
প্রতিদিন চূড়া ধড়া পরে পীতবাসে । 
গহনে চবান গোরু গোপালের বেশে ॥ 
গোপীগণ মনম্বগ মোহিবার ফাসি । 
বসিয়ে আমার তলে বাজাতেন বাশী ॥ 
শ্রীদাম প্রভৃতি ত্রজবালক সকলে । 
বেশ কর্যা কষ্ণের দিতেন মোর ফুলে ! 
এক দিন গোপীগণ যমুনার তীরে । 
বস্ত্র রেখে জলে নেবে জলক্রিয়া করে ॥ 
মহানন্দে মগ্র হৈল সভাকার মন। 
হেনকালে কৃষ্ণ বক্স করিল! হরণ ॥ 
সেই বন্প আমার শাখায় বেধে থুইল।। 
গ্রিভঙ্গ হইয়। বাঁশী বাজাতে লাগিলা ॥ 
শ্রাচরণ শ্রীঅঙ্গ পরশে আমি ধন্য । 
অ'দাকে কাটিলে তুমি হইবে উচ্ছন্ত্র ॥ 
কদন্ব গাছের কথা শুনিএ কুশল । 
সেখান হইতে শীত এল বকুল বৃক্ষের তল | 
কাটিতে কুঠার তুলে কৃষ্ণ রাম বোলে । 
মৃতিমস্ত হয়ে তাকে বৃক্ষ গালি দিলে ॥ 
মোরে না কাটিস ওরে কমকার মূর্খ । 
কৃষ্ণের রক্ষিত আমি নই অন্য বুক্ষ ॥ 

যে কালে ষেতেন গোঙ্ছে যশোদা এছনে । 
বনায়ে দিতেন বেশে বিস্তর যতনে ॥ 
মোউর পুচ্ছের চূড়া মটুক মাথায় । 
আমার পুম্পের মাল। বেড়া দিয়ে তায় ॥ 
নবদল সহ তায় নব নব কলি। 
মৌরভে সঞ্চয় হয়ে উড়ে বুলে অলি ॥ 
তার সেই শ্রীঅঙ্গে আমার অঙ্গে অংশ । 
আমাকে কাটিলে তুই হইবি নির্বংশ ॥ 


১৪১ 


ধর্মমঙজজল 


বকুল বৃক্ষের বাক্য শুনে ভয় পাইল । 
তথ। হইতে অশ্বথবুক্ষের তলে আইল / 
কুশল কুঠার তুলে কাটিবারে যায়। 
ব্যগ্র হয়ে বিটপী বারণ ৫কল তায় ॥ 
বিষ্ুুক্ষপ বৃক্ষ আমি শুন বলি তোবে। 
কভু ঘর্দি আমাকে ছেঘন কেহ কবে ॥ 
ফত পাপ হস্স মাতৃপিতৃ বিঘধাতনে । 
তাহ। হতে অধিক পাপ আমাকে ছেদনে ॥ 
সাদরে সেবিলে মোরে সগ্য পায় ফল। 
আমাকে কাটিলে তুই ষাবি রসাতল ॥ 
এই সব অসম্ভব উক্তি শুনে অতি । 

ভয় পেয়ে কুশলের লোপ হল মতি ॥ 
বিপিনে ফলাবর গাছ খুজে নাই পেয়ে । 
বৃক্ষের তলায় বসে বিকল হহইয়ে ॥ 
€দবযোগে নিদ্রা এসে আকষণ কল । 
বসন বিছায়ে সেই বুক্ষতলে শুল ॥ 

ছুস্থ দেখে দয়া করে ছিজ রূপে এসে । 
বনস্পতিত স্বপ্প কন শিরোদেশে €বসে ॥ 
এ বনে ফ্ুলার গাছ পাবে নাই তুমি । 
চিত্ত নিবেশিয়ে ঘে কহি যে আমি ॥ 
উট বাছ? উপদ্দেশ বলে যাই তোরে । 
পালটে পার্প আছে সেনের পগারে ॥ 
ভাব্য নাই ভয় তেজ ভবনে যার ঝট । 
তাহাতে হবেক ফলা তাকে ঘেষে কাট ॥ 
এত বলে বনম্পত্তি হইলা তিরোধান । 
গোবিন্দের গুণ গেয়ে গেল নিজস্থান ॥ 
কুশল কামার হেথা স্বপ্র দেখে জাগে। 
চিত্তে চমকিত হয়ে চাক চতুর্দিকে ॥ 
কাননে মন্তম্ নাঞ্ি কে কহিল কথা। 
বুঝি মোরে অনুকুল হইলেন বিধাতা ॥ 


চতুর্থ পালা ১৪৭ 


সাত পাঁচ অন্ষমান করে দণ্ড ছহস়। 
লঘুগতি নিরাতশ্কে আইল নিজালয় ॥ অত্র ভনিতা। ॥৭৮% 


উপদেশ পেয়ে সুখী হয়ে কর্মকার । 
পালটে ছেনে চলে সেনের পগার ॥ 
দূরে হৈতে দেখে বৃক্ষ ফলাযোগ্য বঠে । 
কুশল কুশল ভেবে কৃষ্ণ বলে কাটে ॥ 
অপনীত অবারোহ করিয়ে সকলে । 
সাঁগ। দিয়ে তুলে লয়ে শাল ঘবে ফেলে ॥ 
অর্ক গেল অস্তাচলে এমন সময় । 

ভয় পেয়ে কামার কাস্তাকে কিছু কয় ॥ 
বিশেষে বিষম বড় বাজার দরবার । 

ন। দিলে প্রভাতে ফলা ন। দেখি নিশার ॥ 
তায় “স ব্বাজার বেট। বড় আবৃদেরে । 
০. ” হইতে এখুনি দিবেক দূর করে ॥ 
সে কয় সম্প্রতি আর উপায় কিছ নাগর । 
চুপচাঁপ করে থাক যা করে গোসাগ্ি ॥ 
তবে বাত্রিষোগে করে বন্ধন ভোজন । 
কিছু খেয়ে কৃষ্ণ বোলে করিল শয়ন ॥ 
ওথ1 তব ত্রিলোকতারণ জেনে অন্ত । 
বিশ্বকর্মে বিবরণ বলিল। সমস্ত ॥ 

বিশাঁই বন্দি তার বিমল চরণ । 
মহাক্থখে মকসনীকে কব্রিল। গমন ॥ 

গঠিব করিয়ে ফল পেয়ে বহু প্রীত। 
কামাবের শাল ঘবে হইলা উপনীত ॥ 
পালটে পাদপ পেয়ে পরম আনন্দ । 

রুহ্ক জল পেয়ে যেন বঙ্ষিমে আনন্দ ॥ 
বিশাই বনান ফল। বিলক্ষণ দৃষ্টে। 
ক্গঠন ক্ুশোভন করে কুম্পৃষ্টে ॥ 


১টি. ধর্মমজজ 


কাঞ্চনের কুবা দিলা ফলার উপবু । 
বোমার পর্তভ যেন শোতে শশধব ॥ 
বিশাই বিচিত্র কনে ব্যানন্দে উলাস। 
প্রথমে ফলার মাঝে লেখো ৫কলাস ॥ 
ধবল বর্ণের ঘবু তায় ধবল খাট ॥ 

ধবল আলাম উড়ে ধবল বর্ণের পাট ॥ 
তার মাঝে বিরাজ করেন ধর্মবাজ । 
সম্মুখে সম্পুট করে দেবত। সমাজ ॥ 

ধবল অস্থরধারী ধবল আসন । 

ধবল চন্দন গায় ধবল তৃষণ ॥ 

ধবল বর্ণের ছাতা পতাঁক1 ধবল । 

গলায় চার্দে মালা কবে ঝলমল ॥ 
মহামুনি উল্ল,ক আছে কথ। কষ্স। 
যেক্ধপে হইল স্থঙি বৃষ্টির সঞ্চয় ॥ 
দক্ষিণেতে হন্মান ঢুলায় চামব । 
কৃতাঞ্লি উত্তবে পরুড মহাবল ॥ 
পূর্বদিগে সূর্যোদয় হইল প্রভাতে । 
পশ্চিমে ভদ্দক্স চক্দ্র পুণিমারাতে ॥ 

তবে তায় লেখিলেন ৫বকুগভুবন । 
বত্্সিংহাসনে বন্যা ল্ক্লীনারায়ণ ॥ 
বুন্দাবনে লেখিলেন বেহারেবু স্থল । 
গোবিন্দে বেডিয্ে গোপ গোপিনী সকল ॥ 
তার মাঝে চমত্কার আমন্দিবখানি । 
নভসে কষ্জের কোলে বাধ। বিনোদিনী ॥ 
কোকিল কোকিলিনী বসে কদন্বের ডালে । 
উচ্চন্থবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাধারুষ বলে ॥ 

তবে তায় লেখ দ্বারিকা দিব্যপুরী | 
বিরাজ তাহাতে সদ। করেন শ্রহরি ॥ 
গোকুলে লেখিল। নন্দ যশোঁদ1 রোহিণী । 
বলবাম শ্রীদাম স্দাম নীলমণি ॥ 


চতুর্থ পখল। ১৪৯ 


প্রভাতে লইয়1 ধেনু বিপিনে পয়ান । 
ধরিল। বংশীর গীতে যমুনা উজান ॥ 
অযোধ্যা লেখিল তায় বের ঘটনে । 
দশরথ কল সত্য ঠককৈয়ের সনে ॥ 
শ্রীবাম লক্ষণ সীতা৷ গেল! বনবাস । 
ভূপতি মলেন এথা ভাবিয়ে ছতাশ ॥ 
ওথ। বাম বিপিনে বঞ্চেন মহাক্খে | 
রাবণ শুনিল। তত্ব স্্পনখার মুখে ॥ 
যোগেশ্বরে ষজিয়। ষোগীর বেশ ধরি । 
কাননে কপট করে কলা সীতা চুরি ॥ 
পরান উড়িল চেয়ে কারে নাই দেখি । 
হা বাম নাথ বলে কান্দেন জাঁনকী ॥ 
বাবণ সীতাকে লয়ে থে চেপে যায় । 
হেন কালে জটাযু পক্ষ দেখিবাঁরে পাক ॥ 
ধেয়ে এসে রথ খান ধরবে পক্ষবর । 
শবণ সহিত করে যুদ্ধ ঘোরভবর ॥ 

এত লক্ষণে সহ শ্রীরাম ধাশুকি। 

ব্যগ্র হলে কুটীরে সীতাকে নাই দেখি? 
না ধরে ধৈরষ শোকে উচ্চাটন চিত্ত । 
হ1 জানকী বলেন বাম হইলেন মুছিত ॥ 
রসোদয় বামকথ। রচিত বাল্সীকে । 
সমাদরে শুনিলে সংসার তবে স্থখে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ বীকুড়ারায় । 
দ্বিজ পে দয়! করে দেখ। দিলে যায় ॥৭৯।॥ 


বিচক্ষণ বিশাই বিচিত্রে বড় প্রজ্ঞ। 
ফলার উপরে লেখে যযাতিবু ষজ্জ ॥ 
বশিষ্টে জিজ্ঞাসে বাঁজা কৰিয়ে বিনতি । 
ব্রন্মশাপে বাপ মোর গেলা অধোগতি ॥ 


১৫৩ 


ধর্মমজল 


বশিষ্ঠ বলেন তবে শুন বিবরণ । 
নরমেধ যজ্ঞ কর নহুষনন্দন ॥ 

অসংখ্য করিবে স্বত নিয়ম না হয়। 
পূর্ণাছুতি কালে চাক বিপ্রের তনয় ॥ 
দেশে দেশে দকিক্র ব্রাহ্মণ কত আছে । 
ধন লয়ে স্বেচ্ছায় যর্দিপি কেহ €বছে ॥ 
এত শুনে এক বথ পূর্ণ ৫কল ধনে । 
স্মন্ত্র সাবি ধায় ক্রখচিত্ত মনে ॥ 
পরদেশ স্বদেশ খুঁজিয়ে নাঞ্জে পায় । 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এড়িয়ে তবে যায় ॥ 
স্মস্ত্র সারথি ডাকে এই ধন ০নেহ। 
পুণ্য আট বছরের পুত্র এক দেহ ॥ 

তা শুনিয়ে দ্বিজগণপ বলে দূর দূর । 

কে তোকে দ্দিবেক পুত্র কে আছে নিষ্টর | 
কেহ বলে যষাতি বাজার মুখে ছাই । 
ব্রহ্মহত্যা করিবেক শুনে ভয় পাই ॥ 
আছিল সিদ্ধাস্ত নামে দরিত্র ত্রাণ । 
পুত্র দিব বলিষ্ে লইল সব ধন ॥ 

ধন পেয়ে ব্রাহ্মণের সীমা নাঞিও হখে । 
কুশধ্বজ বিজয় অঞ্রন বোলে ভাকে ॥ 
হেত তিন সহোদর আনন্দে খেলাম । 
পিতার শুনিয়ে বাক্য ডু বড়ে ধায় ॥ 
অন্ঞরন বলেন দাদ অন্তকুল ধাতা। 
প্রাস্স বুঝি খেতে পাবা ভাকিছেন পিতা ॥ 
আনন্দের সীমা নাই যায় ধামাধাই। 
উপনীত সিদ্ধান্ত সমীপে তিন ভাই ॥ 
কুশধ্বজে কোলে কনে কহেন ক্রাঙ্গণ। 
বিক্রয় করি তোম। লয্ে কিছ ধন ॥ 
এত গুনে কুশধবজ আগপায়ে নাচে । 
বিদায় হইতে গেল জননীর কাছে ॥ 


চতুর্থ পাল! ১৫১ 


কুশধ্বজ প্রণমিয়ে জননীর পাক্স। 
বিনয়বচনে মায়ে মাগেন বিদায় ॥ 

ধন পেয়ে পিত। মোরে করিল! বিক্রয় । 
এত দিনে হইল মোর আনন্দ উদয় ॥ 
শুধিব কিঞ্চিৎ ধার সময্স উচিত । 

জননী বিদায় দেহ জনমের মত ॥ 
আমাকে তোমা যখন পড়িবেক মনে । 
তখন চাইবে তুমি অশ্ত্রীনের পানে ॥ 
কুশরধ্বজ বদনে এতেক বাক্য শুনি । 
মহীীতলে অচেতনে পড়িল ব্রাহ্মণী ! 
বাক্য না নিঃসরে মুখে শোক সম্পাতন । 
কোলে কবে কুশধ্বজে করবেন ক্রন্দন ॥ 
মরুক তোমীর বাপ বৃথ। কেন বাছে। 
কি ছার ধনের তর তোমা ধনে বেছে ॥ 
প্রাণের ছুসর মোর কুলের পঙ্কজ | 

মাক়। ছেড়্যা কোথ। যাবে ওরে কুশধ্বজ ॥ 
অভাগী তোমাকে লএলপ ভিক্ষা মেগে খাব । 
অনেক হুস্খের ধন কারে বিলাইব ॥ 
কুশধ্বজ কয় মাগো কই সত্য সার। 
সত্য নয় অনিত্য সংসার কেবা কাব ॥ 
পাঁবকে পড়িয়া! আমি পুড়াইব ছাই। 
আশীর্বাদ কর যেন কষ্ণপদ পাই ॥ 

এত বল্যা লইলাম মায়ের পদধূলি। 
ব্রাহ্মণী ভূতলে পড়ে করেন ব্যাকুলি ॥ 
প্রণাম পিতার পায় পুলকিত গাত্র ৷ 
সিদ্ধাম্ত বলেন বাপ। তুমি সাধু পুত্র ॥ 
আমার যেমন তুমি তুষ্ট ৫কলে মন । 
আশীর্বাদ করি পাবে কৃষ্ণ দবরশন ॥ 

এত শুনে কুশধ্বজ যেমনি বিদায় । 

স্বমন্্র সারথি রথ সত্বর জোগায় ॥ 


সন 


ধর্মমজল 


তি করে আযোহপ আনন্দে ভরল । 
উপনীত তৈল রথ যথা যজ্ঞন্ছল ॥ 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল! পৃর্থীধর । 
বসাক বিচিত্রাসনে বেদীর উপব ॥ 
পরাইল পট্টবাস সোনার নপ্পগুর । 
পরিমল কুস্তলাদি ভূষণার্দি প্রচুর ॥ 
কুশধ্বজ অগ্নিকুণ্ড করে গ্রদক্ষিণ। 
উচ্চেম্ববে কৃষ্ণ বল্যা ভাকে বাব তিন ॥ 
নয়ানে নিকলে ধারা এমনি বিকল । 
বলে কোথা! হে অচ্যতানন্দ ভকতবতৎ্সল ॥ 
হ] কষ দ্বাবিকানাথ দীনবন্ধু হবি । 
প্রভু দেখ অধ্িকুণ্ডে আমি পুড্যা মলি ॥ 
ওখানে £বকুণে প্রভু বসিলা তভোজনে । 
ওদন ব্যঞ্জন লম্মদ্ী জোগান আপনে ॥ 
হেনকালে কুশধ্বজ করিলা স্মরণ । 
ত্বরাস্স আইল। প্রভূ তেজিয়। ভোজন ॥ 
কুশধ্বজ পড়ে গিয়! কুণ্ডের অনলে ॥ 
অনাথ বন্দিব কৃষ্ণ কন্িলেন কোলে ॥ 
রাজাকে বলেন তবে রাজীবলোচন । 
ব্রহ্মহত্যা কর বাছ। কিসের কারণ ॥ 
ব্রা্ষণের আশীবাদে আমি লম্দ্দীকাস্ত ৷ 
ধরণী ধর্যাচি তেঞ্িও হইয়া অনস্ত ॥ 
ব্রহ্মশাপে বাপ তোর মুক্তিপদ পায়্যা । 
এখনি ষাবেক স্বর্গ চতুতজজ হয়্যা ॥ 
এত বল্যা বকুণ্ঠে গেলেন নারায়ণ । 
অলক্ষ্যে আইল বথ দেখে সর্বজন ॥ 
আনন্দিত নহষ ন্বপতি স্বর্গ যায়। 
বিশাই অপর চিত্র লেখেন ফলায় ॥ 
কেমনে লেখিলেন ধর্মের গাজন। 
দ্বাদশ আমিনি আর ভক্তকা বার জন ॥ 


চতুর্থ পাল! ১৫৩ 


পুকনোহিত দিবাকর মনোরথ কপিলা । 
হরিহর বাইতি আদি ঘে কেহ আছিল] ॥ 
সামুলাকে লিখিলেন লাউসেনের মাসি । 
আছ্যকলে আমিনি ধর্মের ব্রতদাসী | 
সারিঙ্কে লিখিলেন সোনার পিগুরে । 
হরষ বদনে বশ্যা হবিনাম করে ॥ 
লেখিলী নিবিষ্টচিত্তে ময়না নগর । 
কর্ণসেন বঞ্জাকে লিখিল তার পর ॥ 
তবে ভায় লেখিলেন লাঁউসেন কর্পুরে । 
ভপতিদত্ত ঘোঁড়। অহ্বির পাখবে ॥ 
কলিঙ্গ কানড়া আব ক্আগা বিমলা। 
এ চারি সতিনে অতি আনন্দে লিখিলা ॥ 
কালু বীর আদি করে তোঁম1 তেব জনা । 
লখ্যাকে লিখিল। অতি অকুণলোচন। ॥ 
গোৌড়েশ্বরে লিখিয়। লিখিলা ভাম্ুমতী | 
'ক্দার বমণী ধন্যে পতিতব্রতা অতি ॥ 
পাত্র লেখিল! নখে ডভোমনীর পাতনে । 
দাঁতে খড় গলায় বড় চণকালি কপালে । 
সুখে তাব মারে লাখি মদনের মা। 
বেটা দেই লঘ্‌ঘি করে তুল্য! বাম পা! 
কাঁমিল। নির্মাণ করে বেখে ফলা খান । 
তত্ব দিল! নিরঞ্নে হৈয়। তিরোধান ॥ 
এখানে কামার উঠে শ্রভাত সময় । 
শালঘবে শীত্র আইল সক্ক্রোধ হৃদয় ॥ 
শালঘরে ফলাখান দপ দপ জ্ৰঘলে। 
সুর্যের উদম্ম যেন উদয় অচলে ॥ 
তা দেখিয়। কর্মকার সবিস্ময় মনে । 
লয়ে এল লঘ্ুগতি দিতে নৃপ সঙ্সিধানে ॥ 
কুষ্ণলীলামৃত কথা অপূরধবর্ণন । 
পরীক্ষিতে ত্রঙ্গশাপ তবের ঘটন ॥ 


'ত€৪ 


ধর্মমজল 


সঞ্তাহেন মধ্যে সর্প দংশিবেক এসে । 
এই কথ শুনে বাঁজা সভা করে বসে ॥ 
লাউসেন কর্পুর বসে পাত্রমিজ্ আব । 
হেনকাীলে ফলা লয়ে দিল কর্মকার ॥ 
সেন আদর্দি যে কেহ সভায় বস্তা ছিল । 
ফল! দেখে সভাজন সবিস্ময় হল্য ॥ 
লাউসেন কপ্পুর সুখী হল্য অতিশয় । 
তজোড়হাঁথে যতনে অনকে আগে কম ॥ 
মনের মতন ফলা মগ্ন হলাম হেরে । 
কর্মকার বিদ্বায় করিবে তুষ্ট করে ॥ 
স্নিএ। ক্তেব বাক্য সেন গুণধাম । 
দুইশত টাকার জায়গা দিলেন ইনাম ॥ 
ঘোড়া জোড় বীবরবোৌলী বিচিত্র পটকা 
নগদ দিলেন আব এক মুটা টাকা ॥ 
কামার সম্ভই হয়ে গেল নিকেতনে । 
অনাদি ভাবিয়া দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ॥৮« 


ফল! পেয়ে লাউসেন ক্ষসম্পিত মনে । 
গোৌড়ে ষাব যুক্তি কবে কর্পৃবের সনে 
কর্ন কহেন দ্বাদা! এমন কথা নাই । 
বিদায় হইয়া চল জননীর ঠা ॥ 
লাউসেন কয় দাদা যুক্তি নয় ভাল । 
যাবে ষর্দি জননীকে না কহিয়া চল ॥ 
চক্ষে আড় তিল না করেন যার । 
তাক কি দিবেন যেতে সাত নদীপাব 
কপি কহেন দাদা তুমি সে অজ্ঞান । 
ক্বিদ্ুবনে ৫০ বা আছে মায়ের সমান 
পিত]! ধর্ম পিতা সর্গ পিতা কল্তরু । 
ত1 হতে সহন্বমগুণে মাতা হন গুরু ॥ 


চতুর্থ পাল ১৫৫ 


দশ মাস দশ দিন ধরেছেন দুখে । 
অধর্ম হবেক বলে না গেলে তাহাকে ॥ 
এই যুক্তি ছুই ভেয়ে আখড়ায় করে । 
আমিনা শুনিল সব থেকে অস্থশ্চরে ॥ 
বাক্য না নিঃলরে মুখে ব্যাকুল অন্তর । 
ধেয়ে গিয়ে তত্ব কয বঙ্জার গোচব ॥ 
ঠাঁকুরানি শুন বাণী ঘষে কই বিশেষ । 
যুবরাজ পাতর যাবেন গৌডদেশ ॥ 
আখড়ায় বসে যুক্তি করেন ছুজনুন । 
সন্বর আনিতে গিয়ে শুনিভ স্বকর্ণে ॥ 
শুনে রঞ্জাবতী শোকে করে হায় হায় | 
আকাশ ভাঙ্গিয়ে যেন পড়িল মাথায় | 
লাউসেন কপূর দি গৌড়দেশে যাব । 
বলে তবে অভাগী পরান নাঞ্ পুব ॥ 
যুক্তি করে রঞ্জাবতী দাসীর সহিত। 
হছেনকাঁলে লাউসেন কর্পুবর উপনীত ॥ 
এমনি আনন্দে এসে হেসে ছুইক্তনে । 
প্রণমিল জননীর যুগল চরণে ॥ 
শ্মিতমুখ সম্মুখে দাণ্ডাইল ছুইক্তন। 
কৌশল্যাঁর কাছে যেন শ্রীরামলক্ষ্মণ ॥ 
সবিনয়ে স্বকাষ সশ্রেয় বার্তা ভাষে। 
জননী বিদায় দেয় যাব গৌড়দেশে ॥ 
একান্ত হয়েছে ইচ্ছা আম ছুহাকার। 
দেখিব কেমন বগ্ঠে বাজার দরবার ॥ 
মামা আছে তার কাছে মহৎ জানাব । 
নম্ব হয়ে নপতির চাকরি লইব ॥ 
জাহির করিব গুণ সভাব ভিতর | 
লইব জাইগিবর কবে ময়না নগর ॥ 
আর যে নগদ মাহিনা বারমাস পাব। 
দেশে বসে দেউল জাঙ্গাল তায় দিব ॥ 


১৫৩ 


ধর্মমঙ্জল 
রঞ্জাবতী কয় বাছ। জণ্তাল না কর। 
ছয়মাসের পথ হবেক গৌড় মগর ॥ 
শ্বাপর্দে আঁকীর্ণ পথ তায় নদী খাল। 
কেমনে বাইবি তোর ছুগ্ধে্ ছায়াজ ॥ 
অভাগী মায়ের কথ। এইবার রাখ । 
ধনেতে নাহিক কার্ধ ঘরে বসে থাক ॥ 
কোন ধন নাঞ্চি মোর ধর্মের কৃপায় । 
দিন ছুকাহন কড়ি বেট লয়ে যায় ॥ 
তোরা ধন তোর প্রাণ তোরা আখিতার]। 
পেয়েচি প্রভূকে পূজে প্রাণ করে হার! ॥ 
না দিব একান্ত আমি যেতে গৌড়দেশ । 
মহাঁমদ। পাপী আছে পাছে দেয় কেশ ॥ 
সে তোদের মাম! নয় শত্রু হতে বাড়া। 
বুদ্ধি তার বিরুদ্ধ বিনষ্ট বিশ্ব ছাড় ॥ 
স্তনে এত লাউসেন কর্পুর কিছু কয়। 
মহামদ। নাবড়ে না কর কিছু ভয়॥ 
অনাদি পুরুষ যাকে অচ্চকূল সদা । 
কি করিতে পারে তুচ্ছ মহামদ। ॥ 
আর জননী গে বলি শুন ততে। 
পিতামাত। পাম প্রীতি পুত্রের প্রভুত্বে ॥ 
গুণবান্‌ হয়ে ঘেবা বমে থাকে ঘরে। 
বড় সেই বর্বর বঞ্চিত বিধি তারে ॥ 
শুনে এত রঞ্জাবতী সমুন্নতি কয়। 
শুনি নাকি শেষ মাসে শুভধাত্রা নয় | 
ভূপালে ভেটিতে ঘাবে ভাল দিন করে । 
শুভতিথি শুভযোগ শুভ বার হেরে? 
শুনিয়ে মায়ের কথা লাউসেন কপুরি । 
ন! দিল উত্তর বুঝে নিশ্চয় নিষুর ॥ 
যে কহিলে জননী করিতে হয় তাই। 
এত ভেবে আখড়াকে এল দুই ভাই ॥ অত্র সভনিতা ॥৮১॥ 


চতুর্থ পাল! ১৫৭ 


এথ। বঞ্জাবতী অতি শোকাকুল হয়ে । 
কান্দিতে কান্দিতে তত্ব সেনে কয় গিয়ে ॥ 
লাউসেন কর্পুর গৌড়ে যেতে চাক । 

কি করিব কাস্ত কিছু না দেখি উপায় ॥ 
কুলের রতন মোর কপণের কডি। 

অথর্ব জনার আত্মা আধলার নড়ি ॥ 

যদি যায় ন্রপাস্তিকে নিষেধ ন। শুনি । 
শোকে তাপে পরান তেজিব অভাগিনী ॥ 
শুনে এত সেন কন শোক তেজ দ্ববে। 
গোড় হইতে আন মল সাবেঙধবে ॥ 

হাত পা ভাঙ্গিয়ে রাখ বলে কয়ে তাকে ॥ 
ঠট1 খোঁড়া হয়ে ষেন ঘবে বসে থাকে ॥ 
আমি ঘে কহিলাম ইথে না ভাঁবিয় দুখ । 
অধিরত বেটার দেখিবে চাদমুখ ॥ 

শুনে এত বঞ্জাবতী সবিনয়ে ভাষে । 

জ পুশ পাঠায় লোক লখু যেন এসে ॥ 
ভপতি এতেক শুনে ভেয়ের ভাষণে । 
পাত্রকে লেখেন পত্র পরম যতনে ॥ 

স্বত্তি আদি সাদর লেখিলা স্বসম্মত | 

শুভ আদি সমাচার সবিশেষ যত ॥ 

ইহ পত্রে অবধান কর মহাপাত্র। 

অসীম তোমার গুণ নির্ধল চবিত্র ॥ 
আপুনি আমার প্রতি অনভ্কৃল সদা । 

ভগ্রী দিযে ভালব্দপে বেখেচ মজ্জেদা ॥ 

কি লেখে জানাব কিছু নাঞ্ি মনঃকথ। । 
তোমার একসের খাই তুমি অন্দাতা ॥ 
সিঙ্গানদার মুখে শুন সমাচার বাকি । 
অপবুঞ্চ অধিক আবজ এক লেখি ॥ 
তোমার ভাগিনে ভাবা গৌড়ে যেতে চায় । 
তোমার ভগিনী শুনে কেদে মোহ ষায় ॥ 


৯৮৮ 


ধর্মমঙ্জল 


নিষেধ ন মানে কনে নিয়ত জঞ্জাল । 
তথা হৈতে পাঠাইবে সারেধবর মাল ॥ 
এইক্দপ লিখন লেখিক্সা লঘু গতি । 
সিঙ্গাদার নিয়োজিত করিল নৃপতি ॥ 
সিঙ্গাদার সত্ব জিখন লয়ে গেল। 

দিন দশে গৌড় দেশে উপনীত হল ॥ 
বাজার দরবার পাত্র প্রাতঃকালে যায় । 
মাথায় সোনার চির! মকমলি পায় ॥ 

দশ বিশ লোক সঙ্গে আগু পাছ তার। 
[হনকালে জুহান করিল সিঙ্গাদার ॥ 
নিবাস ময়না বলে নিকটে দাগুাল্য | 
পাঁগে ছিল পবআন। লইয়ে হাতে দিল ॥ 
পত্র লয়ে ধীরে ধীবে পাঠ কনে পাত্র । 
ফিরে আইল বাসাঘর ফুলাইয়। গাত্র ॥ 
সমঘনে মুচড়ে দাড়ি গৌপে দেয় ভার । 
বঞ্জার বেটার মাথ। খাব এইবাব ॥ 
থেকেছে ঠকেব ঠাঁতিও আর যায় কোথা । 
মলহাতে স্বতুয তাঁর লেখেচে বিধাতা ॥ 
এত শুনে সাবেডধরে ডেকে এনে কয়। 
তোমা হতে আমার অনেক ভ্রম বম ॥ 
ভাগিনে আমার ছুট? বড় বলবান । 
বাপমায়ে তুচ্ছ বুদ্ধি করে নতজ্ঞান ॥ 
ঘবে ন। থাকিতে চীয্স যায় বাড়ী হয়ে। 
কেঁদে কেটে ভগ্লীটি তে পাঠায়েছেন কয়ে ॥ 
পুড়ে মনে পিতাঁবধি সে ছুটাবু সনে । 
তুমি যদি ষায় তবে তুষ্ট হয় মনে ॥ 

সে কণ্ড ন৷ কগ্ড কিন্তু আমি দিলাম সায়। 
হাত পা ভাঙ্গিবে ষেন বসে থাকে ঠায় ॥ 
পরানে বধিতে যদি পার ছেড় নাই। 
অনেক ইনাম তবে পাবে মোর ঠাই ॥ 


চতুর্থ পালা ১৫৯. 


এত বলে এক মুঠ! টাকা দিল! ধরে । 
বিদায় হোইল মল দণগ্ডবৎ করে ॥ অভ্র ভনিত1 ॥৮২।॥ 


নারায়ণ নরোম নিমাই নিতাই । 
সনাতন শঙ্কর স্থবল সাত ভাই ॥ 
সভাকার জ্যেষ্ঠ হয় মল্প সারেউধর । 
সাজিয়ে চলিল লাউসেনের উপর ॥ 

পাছু রেখে গৌড় পবনবেগে ধায় । 

পার হয়ে পদ্মাবতী পিলগ্রাম পায় ॥ 
দিবারাত্রি চলে চলে পথে দিবা করে ঠাঁট 
সব্যে বেখে স্বিক্ষার পাট গোলাহাট ॥ 
ব্রঙ্গডাঙ্গ। বর্ধমান বামে রেখে এল্য । 
আছ্যগঙ্গা দামুর নাঞএ পার হল্য ॥ 

দক্ষিণে রহিল গ্রাম সামগঞ্জ কেন্যা | 
পাঁর হইল উচাঁলন্‌ পছুম! বাঙ্গামেট্যা ॥ 
ভিওর গড়ে সত্যপীরে সেলাম করে এল । 
উসৎপুর এমনি এক দোউড়ে পার হলা ॥ 
পশ্চাতে রহিল গ্রায প্ুনেজোল সানা । 
কালিনি হইয়। পার প্রবেশে ময়না ॥ 
মাতুল বঞ্জার দাসী জল নিতে এল ।॥ 
মলের সহিত দেখ্যা অর্ধ পথে হল ॥ 
জিজ্ঞাসাঁয় জানিল যতেক অবাজ্তব | 

সঙ্গে করে লয়ে এল বঞ্জাবর গোচব ॥ 

যত কৰে যুবতী জিজ্ঞীসে পরিচয় । 

শুনে তান শংসন সাবেডধব কয় ॥ 

গোড় নগরে ঘর নাম সারেডধর । 

আর এই সঙ্গে মোর সাত সহোদর ॥ 
বঞ্জখাবতী স্থখ্খী অতি পেয়ে পরিচয় | 
সবিনয়ে শ্বহুস্খ সাবেডধনে কয় ॥ 


অগ্র 


ধ্মল 


বালক আমান ছুটি বলে নিনজ্তর । 

হৃপ লস্ভাবণে যাব গৌড় নগর ॥ 

সাঁড় নাই অভাগীর শুনে শোক পেয়ে । 
নিবারিতে নার্রি প্রাণ যায় বারি হয়ে ॥ 
সেন সায় দ্দিল তায় নাহি কিছু শক্ষা। 
হাত ভাঙ্গিয় দেয় নেয় শত তকস্কা ॥ 
শুনে.এত সাবেডধব সক্রোধ অস্তর । 
মার্শীর করিস্ে এল আখড়া নিয়ড ॥ 
সঙ্গে সাত সহোদর শমনের প্রায় । 
পদাঘাতে পরত ভাঙ্িতে পারে ধায় ॥ 
কপ্পুব্ব লাউসেনে কম্স দেখ দাদ) দৃষ্টে। 
কোথা হইতে আট €েটা মল আসে বঠে॥ 
পরাক্রম দেখি ভাবি পাছে এসে মাবে। 
পলাইয়। চল দাদ। নুকাই শিযে ঘবে ॥ 
লাউসেন কয় তবে বৃথা ধরি বল। 

আট চড়ে আট জনকে নিব বরসাতল ॥ 
এত বলে লাউসেন সিংহনাদ ছাড়ে । 
অনস্ভেবর সহিত অবনীখান নড়ে ॥ 

তা শুনে সাবরেডধব বোষে পূণ হল । 

যম সম"'তঞ্জন গঙ্ঞন করে এল ॥ 

তবে তুণ্ণ লাউসেন জিজ্ঞাসে বারতা । 
কেন এলি কে তুই নিবাস তোর কথা ॥ 
সাবেডধব কষ শুন বলি সবিশেষ । 
নুপতির মল আমি নিবাস গৌড় দেশ ॥ 
বিশ্বলোক জানে মোবে বলে নই কম । 
আক্দি তোর বুঝিব কেমন পরাক্রম ॥ 
শুনে এত সেন কয় সক্কোধ অস্করে। 
মন্িিতে আইলি বেটা ময়না নগরে ॥ 
আশীবাদে ধর্মের এমন বল ধরি । 

তোর পাব। দশ জনকে এক চড়ে মারি ॥ 


১৯ 


চতুর্থ পালা ১১ 
বিষম ধর্মের মায়া বোঝাঁনে না যায় । 
দীনহীন ছিজ শ্রামানিক রস গায় ॥৮৩। 


শুনে এত ক্রোধযুত মল্ল সারেঙধরং | 

সেনে তজি উঠে গঞ্জি কাপে কলেবরৎ ॥ 

লাখ লাখ উড়। পাক এছনে লম্ফং | 

ধরাধর থরথর বস্মতী কম্ফং ॥ 

লাঁউসেন যম যেন যবে হয়ে ক্রুদ্ধং | 

মল্প সনে এছনে করে ঘোর যুদ্ধং ॥ 

প্রথমেতে হাথে হাথে পরে পায় পায়হ। 

কসাকসী ডুসাড়ুসি মাথায় মাথায় ॥ 

পেলাপেলী ঠেলাঠেলী প্রমদে প্রমত্তৎ | 

ইাঁকাহাকি ভাকাডাকী হ্োহে অপচিত্তহ ॥ 

বলাহক সম ভাক ছাড়ে সিংহনাদং। 

মার্মীর অনিবার করে ঘোর শব্দং ॥ 
'কঙধর সেনোপবে! উভারিল কিলং। 

যেন মিসে ভাদ্রমাসে পড়ে পাকা তাঁলং ॥ 

কোপে সেন অগ্নি হেন ইভ যে জন বাটং। 

নির্ভরে সারেঙধরে মারে সৃচাপড়ং ॥ 

ঠায় চড়ে ঘুরে পড়ে হয়ে মূচ্ছাপন্নং। 

উলটিয়ে বেগে গিআ। সেনে ধরে তুর্ণং ॥ 

হদিমাজ ধশ্মবাজ পদ পুগুবীকহ। 

সদ1 মনে ভাবি ভনে দ্বিজ শ্রীমানিকং |৮৪।॥ 


লাউসেনে সারে ওধরে যুদ্ধ করে পুন । 
চানূর মুষ্টিকে কঞ্চে চাপে নিয়া ষেন ॥ 
নিজে যোঁধ লাউসেন নগ সম বল। 
পদভরে পৃথিবী করে টলবল ॥ 


৯৬২ 


ধর্মমজল 


লম্ফ দিয়ে সারেঙধরের ধরে জটে । 
দুহাতে ছুরস্ত কিল ছুম দাম পিটে ॥ 
সামালিয় সারেঙধর ধরে লাউসেনে । 
যেমন করিল গ্রাস বাহু বৈকত্তনে ॥ 
মহাবল লাউসেন ভ্রভঙ্গ না করে। 

ফিকে দিতে পড়ে গিয়ে দশ হাত অস্তরে ॥ 
পবরাভব,সদারেডধর লাউসেনের ঠাঞী । 
প্রচুকন পাইল লজ্জা পরিশেষ নাঞ্লী ॥ 
যুক্তি করে এক কালে আট সহোদরে । 
এমনি আক্রোশে গিয়ে লাউসেনে ধরে ॥ 
বিপাকে পড়িল সেন মুখে নাই বা। 

নির্দয় হইয়া! তাব। ভাঙ্গে হাত পা ॥ 
আনন্দে উদ্ধত হোয়ে আট সহোদর । 
বন্ধন ভোজন হেতু আইল। বাসা ঘর ॥ 
এথা লাউসেন পোড়ে আখড়। ভিতরে । 
বেথায় বিকল হয়ে ছটপট করে ॥ 

অনেক আন্দাজ করে না পেরে উঠিতে । 
কর্পুরে কহেন ডেকে কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
নিকট মবণ মোর এই কর কাজ। 

এনে দেও পুস্প জল পুজি ধর্ধরাজ ॥ 
কপূর কাতর শুনে কাতর বচন । 
ততক্ষণে ত্ববায় দিল কনে আয়োজন ॥ 
শুচি হয়ে লাউসেন সেবে নিবঞনে । 
অনিবার। অশ্রধার! বহে ছুনয়নে ॥ 

একে একে আসনার্দি দিল উপচাব। 
অর্থ্য দিয়ে মূলমন্ত্র জপে দশ বান ॥ 

নতি করে লাউসেন নত হয়ে কায়। 

রাখ প্রভু রাখ নাথ বাখ প্রাপ যায় ॥ 
কপাময় কপাবলোকন কবু এসে । 

কাতর কিস্করে ডাকে কি নিশ্চিন্দে বসে ॥ 


চতুর্থ পাল! ১৬৩ 


গোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ গদাধর । 
করণ কারণ কর্তা কপার সাগর ॥ 
যছুমণি জীবের জীবন জগন্নাথ । 
স্থথ শুস্থ শুভান্ুভ সব তোমার্‌ হাত ॥ 
বিনা দোষে মল গেল হাত প। ভাঙ্গিয়ে । 
দারুণ বেখাক্স প্রাণ যায় বারি হয়ে ॥ 
আমার ভরসা এ চরণ তোমার । 

তূমি না করিলে বক্ষে রক্ষে নাই আব ॥ 
লাউসেন ৫কল যেই এতেক স্ভবন । 
টকলাসে ধর্দের তথা টলিল আসন ॥ 
সেবক স্মরণ করে সঙ্কটে পড়িয়ে । 
জাঁনিল যাবৎ বার্তা ষোগেতে বসিয়ে ॥ 
হন্তমানে পাঠালেন কয়ে বিবরণ । 

দ্বিজ শ্রমানিক ভনে সঙ্গীত নোতন ॥৮৫॥ 


1 


যেহু বেশে লাউসেনে শিখালে স্মরন । 
সেই বেশ ধনে বীর কবিল। গমন ॥ 
কাশ্তপীলোচন ক্রোধে কাপিতে কাপিভে ॥ 
উপনীত আখভায় সেনের সাক্ষাতে ॥ 
পুটাঁঞ্লি লাউসেন সজল নয়নে । 

পণাম করিল মল গুরুর চরণে । 
নিবেদন কবে বলেন নিবেদিয়ে তা। 
সারেড মল আমার ভেঙ্গেচে হাত পা ॥ 
হন্গমান কয় বাছ। শুন বলি তোকে । 
হাত পা হবেক ভাল বিনাশিবে তাকে ॥ 
এত বলে অঙ্গে তার বুলালেন হাত ॥ 
অক্ষয় হইল যেন বর্জলম দাত ॥ 

ভাল হৈল লাউসেন উঠিয়ে দাগাইল। 
পূর্ব হইতে অধিক শরীরে বল হৈল ॥ 


১৩৬৪ 


ধর্মমঙ্জল 


মার্মার কবিয়ে চলে মলের উপর । 
কাশ্টপীলোচন ক্রোধে কাঁপে কলেবব ॥ 
তর্জন গর্জন কৰে ছাড়ে সিংহনাদ । 
সারেডধর শুনে এথা গুণিল প্রমাদ ॥ 
প্রথমত পাঠাইল ছুই সহোদরে । 

অতি শীঘ্র এল তারা আক্রোশ অস্তবে ॥ 
ধর ধর করিয়ে বেগে লাউসেন ধান্স । 
লম্ফ দিয়ে পড়ে গিয়ে ছুহাকার গায় ॥ 
পায়ে ধরে পাক দিসে মাবিল আছাড় । 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হইল হাড় ॥ 
ভা শুনিয়ে তবে আইল আর তিন ভেয়ে। 
লাপ্‌ দিয়ে পড়ে গিয়ে লাউসেনের গায়ে ॥ 
এমনি ধরিল সেন যেমন ডউরণে । 
মারিল নির্ধাত কিল মল তিন জনে ॥ 
শুনে সারেডধর এল সক্রোধ অন্তর । 
আর সঙ্গে আইল তার ছুই সহোদর ॥ 
লাউসেন কয় বেটা অন্যায় করিসি। 
এখুনি ষমের ঘর পাঠাইব বশি ॥ 

এত বলে অন্কস্থয়ে ধরে তদের পাক । 
কুম্তকাব নঙ্গুডে খুরায় যেন চাক ॥ 
এমনি আক্রোশ করে মারিল আছাড় । 
ভাঙ্গিল মাথাব খুলি চণ হইল হাড় ॥ 
আট জন মলকে মাবিল লাউসেন । 
ধেযে এসে ম বাপের বন্দিল চরণ ॥ 
বঙ্াবত্ীী কর্ণসেন আশীর্বাদ দ্িল। 
হাসিয়ে মলের কথ। জিঙ্গাসা করিল ॥ 
লাউসেন কহে শুন নিবেদিয়ে ত। । 

মল্প বেট? ভেঙ্গে ছিল হাত পা ॥ 
হন্মান্‌ এসে হন্ত বুলালেন গায়। 

ভাল হল হাত পা অধিক বল তায় ॥ 


চতুর্থ পালা ১৬৫ 


জিজ্ঞাসিলে যদি শুন যথার্থ বচন। 
মেরে এলাম আট বেট! মলকে এখন ॥ 
শুনে বগ্তা কর্সেন করে হায় হায়। 
বাজার মলকে মেলে বড় দেখি দায় ॥ 
ঘর ছার যাবেক হইবে এই শেষে । 
না পাব রহিতে বাছ। ময়ন। প্রদেশে ॥ 
শুনে মা বাপের কথা লাউমেন বলে । 
অকম্মাৎ এত কেন মিথ্যা ভয় পাইলে ॥ 
তাঁপ তেজ তার এত মন কথ। কি। 
আজ্ঞা কর এই ক্ষণে বাচাইয়ে দিই ॥ 
বিস্ময্ হইল শুনে সেন বঞ্জাবতী । 
স্কবচনে লাউসেনে প্রশখসিল কি ॥ 
চল বাছ। বাচাইবে মল আট জনে । 
আমব। যাইব সঙ্গে দেখিব নয়নে ॥ 
যে আজ্ঞ। বলিয়ে লাউসেন চলে তথা । 
 শ্রমানিক ভনে ভাবিয়ে দেবতা ॥৮৬॥ 


কর্ণসেন বঞ্জাবতী রহিল অন্তবে | 

পুজের প্রভুত্বখান দেখিবার তবে ॥ 
লাউসেন ধর্মরাজে ধ্যান করে মনে । 
বাচাইয়া দেহ প্রভু যলল আট জনে ॥ 

মা বাপের কাছে আমি করেছি প্রতিজ্ঞা । 
ন। পাবিলে পাছে লোকে হয় অসমজ্ঞা ॥ 
এই যোর আরজ তোমার এ পায়। 
এত বোলে পুম্পজল দিল তাদের গায় ॥ 
ধর্মের কপায় প্রাণ পাইল আট মাল। 
মান্নার করিয়ে উঠে যেন মহাকাল ॥ 
কর্ণ সেন বুঞজাবতী আর লোক যত । 
বিন্ময় হইল সভে দেখিয়ে অদ্ভুত ॥ 


১ শু 


ধর্মমঙল 


সহরের সর্বলোক ধন্য ধন্য কয় । 

লাউসেন নিশ্চিত মন্তষ্য বলে নয় ॥ 

সম্মান করিল সেন মল আট জনে। 
বিদায় হইয়া তাঁর গেল নিকেতনে ॥ 
এথা লাউসেন পুন জননীর আগে। 

নুপ সম্ভাষণে গৌড়ে যেতে আজ্ঞ। মাগে ॥ 
তা শুনে বঞ্জার আর সখ নাই শোকে । 
শূন্য হল সব €ষন শেল €মল্য বুকে ॥ 
প্রিয় বোলে প্র বোধ করিয়া তবে কয় । 
কুদিনে করিল যাজ্রা কণ্ পেতে হয় ॥ 
যাবত জনমে ষে না করে বাপ মায়। 
স্ৃধীমুখে শুনি বাছা সে করে যাত্রায় ॥ 
€দবজ্জে ভাকিয়ে দিব্য দিন করে দিব । 
গতমাত্রে অতি শীত্র ফলাবাপ্তি হব ॥ 
স্থখখী হল্য লাউসেন মায়ের বচনে । 
কপপুর সহিত আইল আখড়া ভুবনে ॥ 
হেথা রঞ্জাবতী অতিত হইয়। সত্বর । 

নানা ধন লয়ে আইল ৫দবজ্জেন ঘর ॥ 

ধর্ন দিয়ে ৫দবজ্জের ধরে ছুটি হাতে । 
কাকুবাদ কোনে কক কাদিতে কাদিতে ॥ 
লাউসেন ঘেতে চায় গৌড় নগর । 
জিজ্ঞাসিলে কবে যাজা নাই সন্গতসব ॥ 
এই কাধ আপুনি যগ্যপি করাইবে । 
অ.ভাগীব প্রভু হে পরান বাল্চ তব ॥ 
এত কয়ে তদবজ্জঞে আলয়ে আল দ্রুত । 
বাম বলে বামবাত্ি হইল প্রভাত ॥ 
লাউসেন কয় মাগে। যাব গৌড় দেশ । 
দৈবজ্ধে ভাঁকিয়। দেহ দিন করে বেশ ॥ 
তরস্ী ততৎকাল শুনে তনয়ের বাক্যে । 
€দবজ্ঞে আনিল ডেকে পাঠায়ে দাসীকে ॥ 


চতুর্থ পালা ১৬৩৭ 


তুষ্ট হয়ে লাউসেন তদস্তিকে তবে । 
জিজ্ঞাসে ষাঁত্রার দিন যোগ্য হয় কবে ॥ 
€দবজ্ঞ বলেন শুন শাক্্রসিদ্ধ কই । 
বিলক্ষণ পাবে দিন বৎসরেক €ব ॥ 
তদবজ্ঞের কথ শুনে লাউসেন হাসে । 
আপুনি অপূর্ব বিছ্য। করেচ জ্যোতিষে ॥ 
বুড়1 ৫হল্যে এত কাল বয়ে পাঁজিপুথি | 
তথাপি তোমার জ্ঞান বার তিথি ॥ 
দণগ্ডবত করি ষায় দিনে নাই কাজ । 
আজি যাত্রা করিব যা করেন ধর্ররাজ ॥ 
পুত্যা কুলীরের চন্দ্র মিহিবরের তিথি । 
যেহেতু যাইব সিদ্ধি হবেক ঝটিতি ॥ 
সর্বশান্পম জানি আমি ধর্মের কপাতে। 
যোগ্য বচন কয় আমার সাক্ষতৈে ॥ 
লাউসেনের মুখে শুনে এতেক লপিভ ৷ 
উঠ গেল ৫দবজ্ঞ হইয়া অপ্রন্তনত ॥ 
লাউসেন তবে কয় মায়ের সাক্ষাতে । 
অপূর্ব দিবস আক আজ্ঞা দায় যেতে ॥ 
শুনে শোকে বার নয়নে বহে ধাবা । 
চাহিয়ে বৃহিল চিত্র পুতলির পারা ॥ 
বাগ্র হয়ে বলে বাকা ব্যাকুল অন্তব। 
নিশ্চয় যাইবে বাঁছ! গৌড় নগর ॥ 

মরি বাঁচি অভাঁগিনী তবে আর কি। 
সরান কবে চটপট পাঁক করে দিই 1 
ভোজন করিয়ে ভদ্র যাত্রা করে যাবে । 
অভাগী মায়ের প্রাণ তুষ্ট হয় তবে ॥ 
এত বলে আত্মজে করিতে গেল সান । 
ছ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগান 1৮৭॥ 


১৩৮৮ 


ধর্মমজজল 


চিতভের উছেগে আন করিয়ে চপলে । 
পাক হেতু প্রবেশ করিল পাকশালে ॥ 
লঘু লয়ে আয়োজন জোগালেন দাসী । 
পাক করে পদ্িনী পুবট পিঠে বসি ॥ 
শাক কুত্তা স্রপ রেক্ষে সম্ববিল তলে । 
স্বতৈে ভাজে ভণ্টাকি পটল পানিফলে ॥ 
নাঁনাবিধি ব্যঞ্জন সযুক্ত পঞ্চরস | 
পরিপাটী কবে পাক করিল পায়স ॥ 
লাউসেন কপুক্সধি ভোজন কবে সুখে । 
আচমন করে পান ভুষ্তিল কৌতুকে ॥ 
ছুটি ভয়ে পরে দিব্য ছুকুল তমখলা । 
যতন করি আনল জয়খড়গা খোলা ॥ 
স্মরণ করিয়। ধর্ম চবণাববুন্দে । 

যাত্রা &কল্য ছুটী ভেয়ে মনের আনন্দে ॥ 
বিদায় হইতে গেল বাপের গোচব । 
প্রণাম করিল কয়ে বিনয় বিস্তর ॥ 
মায়ের চরণ ধরে নিল পদধূলি । 

আশিস করিল রগ শোকেতে আকুলি ॥ 
যেন কেহ কার প্রাণ কেভে লক্ষ্য যায় । 
কোলে করে কমলবদনে চুন্ব খায় । 

ছুটী হাথে ধনে কয় ছুশ্থিভ। দার । 
তোমা হতে কুন আমার দশণ্ডণ ॥ 
কয়ে! নাই কুবচন কনো নাই দ্বন্দ । 
লয়্যা ষাবে আগে কবে ন। বলিবে মন্দ ॥ 
খুধা না সহিতে পারে খাক্ডাবে সকালে । 
নাড়ু মুড়ি মুডিকি চিডা মুনাষ মিসালে ॥ 
ষঘথ। কালে ওদনাদি পাক করে দিবে । 
কোলে করে ব্রানত্রিকালে শয়ন করিবে ॥ 
মায়ের মরষম কথ! মনে যেন থাকে । 
কোরো! নাই কাচ বিশ্বাস মাহুদেকে ॥ 


চতুর্থ পালা ১৬৯ 


মেম্বা মাসির কাছে পরিচয় দিবে। 
পাবেন প্রভুর প্রীত প্রাণতুল্য হবে ॥ 
তোমাদের মামী বঠে মহতের বেটা । 
তায় আমায় ছিলাঙউ একপ্রাণ ছুটী ॥ 
বরং তাঁর সনে দেখা করিবা উচিত । 
পরিচয় দিলে সে পাবেক বহু প্রীত ॥ 
ডাকিনী যোগিনী পথে পাছে দেই পীড়া । 
মস্তকের কেশ বেন্ধে দিল মন্ত্র পড়ে ॥ 
লাউসেন কর্পুর বিদায় হয়ে স্ুখে। 
গনমার্গে গমন করিল গৌডমুখে ॥ 
পাঁলিতে পিতার সত্য বাম গেল বন। 
দিবসে আধার হৈল অধোধ্য| ভুবন ॥ 
তেমতি আধার €েল্য নগর ময়না | 
কি হল্য কি হল্য বল্য! কান্দে সবজনা ॥ 
কর্ণসেন রঞ্জাবতী শোকে অচেতন । 
সম বন! রাজরাঁনী কৌশল্য। যেমন 7 
গোপাল গাঙ্গুলি স্থত গাঙ্গুলি স্থদাম। 
তদাত্মজ বিখ্যাত অনস্ত বাম নাম ॥ 
তদাত্সজ গদাধর গুণে অকুপার। 
শীতল সিংহ সদাই আপনি সখ যার ॥ 
তদ্রাত্সজ মানিক ধর্জের গীত গায় । 
হরি বল বন্ধুজন পাল! হৈল্য সায় ॥৮৮॥ 


ইতি ফল। নির্মাণ আর সারেঙ মল্লের যুদ্ধ । 
আর গৌড় যাত্রা সমাপ্ুং ॥ 


' চতুর্থ পাল। সমাপ্ত - 


[পঞ্চম পালা এ 


বাতের জন্ম পালা! 


এক মনে ষেবা শুনে ধরনের মঙ্গল । 

ধন পুজ্র লম্্ত্রী হয় বাঞ্ছ। নিরমল ॥ 

পুরঃসর লাউসেন পশ্চাৎ কপ্পুর | 

শ্রারামের সঙ্গে যেন লক্ষণ ঠাকুর ॥ 

বাম কাধে ফল? আব ভাহিন কাধে ঝাবি । 
যুগল কিশোর ব্ধপ যান ধিন্িধিবি ॥ 
গলায় গরুড মণি কবে ঝলমল । 

শবতেল শশিসম বদনম গুল ॥ 

পুথর পণিক দেখে বলে অন্ঞপাম। 

কিবা রূপ দেখি তেন কৃষ্ত বলবাম ॥ 
অবাঁক হয়ে এমনি এক দঙ্ে চেয়ে বয় । 
শ্রানামলম্ম্রণ বল্যা কেহ কেহ কষ ॥ 

তেেহ বলে অশ্খিনীকুমার ছুটী ভাই । 

এমন আশ্চষধ ব্ূপ কত দেখি নাই ॥ 

পারু হ্এ ভসহপ্ুক পাইল বাক্ষামেটে । 
পশ্চাৎ আহিল গ্রাম প্রন্তজোলকেটে ॥ 
কাননে কুক্গম তুলে কর্পুর পাতর । 

কানে পরবে কবে হত্য কম্স আমি বন ।॥ 
লাউসেন শুনে হাসে তাই বটে ভাই । 
ভাল হুল তামার তবে বিভ। দিয়া ঘাই ॥ 
কর্পরর্স কহেন দাদা দ'ওবৎ ক্রি । 

শ্রনে গায়ে আইল জ্বর মাথা ব্যথায় মলি ॥ 
এই কথ? কহিত্তে বজিতে বিলঙ্গন । 

পাব হযে পছুমা পাইল উচালন ॥ 

বীরহাঁট বামে লেখে বর্ধমান পায় । 

ঘশন জঅগৎ্বাটি এড়াইয়া যায ॥ 


পঞ্চম পাল। ১৭১ 


কর্পূুর কহেন দাঁদা মোটমাট নেয় । 
ক্ষুধায় সর্বাঙ্গ কাঁপে খেতে কিছু দেয়। 
লাউসেন কয় ভাই এস এস যাব। 
আগে যেয়ে বাজারে সন্দেশ কিনে দিব ॥ 
তা শুনিয়। কর্পুর ধাঁইল পাছ পাছু। 
সন্দেশ খাব না দিবে চিড়া মুড়ি কিছু ॥ 
এই কথ। কহিতে বলিতে বিলম্বন । 
দুরে হতে দৃষ্টি হল ছুর্গম কানন ॥ 
দেউল দেহার। কভ ইঞ্ক আলবর। 
পরতের প্রমাণ পাদপ বিপধয় ॥ 
লাঁউলেন কর্পুরে জিজ্ঞাসা করে তবে । 
কহ দাদা কর্পুর যাইব কোন্‌ পথে ॥ 
তোমার ভবস। আমি করি অন্রক্ষণ । 
অজ্রনের সারথি যেমন নারায়ণ ॥ 
শ্রবামের পক্ষে যেন লক্ষণ ঠাকুর । 
তমতি তোমারে দেখি দাদারে কপূর ॥ 
তুমি নয় মন্ত্রয্তা দেবতা সমতুল । 
কহিবে ইহার তত্র জান আছ্যমূল " 
শুনে এত কর্পুর সম্মথে জোডহাত । 
নিবেদন শুন দাদ! ময়নার নাথ ॥ 
সকল কহিতে পারি ভূত ভবিষ্বাতি। 
পক্ষাবল সদা ষার প্রভূ যুগপতি ॥ 
বামদিগের বত্ম নিব নাহিক নিণয়। 
সম্মখের পথে ০গলে মাস হয় হয় ॥ 
দক্ষিণের পথে গেলে দিন দশে যাই । 
লাউসেন কয় শুনে তবে চল তাই ॥ 
কাতর বচনে কয় কপুবর পাতবর। 

তুমি যায় আমি দাদ? ফিরে যাই ঘর ॥ 
সম্মুখ সরণি দিয়ে যেতে মন সবে। 

এ পথে যাবেক কেবা মবিবার তবে ॥ 


১৭২ 


ধর্মমজল 


লাঁউসেন কক্স ভাই এত নাই জানি । 
এ পথে কিসের ভয় কহ দেখি শুনি ॥ 
কর্পুর কহেন তবে সাবধাঁন হবে । 
তেমন দেখিলে মোর মুখে জল দিবে ॥ 
কহিতে দারুণ কথা কাঁপে কলেবর । 
আর কেন কপ্পুবর মনিল অতঃপর ॥ 
সহর শোভিত €দখ সম্মখ নিক্সড় । 
জান নাই শুন এ জালম্কার গড় ॥ 
জিজ্ঞাসা করিলে যর্দি কহিব সকল । 
ইহাতে হয়েছে নাঁজ। বাঘ কামদল ॥ 
লাউসেন কয় ভাই অপবধপ শুনি । 
ক্রমিক ইহাঁর কথা কহিবে আপুনি ॥ 
পঙ্ু হয়ে প্রজানব পালন কেস্বে করবে । 
মহাক্গর মহীপাঁল কেন নাই মালে ॥ 
তা শুনে কর্পুর তত্ব বিশেষিয়ে কন । 
দ্বিজ গ্রীমানিক ভনে সখা নিরঞগুন ॥৮৯।॥ 


একদিন ইক্দরাঁলয়ে হইল সুধর্মী | 
বসিলেন বিশ্বনাথ বিষুত আর ব্রহ্মা ॥ 
পবন জ্বলন ষম কুবের বক্ণ । 

অপব্ু অমববুন্দ অনন্ঠ অরুণ ॥ 

সাবিক্রী সারদা শচী গৌন্ের গেহিনী | 
বাঘের উপরে বসে বিষণ জননী ॥ 
শ্ধব ইন্ডেক বেটা ধরায় নাছে। 
খ্রি খমক তুরী খন্কাল বাজিচে ॥ 
ঝাডঝাড ঝর্ঝবি মোহরি কাড়াপাড।। 
ুন্চন্চ ঝুক্ন্ত ভা মপ্পুবের সাড়া ॥ 
ঘাগর ঘুর বাজে ঘন নাড়ে হাত । 
বদনে মধুর হান্তে বিজুরি নিপাত ॥ 


পঞ্চম পালা ৯৭৩ 


কতান সুন্দর করে রসাল বীণা বায় । 
গদ গদ গৌণসে গোবিন্দ গুপ গায় ॥ 
তাকুটি তাখে ৫ মুদঙ্গের রব । 

তাগুব দেখিয়ে তু ত্রিদিবেশ সব ॥ 
€কটজে উন্মত্ত শুনে কৃষ্ণের কীর্তন । 
হরগণ সকলের অঝোর নয়ন ॥ 

কেহ ধরে কোল দের ছু বাহু পসারি। 
কেহ কন হাত তুলে হরিবোল হরি ॥ 
মহামায়া হন মগ্ন মনে নাঞ্ঞ সে। 
বাছারে ইন্দ্রের বেটা বর মেগে নে ॥ 
নাচিতে নাচিতে নাছ ননত্কাবে চাক । 
বাঁঘে বসে বিশ্বমাতা দেখিবারে পায় ॥ 
কুবুদ্ধি ঘটিল তাকে কয় কটুবাক্‌ । 

মর মর ঠেঁট। মাগি চুপ করে থাক ॥ 
সাক্ষাতে মহেশ বসে মনে নাই লাজ । 
ছি ছি তোকে ছার কপাল ছি ছি হেন কাজ ॥ 
ব্রহ্ম! বিষণ বরুণ কুবের পুবন্দর | 

তার মাঝে তুঞ্ক বসে বাঘের উপর ॥ 
যে কহিলি অন্ফচিত অভিবাদ সেটা । 
তোর ঠাঞ্ি বর নিব আমি ইন্দ্রের বেটা ॥ 
ক্রোধ করে ভগবতী কহিলেন তাবে । 
বাঘ হয়ে জন্ম গিকে বাঘিনী জঠরে ॥ 
ইন্দ্র অভাগা বড় তোর পারা হতে । 
নয়ন ভবিয়া আর না পান দেখিতে ॥ 
অভাগিনী শচীর কপালে এই ছিল । 
বুথ! তোরে এতকাল পালন করিল ॥ 
চমত্কার শ্রীধর চাহিয়ে চারিপানে। 
এমনি পড়িল তাব্র অভয় চরণে ॥ 
কিঙ্করে করিব ক্রোধ নহে সমুচিত । 
জানি নাই জননী গে। তোমাব মহত্ব ॥ 


১৭৪. 


ধর্মমঙ্গল 


শুনেচি সম্যক কথ সর্বলোকে বলে । 
কুপুত্র হইলে তাকে ম। নারি ফেলে ॥ 
তবে তুমি আমাকে বিমুখ হলে কেনে । 
আমি তোমার কুপুক্র জগৎ লোকে জানে ॥ 
বাঘ হয়ে বিপিনে বঞ্চিব কিন্ধপেতে । 
ভয় বাসি ভগবতী ভূমগুলে যেতে ॥ 
কার গর্ভ জন্ম নিব কি হবেক গতি । 
ঘুচিল সঞ্চয় স্থখ ত্বর্গের বসতি ॥ 

এত শুনে ডমা কন আর কেন বল । 
মোর দোষ নাই তোর কপালে যা ছিল ॥ 
কালী নামে বাঘিনী কাননে বাস করে। 
লঘ্ঘু ষেয়ে লভ জন্ম তাহার জঠরে ॥ 
দেখিতে দেখিতে ভাব লুপ্ত হইল কায়। 
শধর ইন্দ্রের বেট! বাঘ হতে যায় ॥ 
এখানে বাদিনী বনে বলস্ত সময় । 

€দবে তার সেইদ্দিন খতুকাল হয় ॥ 
শাদুলের সঙ্গ পেয়ে সম্ভাগ করিল । 
শ্ীধর আসিয়ে জন্ম ঘথ। কালে নিল ॥ 
গর্ভ হল বাঘিনীর গায়ে নাঞ্ি বল । 
সারাদিন শুয়ে থাকে অলমে বিকল ॥ 
আহার ন। কনে কিছু অন্দদিন ষায়। 
একাকী কাননে কালী কঞ্ু বাথ। পায়? 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে তাক ছাডে। 
বড় বড় বুক্ষ ভাঙ্গে পবত উপাড়ে ॥ 
ক্ষণে লম্প ঝম্প দেয় ক্ষণে বলে মবি। 
ক্ষণে ক্ষণে থেকে উঠে ভর্ধব মুখ করি ॥ 
ব্যথায় বিকল অঙ্গ অবে চকু ছুটী । 
বিদ্বারে বিংশতি নখে বক্গুধার মাটি ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর বেল গগন উপর | 
প্রসবিল পুর এক পরম স্বন্দর ॥ 


পঞ্চম পাল! ১৭৫ 


তাত্র বণ তনু তায় কফ্ণবণ রেখা । 
বিমোহিত বাধিনী পুজ্রের কূপ দেখ্যা ॥ 
বাছ। বলে বুকে ৫কল বলে ধন্য আমি । 
অভাগিনী মায়ের পরান ধন তুমি ॥ 
এতাদদনে হল্য মোর সফল জীবন । 
এত বলে মুখে করে এক শত চুন্ধন ॥ 
বাতাসে বাড়িল অঙ্গ বলে গওগে। মা। 
কি খাইব ক্ষুধায় কৰাঁপিচে মোর গা ॥ 
বাঘিনী বলিচে বাছা বসি “কালে করে । 
আর কি খাইবে খায় ছুপ্ধ পেট ভবে ॥ 
বাঘ বলে দুগ্ধ খেয়ে না বাচিব আমি । 
অপর আহার কিছু এনে দায় তুমি ॥ 
ছ বুড়ি ছ।গল মন ছয় গণ্ডা গোরু। 
সাত পণ হরিণ বরা সাত বুড়ি শশারু ॥ 
গণ দশ গণ্ডার মহিষ গোটা বার । 
জল খাহ জননী গো যদি দিতে পার ॥ 
'স্ঘিশী বোলিচে বাছা এ বনে না পাব। 
শিমুল নগরে গিয়ে এ সব আনিব ॥ 
দ্বিজ শ্রমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধন যারে দিল! দেখা ॥৯০॥ 


কপুর কহিচে দাদ! শুন অতংপর । 
আহার আনিতে গেল শিমুল নগর ॥ 
বিঘপনে বাঘিনী বশে আগুলিয়ে বাট | 
না চলে পখুক্‌ পথে বন্দি হাট ঘাট ॥ 
নগরের লোক সব পরিত্রাহি ডাকে । 
ছুয়ীরে কপাট দিয়ে ঘরে বসে থাকে ॥ 
ভব্য নাই ভয্ম পেয়ে ভূপে গিয়ে ভাষে। 
বাঘিনী আপিয়ে উপদ্রব করে দেশে ॥ 


* জুতড 


ধ্মজল 


বেনাবনে বসে থাকে বিপরীত কাঁয় । 
পথুক পাইলে পথে ঘাড় ভেগে খায় ॥ 
শুনে সাজে হরিপাঁল বধিতে বাঘিনী । 
নফনে ষোগায় ঘোড়1 করিয়ে সাজনি ॥ 
নিশান নেঙসা বাজে ঢাক ঢোল তুরী । 
তোবকঙ্গ খন্কাল আব দড়মসা ভেবী ॥ 
কাড়া, পোড়া নাগবায় ঘন পড়ে কাঠি । 
সাত হাত কেপে গেল শিমুলের মাটি ॥ 
নামজাদা সিফাই সাজিব আগুদলে। 
ক্কৃতাস্ত কাশ্টপী ইন্দ্র কাপে যার বলে ॥ 
বাড সাজিল কত বরণে অবিসাঁর । 
মেকজাদা ৫সয়দ সাজিল সমকাল ॥ 
কেহ ব! কপাণ নেয় কাটার কাটানি। 
০কেহ নেয় যমধর ধচ্চ তীব ছুরি ॥ 

কার হাতে বাগুরা শল্যার্দি জাল দড়ি । 
ফরিকাল লইয়া কহ ধায় বড়াঁরড়ি ॥ 
ক্রোশ যুগ জুড়ে €হল্য নস্করের বেলা । 
বিপিনে প্রবেশে গিয়ে বিলক্ষণ বেলা ॥ 
ফিকির করিয়ে সব ফাঁদ জাল এডে। 
ঝাটক স্ষব্রিকাল লঞ্। ঝাড় ঝোড় ঝাঁড়ে 
প্রাণ লক্ষে পলাইল অন্ত পঙুগণ। 
বাঘিনী পড়িল জালে €তদবের ঘটন ॥ 
ধবরধর করিয়ে সভে ধায় চাবিভিতে । 
সক্রোধিয়ে শেল মারে শূলে করে গাথে ॥ 
বাধিনী বিপাকে পড়ে ত্যঙজ্িল জীবন । 
কপুর কহেন শুন অপুর্ব কথন ॥ 
এখানে শাদু লশিস্ত পথপানে চেয়ে । 
খনে উঠে খনে ৫বসে ক্ষুধায় ক্ষুদ্ধ হয়ে ॥ 
বিপাক বড়ই বল্যা এত ক্ষণ হল । 
আহার লইয়া! কেন মা নাই আইল ॥ 


১২ 


পঞ্চম পাল! 


বিধির বিপাঁকে বুঝি তেজেছেন প্রাণ । 
হবি হবি কে মোর করিব পরিকভ্রাণ ॥ 
কেমনে বাচিব আমি মায়ের বিহনে । 
বলে এত বাঘট। বসিল বেনাবনে ॥ 
কর্পুর কহেন দাদ] শুনি অতঃপর | 


শীকারে সাজিল রাজা জাল্লালশিখর ॥ অত্র ভনিত ॥৯১। 


পাগড়ি সুরচিত শিরোপর শোভিত 
শোভন সাজুর। গায় । 
শ্রবণে কুগুল করেছে ঢলঢল 
মকমলি উপানহ পায় ॥ 
চাঁপিয়া নগবর লইয়া ধন্ুশর 
শীকারে সাজিল ভূপ ! 
তাক তাক তানান। বাজে কত বাজন' 
বীণ| আদি বিবিধ ব্ূপ॥ 
“০ রেসাজরে নিশান ফুকুরে 
নাগরায় শুন পড়ে কাতি। 
ঘোষণ। উঠিল ছুটাছুটি পড়িল 
কেঁপে গেল জালন্ধ*র মাটি ॥ 
পাঠান সৈয়দ সাঁজিল মগধ 
আর সাজে সেকজাদ। কাজি। 
হিতের বাদ্ধিল চটপট চলিল 
চপলে চাঁপিয়া তাঁজি ॥ 
লইয়! তরআর ছুটিল জমাদাবর 
নক্কব কয়গুলা সঙ্গে । 
ফরিকাল টাঁল নয়্যা ধাইল বারভূৃয়াযা 
ধর ধর করিয়! বঙ্গে ॥ 
সিফাই পদাতিক সাজিল অনেক 
পবনসমান বেগ । 





ধর্ষমক্ষল 


ধৰিয় ধঙ্ঠশক্গ ধাইল সন্বর 
ডাকে যেন প্রলয়ের মেঘ ॥ 
রতন সন্দার বমাপতি সিকদার 
রোজপুত বঘুনাথ সিংহ । 
মাতঙ্গে চাপিয়! মার মার করিয়। 
ধাইল যেন কালজজ্ঘ ॥ 
সেনাপতি সনাতন করিয়ে তন 
সেনার সহিত ধায় । 
গোলা বিসরে ঘোটক হি'সরে 
গজগণ গজিচে তায় ॥ 
সেনার চাঁপটে সরণি পরুটে 
দিবসে অন্ধকার হল । 
কম্পিভা ধবণী থর থর অমনি 
অনন্ত অস্থির হইল ॥ 
লইয়ে জাল দডি ধাঁইল বূডারডি 
আগু পাছু কত শত জন। 
চারিআনি হইযে চৌদিকে বেডিয়ে 
প্রবেশ করিল বন॥ 
বাজার হুকুম পাইয়ে তখন 
কফিকিরে দাদ জাল এডে। 
লইয়া ঝাটক সিফাই পদাতিক 
ঝাড ঝোড বঝঙ্কার ঝাডে॥ 
€দবের ঘটনে শীক।র সেদিনে 
ন। পেয়ে নপতি শেষে । 
তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়ে বুল 
বুক্ষের তলায় বেসে ॥ 
বেলভিহি। নিবাস “্মবি সদা ব্যাস 
অনাদি পদারবিন্দ | 
ছিজ শ্রামানিক রচিল রসিক 
বসোদয় সুন্দর ছন্দ 1৭২ 


পঞ্চম পলা ডব্খ 


নৃপতি নফবে কয় লঘু আন জল। 
তৃষ্ণায় বিকল তনু হয়েচি বিকল ॥ 
নফর নৃপতিবাক্যে লঘুগতি ধায় । 
সন্সিকটে সরোবর দেখিবারে পায় ॥ 
যবে এসে জলে নেবে জলাধার পুবে। 
বেনাবনে বাখট। বসিয়ে যুক্তি করে ॥ 

এ বেটার সঙ্গে আমি নপালয় যাব । 
হাতি ঘোড়া মেরে ধরবে পেট ভবে খাব ॥ 
বানীদিগে পান আর অন্তে পরবে কি। 
অবশেষে বাজার মাথাব্র খাব ঘি ॥ 
জলে মলাম ক্ষুধায় জনমাবধি হতে । 
বলে এত বাঁঘট। বসিল মধ্যপথে ॥ 
?জভেব স্বভাব ধহ সঙ্কুচিত গা । 
সমতুল দেখে “যন শশাকের ভা ॥ 
নে পের নক্ষব লঘু পায় । 

প ডিল বাঘট। ধবিল তাব পায় ॥ 
শশকশাবক বলে দেখে সখা? হল । 
এমনি ধরিষে তাকে হ্াচলে প্ুবিল ॥ 
বলে আজ লয়ে তোব ঘবে বব অচিবাহ। 
লক করে ছু সের চেজের বাব ভাত ॥ 
জল লয়ে জাল্লালশিখবে যবে দিল । 
পীযুষ সমান পদ» পানে প্রীত পাইল ॥ 
বারণ বাজীর শব্দ বাঘট। শুনিয়ে। 

মনে কবে ঘাড় ভেঙ্গে খাব বারি হয়ে ॥ 
এত বলে জাঁচিল চিবিয়ে বারি হল। 
এ্রমনি বাতাস পেয়ে বাড়িতে লাগিল ॥ 
দেখে বলে দগুধর দেখি দেখি আন । 
অ।জি হতে বাঘ শিশু আমার পরান ॥ 
লয়ে ঘরে বানীকে যতন কৰে দিব। 
পুত্র নাই পুত্র তুল্য পালন কৰিব ॥ 


১৮৩ 


ধর্ধমঙ্গল 


বামকথ। কৃষ্ণকথা। শিখাব পুরাণ । 
মরিলে আমার ঘষেন করে পিগুদান ॥ 
এত বলে এছনে আনন্দ পুর্ণকায় । 

বুকে করে বাঘের বদনে চুশ্ব খাক্স ॥ 

লয়ে লঘু নবপতি নিজ রাজ্যে আল্য । 
পাটরানী পদ্মাকে পরম যত্তে দিল ॥ 
বিপিনে বাঘের শিশু বিধি দিল ইবে। 
পুব্রসম পদ্মমুধী পালন করিবে ॥ 
বিষু্পাদপদ্মে পি দিবেক গয়ায়। 
তোমায় আমায় স্বর্গ যাইব সকায় ॥ 
গোঁপাঁলকে ডেকে লঘু নুপতি গুবোধিল । 
ছুঃগেয়ের হুগ্ধ তাঁর রোজ করে দিল ॥ 
বহুমূল্য হার দিল বাঘের গলায়। 
চামীক নূপুর পরাই দিল চাবি পায় ॥ 
কাকালে ঘাগর দিল ঘুঁঘুর উর্ন1। 
কানে দিল কাঞ্চনের কাঁটা কাঁচসোন। ॥ 
মহীপতি জাল্লালশিখবর মহাবল । 

থুইল আখ্যান তার বাঘ কামদল ॥ 
বাতি দিন বানী তাকে কোলে কবি থাকে । 
বাপধন বাছাধন বলে সদ। ডাকে ॥ 

সী হয় শুনিয়া মধুর মুখরব । 

কৃষ্ণপুজ। বিষুণভ্ক্তি পাসরিল সন ॥ 
ক্ষীরথগ্ড নাড়ু ভচি খায়ায় নিয়ত । 

বুকে করে বদনে চুম্ম খায় কত শত ॥ 
দিনে দিনে বাঁড়ে বাঘ বিপরীত দেখি । 
পুড়1 পাবা মস্তক-পাবক পাবর। আখি ॥ 
দীর্ঘ সারি দত্ত গুল মুল! যেন মোটা । 
কিব! ভাল কুল1কতি লোটা কাণ ছুট ॥ 
স্থবুদ্ধি াজাঁকে €দবে কুবুদ্ধি ঘটিল। 
কায়জ সমান করে কালকে পুধিল ॥ 


পঞ্চম পাল। ১৮৯ 


কপুকর কহেন দাদ শুন তার পরে । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাছ্যের বরে ॥৯৩। 


একদিন নুপতি নকবে ডেকে বলে । 
খাসী মাস ভেজে আন খাওয়াব কামুদলে 
নুপতিলপিতে লঘু ধাইল নফর । 

খাসী কেটে মাস ভেজে ষোগান সত্বর ॥ 
বস্থপতি বাঘে লয়ে বাঁছ। আইনশ্য বলে । 
মাস ভেজে মুখে তার দের তুলে তুলে ॥ 
হী হয়ে শাদুল সধার তুল্য খায় । 
বয়ে বয়ে রাজার পানে আড় চক্ষে চায় ॥ 
ঘন ঘন নাড়ে মাথ। লাঙ্গল আছাড় । 
কলঙ্গে ফুলায় গায়ে লাঞ্ষ দিয়। পড়ে ॥ 
আহ মবি মবি একি স্বাদ এত । 

সপ. খণ্ড নাড়ু লুচি খেতে লাগে তিত ॥ 
জেতের যেরূপ কঙ্ সেকি হয় নাশ। 
মনে কবে বাজার ঘাড়ের খাব মাস ॥ 
রয়ে রয়ে সয়ে সয়ে অন্ুবন্দ করে । 

বাগ পেয়ে বাঘট। রাজার ঘাড়ে ধরে ॥ 
মহুীপতিত মুখে তার মাবিল থাবড় । 

ছি ছি বলে ঠেলে পেলে উঠে দিল বড় ॥ 
ভয় পেয়ে ভপতি ভবনে প্রবেশিল । 
এমনি আক্রোশে বাঘ উধাঁড করিল ॥ 
প্রবেশিয়া সহরে সরণি মধ্যে বৈসে। 
ঘাড় ভেঙ্গে খায় পরে যত লোক আইসে ॥ 
সন্ধাীকালে বলে থাকে পুখবের পাড়ে । 
শরীর সংকোচ করে শাখীর নিয্ড়ে ॥ 
এবতী সকল মেলে জল আস্তে যায়। 
বুকে চড়ে মাথার মগজ খুলে খায় ॥ 


২ 


ধর্মমঙ্গল 


দেখে ভয়ে লোক জন দিবস হছুপরে। 
দুয়ারে কপাট দিয়! বন্যা থাকে ঘরে ॥ 
দারুণ দুর্গতি দেশে বাঘ হেল্য কাল। 
ঘরের ভিতরে পড়ে বিদারিয়া চাল ॥ 
কামিনীর কোলের কুমার কেড়ে লয়। 
টাপকল৷ চিনি বলে মুখে ফেলে দেয় ॥ 
অন্য যেব। থাকে তাকে একে একে খায় । 
বাধাকৃষ বলে মুখে রক্ত মাখে গায় ॥ 
মহাভয়ে মুগ্ধ হয়ে মনুষ্য জনেক। 

ক্ষিপ্র গিয়ে ক্ষিতিনাথে খবর দিলেক ॥ 
শুনিঞ বসুধাপতি অশুভ বচনে । 
অবিলম্বে আজ্ঞ। দিল অন্ুচরগণে ॥ 
লোহের পিঞ্জরে লয়ে গিয়া লদ্ঘুতর । 
বিসকবৈনসে তোর! বাঘ বন্দী কর । 
শুনিঞা ধাইল তাঁর। বাঘ ধরিবারে । 
ছাঁগল গাড়র লয়্যা পিগ্িরায় পুরে ! 
এখানে শাল শুয়ে সুখে নিদ্রা ষায়। 
দূর হৈতে অন্তচর দেখিবারে পায় ॥ 
পথমধ্যে পিঞ্রিরা পরমধত্রে রেখে । 
বিল বুক্ষের তলে বাঘটাঁকে তেকে ! 
পিঞ্জিবায় ছাগল গাড়র করে শব । 
নিড্রাভঙ্গ বাঘের উঠিল হযে স্তব্ধ ॥ 
চঞ্চল লোঁচনে চায় প্রায় দৃষ্টি হৈল্য । 
স্থবুদ্ধি বাঘের পোকে কুবুদ্ধি ঘটিল ॥ 
খাব বলে ক্ষিপ্র এল ক্ষেম ক্ষেম করবে! 
না চায় পশ্চাৎ গিয়। প্রবেশে পিজরে ॥ 
অন্চরগণ তার। দেখে ধেছ়ে এল । 
কপাট বূলুপ দিয়ে বাঘ বন্দী কৈল্য ॥ অত্র ভনিত! ॥৯3! 


পঞ্চম পালা ১৮৩ 


বন্দী €হল বাঘ বায় তদবের ঘটন। 
ক্ষিপ্র কয় ক্ষিতিনাথে খবর তখন ॥ 
শুনে শুভ বারতা সম্তোঁষ হল মনে । 
অনেক ইনাম দিল অন্চরগণে ॥ 

লোক লফ্ষে নপবর বাঘ কামদলে। 
শকটে করিয়। তুলে রাখে বঙ্গশালে ॥ 
ক্রোধ করে কল তাঁর আহার কারণ । 
স্বয়ং দোষে শাদুলের সশয় জীবন ॥ 
এই কথ। কহিতে বলিতে ছুটি ভাই । 
চিল গ্রাম হইয়ে পার চলে ধায়াধাই ॥ 
লাউসেন জিজ্ঞাসেন পুন কপূর কহেন । 
অন্য উপাখ্যান দাদ। মন দিয়ে শুন। 
ব্রতমধ্যে একাদশী পুণ্যত মহান । 
চারিমুখে ব্রন্গ। প্রভাব যার কন ॥ 

লক্ষ্মণ লখিয়ে কই নিস্তারিতে জীব । 
উপবাস আপুনি করিল। সদাশ্ব ॥ 
ক্ুষ্ডসেবা কর তবে কাত্যাঁয়নী কন । 
ঈশ্বন কহেন তবে কর আয়োজন ॥ 
প্রভুবাক্যে পাবৰতী পেলেল পরম গ্রীত ৷ 
যাঁগালেন আয়োজন করিয়ে ত্বরিত ॥ 
ক্ষ্তসেবা কীন্ভিবাস করিলেন তবে । 
পুলকে পুশিত তন্ত গদগদ ভাবে ॥ 
যাগ পেয়ে জগঙকতা। যোগে যোগাভ্যক। 
এক লক্ষ হরিনাম করিলেন জপ ॥ 

ছুখে স্বখে রাত্রি গেল দিব! উপস্থিতি । 
পক্ষবীকে শঙ্কর কক্হন শর্মচিতে ॥ 

কাল গেছে উপবাস কি কন কাত্যায়নী । 
পারণ করিব চেষ্ট। পাইবে আপুনি ॥ 
ল্গীণ দেহে ক্ষেমস্করী ক্ষুধা নাই সয় । 
শাক স্ুক্তা যা হোক সকাল যেন হয় ॥ 


ধর্ম ম্ষ 


বুড়াঁটিন্ বনে বাক়েক দিবে মন । 
ভাল হম কিছু হনে বসাল ব্যঞ্জন ॥ 
গুনে এত শক্ষরী সম্মুখে জোড় হাত । 
পারণ করিতে চায় ঘবে নাই ভাত ॥ 
চমত্কার চন্দ্রচুভ চণ্ডী বচনে। 
শৃন্ট হইল সব কথা স্খ নাই মনে ॥ 
উপবাস একে তায় কাপে বঠে গা । 
কয়ে কথ। কষ দিলে কাতিকের মা ॥ 
বিপরীত বাক্য শুনে গেল বুদ্ধিবল। 
কালিকার ভিক্ষার চাল উডালে সকল ॥ 
দুর্গা কন ছুঃখিনীকে দোষ দিবে বছে। 
যাঁর সে ভিক্ষার চাল তাবে নাই মাটে ॥ 
ভিখাবীর ভাগ্য পোডে ভাত নাই জুডে। 
তলবিহঁন তশ্তে কেবল খডি উডে । 
না পাই পডিহুত বস্থ পড়ি বাঘচ্ছাল । 
পাচহাখে পাচ কথা অশেন জঞ্জাল ॥ 
ব্রহ্ষাব ব্রহ্মাণী বস্তু অল-কার পডে। 
খাঁটি বসে গুয়। পান খাত গাল ভরে । 
আমার এমন দশ অন্ন যদি ভাতে । 
তান্গ,ল বিহনে তান মুখে গন্ধ ছাডে ॥ 
ভক্তকে অখিল ভবে দিতে পার ধন। 
প্র নাই প্রষিতে আপন পরিজন ৷ 
অন্যের বালক তাব। ক্গাবখগু পায়। 
কার্তিক গণেশ মোন অন্কে পালান ॥ 
| শুনে বচন লোক বলে লক্ষ্্াছাড1। 
ভত হয়ে নীত কথা কই নাই এড" 
০ভামার সে নিত্য নাই তব করে তকে। 
কুবের ভাগাবী আছে কত ্গিবেক সে ॥ 
শব কন ভবানী ভক্তের বাড়ি যাব । 
তেও ধন ভিক্ষা করে নিত্য এনে দিব ॥ 


নু 


ও 


পঞ্চম পাপা ঠা, 


পার্বতী কহেন প্রভু সঙ্গে ধাব স্বত। 
দেখিব তোমার ভক্তে ভদ্কি করে কত ॥ 
বুষেতে চাপিল। শিব সিংহে ১শলস্তা । 
চাবি মুখে হবিনাম একে বামকথা ॥ 
বিষম ধর্মের মায়। বোঝনে না যায় । 
দীনহীন ছ্বিজ শ্রামানিক রস গায় ॥৭৫।॥ 


চপ 


শিখর দেশের রাজা শিখিধবজ নাম । 
শক্রসম শিবের আশিসে বিভুবান্‌ ॥ 
ন! খায় ওদন জল শিবপুজ1 বিনে । 
সদ। তাঁর মতিগতি শিবের চবণে ॥ 
গথমে পাৰবতীনাথ এল তার ঘল । 
দূত গিয়ে দগুধরে দিলেক খবর ॥ 
দলাধর আপনাকে ধন্য ধন্য কয় । 

নাক পুরিল তন্ত প্রেমধার। বয় ॥ 
শিখিধবজ শিব হর্গ। সাক্ষেতে দেখিরে । 
অভকবচরণে পড়ে আষ্রাঙ্গ লোঢায়ে ॥ 
বিনয়বচনে বলে বিশ্বের কারণ। 
টিক্ষবে কৰবিতে কৃপা করেচ আগমন ॥ 
বিচিত্র আসন দ্দিল বেশির উপরি । 
বপসিলেন বিশ্বনাথ বীরাসন করি ॥ 
বামভাঁগে পাইল্য শোভা] পবতনন্কিনী ॥ 
কনকমেঘের কোলে যেন কাদশ্বিনী ॥ 
ছু নয়নে দেখে বাজ ছুটি হাত বুকে । 
শিব শিব শঙ্করী সঘনে বলে মুখে ॥ 
উধব বাহু হয়ে নাচে অবঝোব নয়ন । 
পাছ্চধ আদি উপচারে পূজিল চরণ ॥ 
অনেক করিল স্তব অহেতু হেত্বাদি। 
প্রদক্ষিণ প্রণাম পধন্ত যথাবিধি ॥ 


ট৮ত 


ধর্মমন্মল 


অভিমত দিয়ে তাকে আশিস বচন । 

তুষ্ট হয়ে তথা হৈতে কৰিল! গমন ॥ 
প্রভৃকে পার্বতী কন পথে যেতে পাছু। 
এত ভক্তি তবে কেন না মাগিলে কিছু ॥ 
একবার কহিলে শ্রীমুখের বচন । 
পুণ্যবান্‌ ছিল রাজা পেতে কিছু ধন ॥ 
দশদিন কোনব্দপে যেত ছুধে সুখে । 
হাসিলেন হর শুনে হৈমবতী বাক্যে ॥ 
ভক্তিবস্ত অপর অনেক ভক্ত আছে । 

যা চাই লইব মেগে যাব তার কাছে ॥ 
কুরঙ্গ দেশের রাজা কুশল কোঙর । 
সত্যবাদশ সর্বাণ সেবক হয় মোর ॥ 
প্রহ্লাদ কৃষ্ণের হয় প্রিয়তবর ষত। 
তারিল্যে তাহাকে আমি বাঁসিতেন মত (%) ॥ 
বাজাযে ডম্বুর শিক্গা প্রকু স্মবহবু | 
গোবিন্দেবর গুণ গেয়ে গেলা তার ঘর ॥ 
ছুঘারি খবর গিয়ে দিলেক রাজাকে । 
বুষে চডে বুদ্ধ যোগী ডাকেন তোমাকে এ 
ব্যস্ত, হয়ে বস্থপত্ি বলে কই কই। 

ছারী কয় দেখ দু দাগ্ডাইয়ে এ ॥ 

ধন্য মেনে ধরাধর ধেয়ে আলা কাছে । 
বিনোল বিভুকে দেখে বাহু তুলে নাচছে; 
প্রদক্ষিণ কহে বাজ্ঞত পন্বাৎপরে পেকে 
'অনিবালা প্রেমধার। পড়ে বুক বেলুয় ৷ 
ভক্তি করে ভবনে লইল ক্ুবীশ্বর | 
লপাহল বিচিআাসনে বেদিন উপর এ 
আনন্দে অবনীপতি তবে এক মনে । 
পুজিল পার্তী-হুবে পূণ আয়োজনে ॥ 
সগোঠা সহিত বাজ! চবাণে পড়িল । 
অহেতু অনাদি স্ব অনেক করিল ॥ 


পঞ্চম পাল। ১৮৭ 


তুষ্ট হয়ে জ্রিপুরাবি তাহাকে তখন । 
অভিমত বর দিয়ে আনন্দে গমন ॥ 
ক্রোধ কৰে কাত্যায়নী কন সদাশিবে। 
ভিক্ষায় ঘুচিল ছুস্ধ ছু হাতে খাইবে ॥ 
কহিলে উচিত ঠক গণেশের ম। | 
গালুবের ঠাট দেখে জলে যায় গা ॥ 

হব কন হৈমবতী হরিকথ! কর । 

বাঝে শবে বুড়াটিকে বুথ। “দাষ দেস॥ 
জাঁলন্দার গডে ব্রাঙ্ঞা জালালশিখর | 
প্রস্নভক্ত পাই কিছু গেলে তার ঘর ॥ 
চণ্ডী কন চল তবে চটপট করে। 
যান্কাল জঞ্জাল মছ্যপি আনি ফিরে ॥ 
যেতে চাপিলা হবু সিহে ৫শলস্থতা ৷ 
রর উর হবিনীম এক বাম কথ। ॥ 
দজ শ্রমানিক ভনে সখ। নিরজন । 
আন্কক [নল পাব আশ ও বাঙ্গা চনবুণ ॥ন৬। 


১৯ 


নী 


ঈশ্বরী ঈশ্বরে কয়ে এতিক কথন । 
্রালন্দাব গড়ে এসে দিল: দরশন ॥ 
টদনুতষাগে “দখ। এক দ্বিজের সহিতে । 
জিজ্ঞাসেন ক্গন্নাথ যাব কোন পথে ॥ 
কথ! যাবে কি হেতু কহেন দ্বিজবর । 
ভদেস ভাষন যাব ভপতির ঘল । 
অবন-অমর কন এই পথে যায়। 

দাত? বাট “দখা হইছে দেয় কিছু পায় ॥ 
এজ বলে ত্রান্ধণ বিশেষ কাষে গেলা । 
ন*প[ণী সহত বুদ আাজছারে এল্যা ॥ 
এমি হারিগণ প্রবুত্তি পুছিল। 

যবে কোথ। যোগী ঠাকুব জাভ্য (?) করে বল ॥ 


১৪৮৮৮ 


ধর্মমজল 


ভব কন ভিক্ষা মেগে ভ্রমি দেশে দেশে । 
তদর্থে এসেচি এই ভূপতির বাসে ॥ 
আশীর্বাদ করি বাছ। আনন্দে থাকিবে । 
ক্ষিপ্র গিয়ে ক্ষিতিনাথে খবর জানাবে ॥ 
নপতিকে কহিবে না মাগি টাকাকডি। 
চারি সের চাল চাই চাবি গণ্ড বুড়ি ॥ 
ব্যস্ত হয়ে ছ্বারী গিয়ে বলে দগুধরে । 
ডাকে এক যোগী বুড়া দাগাইয়ে ছাল ॥ 
জালালশিখরে বাম হইল বিধাতা । 

এল নাই অহংকারে কয় কটু কথা ॥ 
কোথাকার যোগী সেট। যার তার ঠা । 
বল গিয়ে ভূপতিত সম্প্রতি ঘরে নাঞ্রি ॥ 
হুট কথ ছ্বারী শুনে ছুখী হয়ে এল । 
করপ্ুুটে কৃত্তিবাসে ক্রমিক কহিল ॥ 
হাঁসিলেন হব শুনে হেষত আরবান । 
হেনচ্ছাঁর বাজ! বেটার নাহি কোন জ্ঞান ॥ 
এলে পর পুর্ণ রূপে আশীবাদ পেত। 
অবনী অপগুমানে অমর হইত ॥ 

পার্বতী বলেন প্রভু আর কেন হইল । 
-ভক্ষায় পড়ুক বাজ ৫কলাসকে চল ॥ 
পঞথপানে চেয়ে আছে গুহ গজানন । 
ঝাড়িব সিদ্ধির ঝুলি পান তের ধন ॥ 
এখানে আহান্র বিনে অমনি বিকল । 
পিলিবা ভিতরে পড়ে বাঘ কামুদল ॥ 
হুর্গার হইল দৃষ্টি দেবদেবে কন। 

হের দেখ বাঘটাব বিপাক বন্ধন ॥ 

দয়। হইল দেখে ছুস্ধ দৃষ্টি নাই পাই ; 
বুল যদি বিশ্বনাথ বর দিয়ে যাই ॥ 

হন কন তহমবতী হেনছার কথা । 

ঘাকে তাকে যেচে বব ন। দিয় সন্থ। ॥ 


পঞক্ম পালা ১৮৯ 


বকাহ্ধরে বর দিলাম বুঝিতে না পেরে । 
হন্ত দিলে মন্তকে অমনি ষেতেম মনে ॥ 
বুদ্ধি কৰে বিঞ্ু তাঁয় বাচালেক মোরে । 
অগ্যাপি এখন আমি কাঁপি তার ভবে ॥ 
ধৃর্তকে বিশ্বাস নাই তায় জেতে বাঘ। 
এখনি খাবেক ধরে যদি পায় লাগ ॥ 
ভয্গ নাই ভুবনেশ ভবানী ভাষেন। 

লাঘ মোন বাহন বিশেষ তুমি জান ॥ 
উগ্র কন অ্ষিক ও কথ নয় কিছু । 
আপুনি য়েগায় আমি যাহ পাছু পাছু ॥ 
হে ভেসে ৫মবতী হবের সহিত । 
শদু লের সমীপে আনন্দে উপনীত ॥ 
বিদ্ম ধদের মায়। লোঝনে ন। যায়, 
দনাহন দ্িভ শ্রমানিক রস গায় 1২7॥ 


'ঘট। ৫বফ্ণব বড় বুঝলেক মনে । 
হুরতি খণ্ডন মোর হইল এত দিনে । 
আম্সভু অনন্থ যার অন্ত নাহি পায় । 
হেন হব পাবতী হলেন বরদ,ঘ ॥ 
এত বলে অশ্রধাব। ছুই ক্ষণে বয়। 
শাদুল শহ্করী- হবে সবিনয়ে কয় ॥ 
তুমি দেব দয়াময় দেবচড়ামণি । 
তুমি আছ্যে বিশ্বমীতা। অনন্তব্ধপিণী ॥ 
জগতে যাব জীবে করেচ স্জন | 
তাঁর মধো অকিঞধ্ন আম একজন ॥ 
বিপাক বন্ধনে পড়ে পবান সংশয় । 
বুঝে দেখ বিমুখ হইব! বিধি নয় ॥ 
শ্তব শুনে তুই হোয়ে তাহাকে তখন । 
হব্রি ভক্তি মাগ বাছ। তহমবতী কন ॥ 


2৩ 


ধর্মমজল 


বাঘ বলে বাঁচি নাই বড়ই বিতথা। 

এ সময় হরিিভক্তি হেন ছার কথা ॥ 
আমার উ সব জ্ঞান অবধিয়ে গেছে । 
কপা করে কহিবে কিসেতে শ্রাণ ঝবাচে ॥ 
কালরাত্বি কন বাছা শুন কামুদল। 

বর দিই হবেক তোব বহ্িসম বল ॥ 
বারি হদ্বে বাহুবলে ভাঙ্গিয়ে পিভিবা । 
নগরের লোকজনে খাবে ধর্যা। ধর্যা ॥ 
স্মকণ করিবামাত্র সাক্ষাৎ হইব । 

যে চাহিবে অভিমত তাই দিয়ে যাব ॥ 
এই কথ কহিতৈ কিঞ্ষিৎ কাল গেল । 
পিঞ্জিরা ভাঙ্গিয়ে বাঘ বাহির হইল ॥ 
আড়ম্ববি করে উঠে বুষের উপর । 

ভক্ম পেয়ে সদাশিব কাপে থরথর ॥ 
বিপাকে পড়িল বুড়া বুষটি আমার । 

রুদ্র ভাকে রুদ্রাণী গে বক্ষ এই বার ॥ 
হবের ব্যগ্রতা দেখে হাঁসিলেন উমা । 
চাহিতে চঞ্চল চক্ষে বাহ দিল ক্ষমা! ॥ 

হর্ষ হয়ে হরগোৌবরী গেলেন £কলাস। 

বন্ধ পেয়ে বাঘটার বাড়িল উল্লাস ॥ 
গোট! দশ লাফে গিয়ে নগর প্রবেশে । 
বেনাঝোড় ও২ কোনে বন্স নিয়ে বসে ॥ 
সহব্েব সব লোক সেই পথে যায়। 

ধনে ধনে ঘাড় ভাঙ্গে বুচকর মাংস খায় ॥ 
ছাগল মহিষ মেষ ধরে ধরে গিলে । 

বন্দী হইল পথ ঘাট পখুক ন চলে ॥ 
পুধুব পাড়ে বসে থাকে ঠিক হুপুর বেল! । 
জল নিতে বুথে বুথে যুবতীর €মলা ॥ 
চাক পানর! চোক ছুট! ঘুবায় অমনি । 
ডিয়ে মানবে ডাক ছাড়ে আগুলে সব্পি॥ 


পঞ্চম পালা ১৯১ 


লম্্: দেয় নারাচলে নগ্ন করে মুখ । 

ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় বিদারিয়ে বুক ॥ 
ব্যবধান হইয়ে থাকে বিপিনে দিবসে । 
বান্তি হইলে লোকের ছুরারে গিয়ে বসে ॥ 
জানে নাই যে বেলোয় আগে খাকস তাকে 
শেষে খায় ঘরের ভিতরে যে যে থাকে ॥ 
শ্রীধ্চরণদ্বন্দে মজাইয়ে চিত। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত ॥৯৮॥ 


নাঁঘ বলে বিশ্বমাভা বর দিয়ে গেল । 
[নস খেয়ে মনের মহত সু হল ॥ 
£₹তল বিনে তন্তে কেবল উডে খড়ি। 
+ল্য হহ কাল যাব কলুদের বাড়ি 
বলে এত বাঘট। বিটা তহুল শুল। 
অশুসু থে উঠিষ্ে কলুঝ বাড়ি এল ॥ 

»ও তান বারি হয়ে বাঘটা;,ক দেছে। 
ভন £পযে গোল করে শাশ্ডকে ডেছে 
বাঘট। অমন্ন ত।র খাড়ে গিয়ে ধরে । 
ব্যগ্র হয়ে বুড়ি এল ভাড়াবাগ তরে ॥ 
খে তার থাবর মারিল গট। কুড়ি। 
সমে পড়ি বুভি তখন যায় গড়াগড়ি ॥ 
তেলের কলসি লদ্ষে শলিল মাথায় । 
তথ হইতে জিপ্রবে চলিল বাঘ প্রায় ॥ 
সাজে নাই ক্ন্দর শরীরে শুবু গল।। 
মাঁলির ভবনে যাই পরি গিয়ে মালা ॥ 
বলে এত বাঘট। ব্যানন্দ হৃদয়। 

মাঁলির ভবনে এল সন্ধ্যার সময় ॥ 
প্রবেশ কবিল ঘর কেহ নাই জানে । 
কুগডলি করিয়ে লেজ বসে এক কোণে ॥ 


৯৯১৭২ 


ধর্মমঙ্গল 


ছলা করে বাঘট। ছিপব্ 0কল গ।। 
মালাকাব এসে তার বুকে দিল পা॥ 
শিহবিল সর্বাঙ্গ সঘনে বলে ছি। 

মালিনী আসিয়ে কয় টক কোথা কি ॥ 
দেখি বলে ভক্ত গিয়ে দীপ জ্বেলে আনে । 
দেখিল দারুণ বাঘ বসে আছে কোণে ॥ 
তরাসে তরল হইল সগোচীগণ তারা । 
বাক্য নাই ব্দনে যেমন বেপুহাব। ॥ 
শাদুল সংযোগ পেয়ে সভাকারে খাল্য ॥ 
গাথা ছিল গোড়ে মাল। গলায় পরিল ॥ 
তথ হইতে তখন ত্বরিত হয়ে বাঘ । 

যবে যায় ধনে খায় যাব পায় লাগ ॥ 
ভাকাভাকি হাকাহাকি হইল নগবে। 
পলা পুক্ষষ লোক পরানের ডনবে ॥ 

না সন্গরে কেশপাশ পশ্চাঙষ্ ন। চায়। 
কোলের কুমার €৫ফেলে কামিনী পলায় ॥ 
কেহ বলে ব্রামব্বাম কেহ বলে হবি । 
পলাইয়ে গেল কেহ ফেলে নিজ নারী ॥ 
এ আইল বলে কেহ উ্ভুরড়ে ধায় । 
পলাইয়ে গেল কেহ ফেলে বাপ মায় ॥ 
বুন্ধলোক যাব। ভাবা ন! পেরে পলাতে । 
ঝাপ দিকে পড়ে জলে প্রাণের ভযেতে ॥ 
বাজারে বসতি কনে ছিল যত বুড়ি। 
কাকালে কাপড় বেধে পলাম খড়ি গুড়ি ॥ 
ফিরে ফিরবে চায় যাষ ছুই এক পা। 

পাছু এসে পাছে ধনে খাক্স বাঘট। ॥ 
এমনি বাঘের ভয় নাই হয় অস্ত । 

কৃত শত জন মনে নিকটিয়ে দস্ত ॥ 
জালন্দার্‌ গড়ে এক প্রাণ নাই বয় । 
শোভিত ০সোনার পুরী হল শূন্যময় ॥ 


১৩ 


পঞ্চম পাল! [১৯৩ 


ভূপতি বারতা পাইল ভৃত্যের বদনে । 
লঘুগতি আইল যতেক সেনাগণে ॥ 
ঢাক ঢোল ধামসাঁয় ঘন পড়ে কাঠি। 
রাউত সাঁজিল কত করে পরিপাটি ॥ 
উপনীত হইল যথা বাঘ কামুদল । 
দ্বিজ শ্রামানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥৯৯॥ 


একাবলি ঝাঁপ 


শারুঁলে বধিতে শিখর সাজে । 
ললম্ফে নেসা নিশান বাজে ॥ 
ঢেউর ঢক্কার ঢেমচা ঢোলে । 
গগন পরশে গোলার গোলে ॥ 
কত বাজে তায় কাসর কাড়া। 
সান্গ রে সাজ রে পড়িল সাড়া ॥ 
সাঁজিল সিফাই সৈয়দ সেখ । 
ঢল পদাতিক ধানক্ষানেক ॥ 
গাজার ভাগিনে সাঁজিল বু । 
মার্ধীর করিয়ে চলিল আগু ॥ 
সাঁজিল পরান পৃতনাপতি । 
শত টসন্য সঙ্গে হাজার হাতী ॥ 
আর সেনাপতি সাঁজিল বাম । 
জয় ষছুপুরে যাহার ধাম ॥ 
শিরে স্থবরচিত পাগড়ি ভাল। 
ধাইল ধিয়রে যেমন কাল ॥ 
বমাঁপতি বায় রজপুত জেতে । 
শতেক সোয়ার যাহার সাথে ॥ 
পিঠিয়। পাগড়ি করিয়া জোড়া। 
দড়বড় চলিল দাবিয়া ঘোড়া ॥ 
বাজার জামাই রমাই সাজে । 
কৃতাস্ত কম্পিত যাহার তেজে ॥ 


১০৮৪ 


ধর্মমঙ্ছগলে 


হয়ো পর চাপে হেতে বাধে । 
শভহাথ খাঁন ফলকে ফাদে ॥ 
আাজবস্ষি সাজে বচিম্বা পাগ। 
চপলে চলিল করিয়া বাগ ॥ 
কবল সপদি সদনে সাজে । 
ধন্চক ধরিয়া ধাইল গঞ্জে ॥ 
ভুাড হুড় শুড় গুড় গলার শব্দ । 
অবনী সরণি এমনি স্তব্ধ ॥ 
বাজায় বাজন। বাজার পিছে । 
উপনীত হল বাঘের কাছে ॥ 
জীধর্মচরণে মজায়ে চিত । 

দ্বিজ প্রীমানিক বচিল গীত ॥১০০॥ 


শাদুল অশন পেয়ে সন্বেস গেছিল । 
বায শুনে ব্যস্ত হয়ে এ্রমনি উঠিল ॥ 
এসন্য দেখে সকোোপে সমূলে ছাড়ে ডাক । 
চক্ষু দুটা চঞ্চল বায় যেন চাঁক ॥ 
আভন্ব্ি করে উঠে দেই লম্ ঝম্ছু । 
জাল্ালশিখব আদি সভে ৫হল কম্প ॥ 
বাঁঘট। বিকট মৃতি বাড়ছে তখন । 

তে তায় যেমন দেখে যুগাজ্ের যম ॥ 
তিন লোকে তণজ্ঞান ত্রিপুরার বনে । 
লাঁক দিয়! পড়ে গিদ্। লক্ষব ভিতবে ॥ 
বেলা পেকে বাঘটাব বল €হল বাড়।। 
চপ্‌চপ্চিবাযে চলিলল হাতী ঘোড়া ॥ 
চাবি আনি হইয়ে চৌদিকে সেনাগণ। 
বাঘের উপরে কনে বাণ বরিষন ॥ 
কামুদলে কালিকার কপা আছে পুণ । 
বাজে নাই বাণগুল। ভেঙ্গে হয় চূর্ণ ॥ 


পঞ্চম পাল! ১৯৫ 


বিপরীত মিশরে বাঘের রোঁষ বাড়ে । 
লাফ দিয়। পড়ে গিক্সা পৃতনার ঘাঁড়ে ॥ 
কার কার কে পৃষ্ঠে কামড় নির্ধাত । 
উদর চিনিয়! কার বারি করে আত ॥ 
কমক্তরে কার ব! ঘাড়ের খায় রক্ত ॥ 

ভয় পেয়ে সেনাগণ সভে ৫হল শক্ত ॥ 
জালালশিখর তখন বাঘটাকে কয় । 
প্রায় বুঝি পাপটাকে পশুর নাই ভয় ॥ 
পালন করিছে তোরে পুত্রের সদূশে । 
তার ধন্ন নষ্ট কৈলি কষ্ট পাবি শেষে ॥ 
বাঘ বলে বাজ হে আমার আছে জ্ঞান । 
সতত সভায় তোর শুনেছি পুব্বাণ ॥ 
প্বকাীলে পাপ করে পশ্খকুলে জন্ম । 
তাঁর ঠাঞ্ছি সত্য মিথা। নাই ধর্ধাবর্ণ ॥ 
উদবের অন্ফতাপ এইমাত্র জানি। 

স্+টে সদয় হোলে শঙ্করভবানা ॥ 

হচ্ছ! আছে তোর মাংস উদর পুরে খাব । 
লাজ! হয়ে খাটে বস বিলাপ কনিব ॥ 
বলে এত বাঁঘটা বৈনসে দেই তাড়া । 
পলাইবে ৫সন্যগণ ফেলে ঢাল খাঁড়া ॥ 
ভয় পেয়ে ভঙ্গ দিল জাল্লালশিখর । 
ভর্বশন্তে এমনি পায় গৌড় নগর ॥ 

বার দিয়া বারাঁমে বসেছে মহাবল । 
বাঘের বারতা গিয়' বলিল সকল ॥ 
শুনিয়া সক্কুল বাক্যে সদয় হইয়া । 

রাজা তাকে বেখেছে বাজ্যের ভাব দিয়! ॥ 
এখানে আনন্দে তবে বাঘ কামুদল। 
প্রবেশ করিল গিয়। রাজার মহল ॥ 
অস্তঃপুবে অল্পসর অতি স্থুশোভন। 
পুগুবীকে পুণপয় পীযূষ যেমন ॥ 


১৯৩ 


ধর্মযজল 


বাঘট। বিশি জল খেয়ে তার ঘাঁটে । 
ছুর্গা স্মরণ করে বসে বাজপাটে ॥ 
কপুবর কহেন শুন ময়নার বায়। 

এইনব্দপে বাঘ নাজ হেল আালন্দায় ॥ 
যাব নাঞ্ি এ পথে যছ্যপি পায় লাগ। 
ঘাড় ভেঙ্গে খাবেক বিষম বড় বাঘ ॥ 
আনন্দে ইতর পথে হেসে নেচে ষাব। 
বিদেশে বিখেডে কেন পরান হাবাব ॥ 
কপুতরের কথা শুনে লাউসেন হাসে । 
অকুবর মিকুর কনে ম্বছু মন্দ ভাষে ॥ 
সিংহকে বধিতে পাবি বাঘ কোন ছার । 
এই পথে চল ভাই ভয় নাই তাবু ॥ 
বাঘকে বধিলে ষশ ভূপতিবর ঠাঞ্রিও | 
ক্ষেত্রী হয়্যা ক্ষীণ হলে ক্ষেম মাত্র না্িও। 
কপু বি তখন কয় তবে যায় তুমি । 
দণগুব২ করি দাদ! ঘর যাই আমি ॥ 
জিজ্ঞাঁসিলে জননী কহিব এই হল । 

না শুনে আমার কথা লাউসেন মল ॥ 
তোমনব যঘতেক বুদ্ধি জান! গেছে সব। 
বিশ্তর দেখেছ বটে বাপের £৫বভব ॥ 
টাঁক। কড়ি মাল মারত। ষফত কিছু আছে । 
আমাকে তাহার অ”শ দিতে হম্স পাছে ॥ 
অতএব এলে তুমি এই মনে করে । 

পথে যেতে কপু বে খানেক বাছে ধরে ॥ 
আমার অনেক বুদ্ধি আছে এই পেটে । 
জঞ্জাল লাগার যেয়ে মায়ে নিকটে ॥ 
এই লও ফল! ঝাবি বুথ আব বই। 

এক কথা আমান অনেক নাই কই ॥ 
লাউস্বেন কক্স ভাই শুন কপুর দাদা । 
প্রাণাধিক তুমি মোন প্প্রি্তনন সদ ॥ 


পঞ্চম পাল! ১৯৭ 


মাল মার্তা টাক1 কড়ি সকল তোমার । 
তথ! বলি তায় অংশ নাহিক আমার ॥ 
এখন ওসব কথ। অনুচিত বল। 

বাঘকে কিসের ভয় এই পথে চল ॥ 
আমি তাঁকে বিনাশ করিব বাহুবলে । 
লয়ে যাব লেজ কান দিব মহীপালে ॥ 
প্রভূত্ব হবেক বড় পাইব ইনাঁম। 

দেশে দেশে দশ গাঁর বাড়িবেক নাম ॥ 
প্রভৃর ইচ্ছায় পথে পাই যদি দেখ। । 
দ্বিজ প্রামানিক ভনে বাকুড়ারায় সখা ॥ 
দ্বিজ রূপে দেখা যাঁকে দিল। দয়! করি । 
সমাপ্ত হইল পাল! সভে বল হরি ॥১০১॥ 


| পঞ্চম পাল। সমাপ্র . 


£ ষ্ত পালা এ 


বানাব গাভজ। 


একমনে এ কথ। আবণ যদি করে । 

ধন পুভ্স লম্ম্ী হয় কলুষ বিহরে ॥ 

যেতে চায় লাউসেন জালন্দার পথে । 
বিবাদ বাড়িল বড় কর্পুবের সাথে ॥ 
ক্রোধ কবে কটকণথা কম অন্ষচিত । 
নিশ্চষ্স দাদাল হল স্বৃতুয উপহিত ॥ 
ফলা ঝারি ফেলে পথে ফিনে যায় ঘরে । 
ধাক্াধাই লাউসেন ধরবে গিয়ে কবে ॥ 
ভয়ে ভঙ্গ কন্পুবর কাপে থখব থব । 

গড় করি দাদাবে এবার ব্রক্ষা কবর ॥ 
যাঁব নাই জালন্দাব গড় দিয় গৌডে। 
বাট এখুনি এসে ধনিবেক ঘাডে ॥ 
কর্পবেন্ কথ। শুনে লাউসেন কষ । 

এস যাব এ পথে কিনলেন করব ভয় ॥ 
বাঘকে বহসেব তুল্য বাসি চিবনকাল । 
০খিবে এপন মহত পুচ্গার জঞ্চাল ॥ 
কপূর তখন ক্স তবে যাই আমি । 

০ কই €োৌগিক কদ্। ষদি কবর তুমি ॥ 
ধাতু মধ্যে বুক্ষে তে বাখিবে আমা । 
লত্ত! পাতি! চেল কনে ডাকি দিবে গায় ॥ 
চুপ চুপ চিত্ত মধ্যে চিস্কিব গোনা্ঞিও | 
বহুত ভাগ্য বাচ ঘষদি বাঘটাল গাই ॥ 
ভবে ফিনে দেখা শুনা হবেক হুভ্েযে । 
নপ সম্ভাষণ করে যাইব নিলমে ॥ 
গঙ্গাজ্ছুল তুলসী তখন কনে হাতে ॥ 
শপথ কনিল তসন কপুবেন সাথে ॥ 


বষ্ঠ পাল! ১৯০ 


বুক্ষে চড়ে কর্পুর বসিল বড় ভালে । 
লতা দিয়ে লাউসেন বাধে হাতে গলে ॥ 
কর্পুর কহেন দাদ। শক্ত দিয় দডি। 
গাঁছে হতে পাছে যেন ছেড়ে নাই পড়ি 
ভাঙ্গিয়ে বুক্ষের শাঁখ। ঢাকা দিয়ে গায় । 
বাঘ অন্বেষণে তবে লাউসেন ধায় ॥ 
কর্পুর কহিচে দাদ। শুন দেখে ফিবে। 
বিলম্ব বিস্তর হলে পাছে যাই মরে ॥ 
সেন কয় নাই ভয় ভগবান ভাব । 
শাদূলে বধিয়ে শীঘ্র এখনি আসিব ॥ 
কয়ে এত কর্পুরে অমনি উুবরডে । 
উপনীত লাউসেন জালন্দার গড়ে ॥ 
লয়ে জয়খড়গা ফলা জসবে তখন । 

াঁড ঝোড় ঝঙ্কার ঝাঁড়িল ঝাঁঞ্লবন ॥ 
না) (পয়ে বাঘের লাগ লাউসেন বালা! 
ত2; খুজে তখন পরিখা ধার তোলা ॥ 
আরাম আসার আদি অনেক খজিল। 
তথাপিহ বাঘটার লাগ নাই পাইল ॥ 
এখন খু জিতে গেল রাজার মহল । 
দিজ শ্রীমানিক ভনে ধনের মঙ্গল ॥১০২॥ 


দেবস্থান দেউল দেহার! দিব্য সনু। 
.দখে দেখে বেডান ছুলভ সদাগর ॥ 
রঙ্গশাল রাজার বচিত বতনেতে । 
কোঁশল রুষ্ধের লইল লখ1 ভাব কাঁথে ॥ 
দাঁনখণ্ড নৌকাখও বুন্দাবনে রাস। 
কংসবধ কেশীবধ কুবলয়বিনাশ ॥ 

এছনে আনন্দে অঙ্গ অবশ হইয়ে। 
নিধুবনে নৃত্য করে গয়ালাব মেয়ে ॥ 


ধর্মমজল 


এইকবূপে লাউসেন দেখে তার পরে । 
বাঘ অন্বেষণে আল্য বিপিন ভিতবে ॥ 
সরোবরে শাদুদল সলিল কবে পান । 
সাতুল তলায় শয়্যা হুখে নিছা যান ॥ 
খুজ্যা খুজ্য! লাউসেন না পাইযা লাগ । 
বিস্মস্স হইয়া বলে কোথা গেল বাঘ ॥ 
তখন আইল সেই সরোবর তীরে । 
কিবা শোভ1 কমল কুমুদ ভাসে নীরে ॥ 
লক্ষ লক্ষ পক্ষ তায্স করে নানা ধ্বনি । 
নবদলে নৃত্য করে খঙ্তন খঞ্জনী ॥ 
শোভা দেখে লাউসেন সম্প্ীত পাইল । 
বসন বিছায়ে বুক্ষতলায় বসিল ॥ 

শকসনে শাল এথা সাল তলায় । 
নিমন্ হয়েচে নাঞ্ঞি ৫চতন্তয নিদ্রায় ॥ 
নিশ্বাস যেমন যুগ প্রলয়ের ঝড় ॥ 

বষে বয়ে দত্তগুল।! কবে কড়মড় ॥ 
সনোোবর হত্যে সেন শুনিবাবে পাইল । 
মহাবেগে মার্মার করিয়া বেগে আইল ॥ 
পড়ে আছে বাঘটা সে পবত যেমন । 
মূলাকে জিনিয়া! মোঁট। দক্তের বলন ॥ 
দীর্ঘ বড় দ্রাড়িটা দাক্ষণ গোফ ছুট। | 
জলদ ন্িিনি 1 বণ যেন মুড়া ঝাটা ॥ 
মুখে ছাডে পচা গন্ধ মাছি বসে উড়ে । 
জানে না্িও বাঘট। সে অচৈতন্য পড়ে ॥ 
তখন লাউসেন তবে করিল বিচার । 
কি করিক্সা নিদ্রাভঙ্গ করি বাঘটার ॥ 
ভাবুত ভাগবত গীত। শুনেচি পুরাণে | 
লিগ্ত পাপ নষ্ট ৫কলে নিদ্রাগত জনে ॥ 
€বনসে €বশিষ্্য হয়ে বলে বাঘটাকে । 
উঠ রে শাদুল উঠ লাউসেন ডাকে ॥ 


হষ্ঠ পালা ২০১ 


নিশ্চয় হইল তোর নিকট মরণ। 

শরীর সংকুলে যাবি শমন সদন ॥ 

স্বাপ ভঙ্গ শাদুলের তবু নাহি হহল। 
তখন লাউসেন তার শিয়বে বসিল ॥ 
মহাকোপে মুষ্টিক মারিল করে মুদ্রা । 
তথা পিহ বাঘটার ন। ভাঙ্গিল নিদ্র। ॥ 
তিনবার তপনে তথন সাক্ষী করে। 
চাকসম পাক দিয় ঘুরায় লেজে ধরে ॥ 
জাগিল তখন বাঘ জানে নাই সন্ধি । 
আহার অন্থিকে পেয়ে করে নানা ফন্দি ॥ 
লাডউসেন লেজ তার ধরে এক হাতে । 
আর হাথে ফলাখান। আচ্ছার্দিল মাথে ॥ অত্র ভনিত। ॥১ ৯৩ 


বাঘট। বিক্রোধে দন্ভ করে কড়মড়। 
ক'ক্গ ফুলায় গাত্র কলার কামড় ॥ 
বশায়ের বনান বিচিত্র চিত্র তায়। 
বিমোহিত ৫বলজ্জ হইল বাঘরায় ॥ 
একদৃষ্টে ফলাখান করে নিরীক্ষণ । 
কৃষ্ণের কৌশল লীল। কালায়দমন ॥ 
বকাজরবধ কথা আর দানখণ্ড। 
তৃণাবতবিনাশ তপনে তালভঙ্গ ॥ 
যমল অভ্রুন ভঙ্গ শকটভঙ্জন। 

অঘ ব্সাহর বধ অক্র,র আগমন ॥ 
বাসরসে বাধা সঙ্গে বাজীবলোচন । 
বুন্দাবনে খতুকুজ্জে বেহার বরণ ॥ 
গোপীগণ গৌণ সে গোবিন্দ গুণ গায়। 
দঘশাবতারের কথা দেখে বাঘবায় ॥ 
মীনরূপে মধুরিপু মহোদধি নীবে । 
বেদ উদ্ধারণ কলা ব্রাহ্মণের তবে ॥ 


২৬২ ধর্মমঙ্গল 


পঞ্চমে বামনরূপে বলিকে ছলন ॥ 

সপ্তমে শ্রাবামক্ূপে বাবণ নিধন ॥ 

ভারত পুরাণ কথ। €দবের ঘটনে । 
পরাভব পাশায় পাওব পঞ্চজনে ॥ 
জৌঘরে প্রবেশ করিল! গিয়ে যবে । 
বিছুর বিরলে যুক্তি বলিলেন তবে ॥ 
কৃষ্ণলীল। দেখে কামুদদলের ভখন । 
ব্রেমেতে পুরিল অঙ্গ অঝোব নয়ন ॥ 
প্রণয়বচনে তবে বলে লাউসেনে । 

তব তুল্য ৫বঞ্ণব নাহিক ত্রিভুবনে ॥ 
পরিচয় পেলে হয় শ্রায় বরাবর । 

কার বেট। কার নাতি কোন দেশে ঘর ॥ 
সেন কয় শাদূল সত্য সহজ শুন না। 
লাউসেন নাম মোর নিবাস ময়না ॥ 
কণসেনের বেট! আমি কনকসেনের নাতি । 
ভাঁই সঙ্গে গৌড়ে যাঁই £ভটিতে ভূপতি ৷ 
তখন শাদুল কয় তুমি মোর সখ! । 

পাপ জন্ম পবিভ্র হইল পনে দেখ! ॥ 
তোম্বার সমান সখ নাহি ভ্রিলোকেতে । 
বিস্তর অধন্ন হয় বধিলে তোমাকে ॥ 
আমার বচন প্লাধ ফিন্েে যাও ঘর । 

তুমি সাধু মহাক্গন ত্রিপ্ুন ভিতর ॥ 
কাঞ্চন জিনিনয় কাশ্থছি কলেবর কিন! । 
পল্লব মুলান জিনে প্রবেছ্রির প্রভা ৭ 
দেপে বড় দয়! মোর দেহে উপছগিল। 
কি বলিন বিধিকে ঘষে নাঘ জন্ম টৈল ! 
নচেৎ তোমার সঙ্গে মত্ত করিয়ে ॥ 
বঞ্চিতাম কতক কাল একজে থাকিমে॥ 
আবু এক ইচ্ছা! করি অনড় বর দিতে। 
ভাঁবিতে শুনিতে বড় ভয় হয় চিতে ॥ 


ষষ্ঠ পাল। ২০৩ 


মাকগুপুরাণ কথা মনে পড়ে গেল । 

বিষণ কর্ণমূলে মধুকৈট ভ জন্মিল ॥ 

ব্রদ্ধাকে বধিতে গেল বারব হইয়ে । 

বিঝু নাভিমূলে ব্রহ্মা লুকাঁলেন গিয়ে ॥ 
মোহিত হই মধুকৈটভ মাধবে । 

বারব সংকুল হয়ে বর দিল যবে ॥ 

তবে তুষ্ট ত্রিবিক্রম তবে ছুই জনে । 

বধ্য বর মাগে লয়ে বধিল জঘনে ॥ 

সেই হইতে সভাকার সেই ভয় আছে । 
বর দিলে তোমাকে তেমন হয় পাছে ॥ 
অতএব কালের মত এই কই আমি। 
জালন্দার গড়ে বাজ হোয়ে থাক তুমি ॥ 
সেন কয় শাদুল সম্যকৃ কথ! বল । 
আমি কি এসন বাকো অবোধিয়ে ভুলি ॥ 
তোঁন সনে আমার পড়িল মহামাল্র । 
7াকুলি ঠকেব ভারি কোথা যাবি আর । 
গাল শাদুল শুন সেনের বচন । 

দ্বিজ শ্রমানিক ভনে সপা নিরঞ্জন "১০৪৭ 


খিরে এসে ষলহঙ্গ কফলায় ধরে বাঘ । 
তভ্ন গর্জন কবে যেন কাল নাগ ॥ 
বাদাবাদে হুজুন বাজিল ঘোবু বণ । 
বেগে গিয়ে বাঘে পরে লাউসেন তখন ॥ 
ঠেলাঠেলি হভটপাট সঘনে ভশঙ্কার । 
চলাচল চঞ্চল চেদেগে চমত্কার ॥ 
বাঘট। বিক্ষোধে দজ্ত করে কড়মড । 
ফলঙ্গে ফলায়ে গাত্র ফলায় কামড় ॥ 
বাড়াইয়ে বাহু ছুটা বেগে এস কঁকে। 
ফলঙ্গে উঠিল সেন ফল। দিয়ে বুকে ॥ 


ধর্মমজল 


দাবানলে দেখি যেন দৌহে সমজোট ৮ 
বাগ পেয়ে বাঘটাকে লাউসেন মারে চোট ॥ 
কবন্ধ হইল বাঘ কাট? গেল শিব । 
রাম রাম বাধা কৃষ্ও স্মনে রঘুবীর ॥ 
ছুনয়নে অশ্রু বয় ছুর্গা বলে মুখে । 
ক্ষধন্বা সংকটে যেন কৃষ্ণ বলে ভাকে ॥ 
করি নাশ্রি অপরাধ জানি নাই কথ।। 
তবে কেনে লাউসেন কাটে মোর মাঘ 
বিশ্বের জননী তুমি তায় বহুব্ধপ] | 
সভাসদ সকলে তোমার আছে কপা ॥ 
সৎ নই অজ্ঞান অসহ স্ুত আমি । 
যাঁবেক যাব যশ যদি ত্যজ তুমি ॥ 
আপুনি কয়েচ করে কপাবলোকন ॥ 
সঙ্কটে সদয় হব স্মবিবে ষখন ॥ 
নমোহস্ত তে ভগবতী নমোশস্তক তে ভদ্রা । 
নমোশ্স্ত তে নাবায়ণী নমোহ্স্ত তে নিড্রা ॥ 
নমোহস্ত তে কালবাত্তি নমোহস্ত তে উমা । 
নমোহস্ত তে েবুবী ভবানী বর্গভীম1 ॥ 
কাট? মাথা করে স্ততি কালীর উদ্দেশে | 
জ্ঞানিলেন ঘষোঁগে বসে জননী ৫কলাসে ॥ 
বাঘকে করিতে দয় বেলজ্জে গমন । 
জালন্দাব গড়ে এসে দিল! দবশন ॥ 
ভক্তের অধীন হন ভক্তি বুঝে দয়! | 
কাম্ররদলে কোলে কৰে কান্দেন অভম। ॥ 
কাট? মাথা! স্কন্ধে লয়ে জ্োড়াঁন তখন । 
উঠিল শাদূল পেয়ে সংকুল জীবন ॥ 
কমল চরণে ধরবে করে নানা শ্ুতি । 
তুষ্ট! হয়ে তখন কহেন ভগবতী ॥ 

মুগ বাছ। বে এসেচি আমি তাই । 
চাও যদি ইজ্জত এখন দিয়ে ঘাই ॥ 


ষ্ঠ পাল ২০৫ 


ব্রহ্মার ছুর্লভ ধন নেয় হবিভক্তি। 

হেতু বিনে অনাক্ষাসে হইবেক মুক্তি ॥ 
বাঘ বলে জননী গে। ষদ্দি দিবে বর। 
জালন্দাঁর গড়ে থাকি হইয়ে অমর ॥ 

হব কহেন হেন বর না পারিব দিতে । 
অধিকার যমের যাবেক আমা হতে ॥ 

এই বর দিয়ে যাই মনের আনন্দে । 

কাটা মাথা পুনর্বার জুড়িবেক স্বন্ধে ॥ 
বাঘ বলে বিলক্ষণ এ্র বর চাই । 

তবে যেয়ে লাউসেনের ঘাড় ভেঙ্গে খাই ॥ 
তখন ত্রিপুরা তুণ হয়ে তিবোধান। 
কৌতুকে টঠকলাসে মাতা করিল। পয়ান ॥ 
ছ্িজ শ্রীমানেক ভনে বাকুড়াবায় সখা । 
ঘ্িজ্ুদদপে দয়। করে দিল। যাবে দেখ! ॥১০৫॥ 


ব।ঘট চলিল তর্জে সেনের উপরবু । 
এমনি এক লাফে গিয়ে পায় সরোবর ॥ 
জলে নেবে জসরে তখন জল খায় । 
হেনকালে লাউসেন দেখিবাবে পা ॥ 
বিস্ময় হইয়ে বলে মনে অন্তমানি । 
বাঘকে বধেচি এটা হবেক বাঘিনী ॥ 
স্বামীর মরণে শোকে সঙ্কলহদয় । 

এল তেেঞ্ি আক্রোশ করিয়ে অতিশয় ॥ 
এতেক কহিয়ে সেন সম্কৃলিয়া জলে । 
ফলাখান বুকে দিসে বসে বুক্ষতলে ॥ 
জল খেয়ে শাদু'ল উঠিয়ে তার পাড়ে । 
সিংহ সম সকোপ সঘনে ডাক ছাড়ে ॥ 
অস্তরীক্ষে লম্ফ দেয় আছাড়ে লাঙ্গুড়। 
টলবল করে ধরা কাঁপে তিন পুর ॥ 


৬. 


ধমমঙ্গল 


গৌরবে গজিয়ে কয় গৌফে দেয় তার 7 
কোথ। গেলি লাউসেন আয় একবার ॥ 
প্রথমে হইলে জয় পরাজয় পিছে । 

আক্দি তোর মরণ আমার হাতে আছে ॥ 
জালন্দার গড়ে এলি যাবি ঘমহ্ঘন । 
আটকুড়ি তোর মা হবেক অতঃপর ॥ 
বলিতে কহিতে কথ! সমীপ পাইল । 
ফলা লয়ে লাউসেন ফলঙ্গে উঠিল ॥ 
বাঘের উপরে পড়ে বিপরীত বোষ । 

বাঘ বলে আমার নাহিক কিছু দোষ ॥ 
আগে কেটেচিস মাথ! কোথা যাবি বোস ! 
তার ফল তুর্ণ দিব তবে মলকোস ॥ 

ঘে যেমন কবে ভাকে তেমন উচিত ॥ 
বেড়ে উঠে বাঘট বিক্রোধে বলে এত ॥ 
দাবাইয়ে দস্তুগুলা করে কড়মড়। 
লাথালোথ! লাউসেনে মানিল থাবড ॥ 
শরীরে শোণিতপাত সেনের হইল । 
দেহের দাহনে ক্রোধ দ্বিগুণ বাডিল ॥ 
ফলঙ্গে উঠিয়ে পে ফিকে দশ হাত । 
বাগ পেয়ে বাঘটাকে ছোটায় নির্ঘাত ॥ 
কবন্ধ হইল মাঁগ। কাট! গেল তার । 

ছু ছুর্গা জয় ছুর্গী বলে দশবার ॥ 

বাম বাম বাধ কষ ল্শুবন লায়। 

কাটা মাথা লাগে জোড় কালীর ক্পাষ ॥ 
তখন তজ্িযে বাঘ ধরে লাউসেনে। 
কফিকিরে বাখিল ফেলে কলার ভ্রাকানে ॥ 
কসাকসি কথক্ষণ করে মহাবীর | 

না পারে উঠিতে অঙ্গে নিকলে ক্ধিব ॥ 
বাঘ বলে লাউসেন এখন কেমন । 

নিশ্চয় হইল তোর নিকট মরণ ॥ 


ষষ্ঠ পাল! ২০৭ 


সেন কয় শাদদল সত্য তবে শুন তা। 

এখন পরান লয়ে পলাইয়ে যা ॥ 

নচেৎ আমার হাতে মরিবি এখুনি । 

বাঘ বলে উস কথা! আমি নাই শুনি ॥ 

শুনেচি ভারতকথ। রাজার সভায় । 

সম্মুখ সংগ্রামে মলে সত্য স্বর্গ যায় ॥ 

তায় তুই বেষ্চব যদি মরি তোর হাতে । 

চতুতু জ হয়ে স্বর্গ যাব চেপে রথে ॥ 

সেন কয় তোঁর যর্দি আছে হেন জ্ঞান । 

উষ্ত করিস্সে দেখি ধর ফলাখান ॥ অভ্র ভনিিতা ॥১০৬॥ 


বাভ দিয়ে বাঘ ফল। বিশেষ করিল । 
লহ দিয়ে নাবাচলে লাউসেন উঠিল ॥ 
নিবাহিত জনকে বধিতে নাই বেখা। 
আ*্ণরিদ' দারুণ চে|ট কাঁটা গেল মাথ। ॥ 
এহাতে পড়িল মুণ্ড বুক্ত উগ্ে মুখে । 
এমনি অভয়া বলে উচ্চৈঃম্বরে ভাকে ॥ 
নিত্যার নিতান্তরূপে কপা আছে বাঘে। 
কাট। মাথা হ্বন্ধে জোড পুনব।র লাগে ॥ 
তখন লাউসেন তবে কবে মহামার । 
সেইরূপ শাদুলে কাটিল সাতবার ॥ 
তরিপুরাঁরি বরে তার মৃত্যু নাই হয়। 
হাঁবি মেনে লাউসেন হইল স্থবিস্ময় ॥ 
শান্ত হয়্যা বাঁঘট। বসিল বৃক্ষমূলে | 

সেন এল সরোবর ঘীরে হেন কালে ॥ 
স্নান করে সবোববে সেবনে নিত্য কর্ম । 
পল্মচয় প্রচস্ম করিয়। পুজে ধর্ম ॥ 

অধ্য দিয়া একমনে অনাছ্যে তখন । 
কান্দিয়া কায মন বাক্যে করহ শ্রবণ ॥ 


২৬৮ | ধর্মমজল 
সঙ্কটে স্মরণ কবে সেবক তোমার । 
ত্ববায় বৈকু্ তেজে এস একবান ॥ 
তুমি জল তুমি স্থল তুমি চবাচর। 
তুমি ব্রহ্ম। তুমি বিষণ তুমি মহেশ্বর ॥ 
শ্রীনন্দনন্দন তুমি তুমি শ্যামরাম। 
মুক্ত হইল অজামিল জপ্যা তুয়া নাম ॥ 
ইন্দু অক শত্রু শেষ সকল আপুনি । 
জীবের জীবন ধন জগতজননী ॥ 
প্রভু দিলে পদছায়। পরিজ্রাণ পাই । 
বাঘকে বধিয়। তবে গৌড় দেশ যাই ॥ 
এথা সেন করে স্ততি হইয়া। বিকল । 
তথ। উলুকেন মুখে ধর্ম শুনিলা সকল ॥ 
হন্তমানে কন ডেকে হেব এসে বাছ।। 
তুমি ধন্য সেবক অপর সব মিছ ॥ 
বাম অবতারে সীতা হরিল বাঁবণ। 
অগাধ সলিলে কলে সমুদ্র বন্ধন ॥ 
কপিগণ সহায় করিয়ে কায ক্রেশে। 
তোমা হইতে সীতার উদ্ধার হইল শেষে ॥ 
আমার বচন শুন বাছ। হনুমান । 
আলন্দার গড়ে ষাঞ খাও ভোগ পান ॥ 
লাডসেন কপুবর পাতবর যায় গোৌড়ে। 
বিপাকে পড়েচে এসে বাঘের মুযাড়ে ॥ 
এতেক বচন শুনে বীর হন্গমান্‌। 
প্রজুকে প্রণাম করে করিল। পয়ান ॥ 
বাম বাম সাতাব্াম সদাই বদনে। 
উপনীত সন্বরে সেনের সন্ধানে ॥ 
ভর্ধবনাদে অগ্টাঙ্গ লোটায়ে নতকায়। 
প্রণমিল লাউসেন পড়ে ছুটি পায় ॥ 
০তহসে হেসে হল্মান্‌ কহেন তখন । 
পাঠায়ে দিলেন মোরে প্রভু নিরঞ্জন ॥ 


১৪ 


ষ্ঠ পাল। ২০৪ 


বিশ্বের জননী বর দিয়েচেন বাঘে। 
তেঞ্ি তাঁব কাট! মাথা স্বন্ধে জোঁড়। লাগে ॥ 
মোর বাক্য মনক্ষিপ্তে মল্লবেশ ধর । 
অন্তরীক্ষে তুলে তাকে আছাড়িয়ে মার ॥ 
চিন্ত। নাঞ্রি শ্রীধর্ম আছেন পক্ষাবল। 
আমি করি অঙ্গে ভর হবেক কুশল ॥ 

এখ। পুন শাস্ত হয়ে বাধ কামুদল । 
সরোবর তীরে আইল তৃষ্ণায় বিকল ॥ 
হরধিত হেটমুখে পান করে পয়। 

পড়ে উঠে চেয়ে দেখে লাউসেনময় ॥ 
তখন জাঁনিল বাঘ নিকট মরণ । 

কুলে বসে করিলেক অনেক ক্রন্দন ॥ 
বয়ান ভিজিল বাঘের নয়নের নীরবে । 
জগংজননী বাম হইলেন মোরে ॥ 
লাউসেন বাঘ হৈল বাঘের উপর । 
হন্সমাঁল অঙ্গে তার করিলেন ভর ॥ 
ধ।্য়ে মলের বেশ ধাইল ধিয়রে । 

দ্বিজ শ্ীমানিক ভনে অনাছ্যের বরে 0১০ ৭। 


কড়মড় দশন কাশ্ট পীলোচন 


কৃতাস্ত সমতুল কোপে । 


ছাড়িয়ে হুঙ্কার করিয়ে মাঙধার 


উপনীত বাঘেব সমীপে ॥ 


সকোপে শাদূল গজিয়ে উঠিল 


গজপতি শহনে যেন । 


ফলাখান লইয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে 


ফলঙ্গে উঠিল সেন ॥ 


মুখামুখি দুজনে ডাকাডাকি সঘনে 


তায়াতাঁই হইল তাঁয়। 


*২১৩০ 


ধর্ম মঙ্গল 


তবে বেগে শাদুল জারির 
পড়িল লাউসেন গায় ॥ 
লীউসেন উলটে ধরিল ঝাপুটে 
উলটিয়ে উঠিল বাঘ। 
শমন সমান লাউসেন তখন 
| ধরিল করিয়ে বাগ ॥ 
এমনি অরুসে অনল বরিষে 
দশনে অধর দাপে। 
কাট কাট করিয়ে ইজ্জত 
লাউসেন উঠিল লাফে ॥ 
তর্জন গর্জন বজ বিসঞ্জন 
বানব বস্থমতী কম্প। 
সৃগেন্দ্র মহাঁবল সমতল শাদূল 
সকোপে ঘন দেয় লম্ম্ ॥ 
তৈছনে বৃক্ষ বারব আক্ষ 
পাষাণ পরত ঠায় । 
লান্গুড সাপটে চরণ চাঁপটে 
চুরমার হইয়া যায় ॥ 
সহ ধন্তশর সংকুলে 
কদাচিৎ কিছু নাতি মানে । 
গর গর করিচুয় গৌববে গঞ্জয়ে 
ধেষে এসে ধনিল “সনে । 
লাউনলেন কুষিছে দা 
শুর।ঘে মানসিল আছাডি। 
5825 ভেজিল জীল্ন 
চবমাঁর হইল হাড় ॥ 
চরণবুন্তে চিন্তিয়ে চিন্তে 
শধর্চরণ ছন্দ | 
দ্বিজ শ্রীমানিক চিল রসিক 
বলোদয় স্ন্দর ছন্দ ॥১০৮। 


এ 


ন ধলিগে 


ষষ্ঠ পালা ২১১ 


শাদু'লে বধিয়ে সেন স্থযুক্তি বিচারে । 
গাছে হতে আগে আনি ওলাক়্্যা কর্পুরে ॥ 
তবে লব বাঘের কাটিয়ে লেজ কান । 
ভাই বলে ভাই নয় মায়ের জীবন ॥ 

ভাল মন্দ হয় যদি তবে বড় দোষ । 

জননী আমাকে বড় করিবেন রোষ ॥ 
বধেচি বিস্তর করে বাঘ বিপধয়। 

কর্পুর আনন্দ শুনে হবেক অতিশয় ॥ 

এত বলে লাউসেন ত্বরিত হইল । 

কোথা রে কর্পুর বলে ডেকে ডেকে আইল 
ভয় পেয়ে কপ্পুর মাথায় দিয়ে হাত । 

চায় নাই চক্ষু মেলে চিন্তে জগন্নাথ ॥ 
লতাঁপাত। অনেক করিয়ে দেয় ঢাকা । 
লুক+ইল অঙ্গখাঁন নাহি যায় দেখা ' 
লাউসেন কয় ভাই ভয় নাই আর । 

দেশ 'পসে বাঘটাকে করেচি সংহাীর ॥ 
"পুরের তা শুনে দ্বিগুণ হৈল ডর । 

ধরিষে বৃক্ষের ভাল কাঁপে থর থর ॥ 

ন। চায় নয়ন মেলে কয় নয় ক্ষেন। 

তুই বেন একান্ত না হবি লাউসেন ॥ 

বাঘ তুঞ্ বাক্যালাপে বুজেচি ভাবেতে । 
খেয়ে আলি দাদাকে আমাকে আলি থেতে 
সন কয় বড়ই অজ্ঞান ভাই তুমি । 

চেয়ে দেখ চক্ষু মেলে বাঘ নই আমি ॥ 
কর্পুর কহিচে তোর মুণ্ডে পড়ুক বাজ । 
আম। প্রতি সহায় আছেন ধন্বাজ ॥ 
অত্যাচার করিলে এখুনি হবি ক্ষয়। 

সত্য কথা কহিলে সকল তত্ব রয় ॥ 

তুঞ্রি যদি সেন তবে পরিচয় দে। 

কার বেট। কোথ। ঘর পিতামহ কে ॥ 


২১২ ৃ ধর্যসঙ্গল 


লাউসেন কয় ঘর দক্ষিণ ময়না । 

সাঁকিম সেয়দ। সাঞ্ি ক্বকল পবরগণা ॥ 
কনকসেন পিতামহ কর্ণসেন পিতা ॥ 
মায়ের নাম বঞ্জাবতী বেণুবায়ের সত! ॥ 
কর্পুর তখন কক বুদ্ধি হইল হাব) । 

এ সব দাদার মুখে শুনেচিস পাবা ॥ 
দিব্য করে বল দেখি মায়ের মাথা খাই ।- 
তবে আমি এখুনি ততৎ্কাঁল নেবে ষাই ॥ 
সেন কয় সত্য দারা বলি বরে তোমাকে । 
মায়ের সমান গুক্ু নাহি ভ্রিলোকে ॥ 
মিথ্যা ঘি বলি আমি খাই তার মাথা । 
তা শুনে কণুর কয় তবে সত্য কথা ॥ 
ভাঁলমন্দ কয়েচি পায়ের ধুলা দেয়। 
গাছের উপবে উঠে এলাইয়ে নেয় ॥ 
লাউসেন বন্ধন তাঁর দিলেন এলাইয। | 
গাছে হতে কর্পুর পড়িল লাফ দিয়া ॥ 
কোলাকুলি ছুভেয়ে করিয়ে কুতহলে । 
করপ্ুটে কপুব লাষসেনে কিছু বলে ॥ 
বাহুবলে বাঘটাকে বধেচ কেমন । 

দেখি নাই দাদ তে তেশিকুত হম মন ॥ 
মেন কয় তোমার ভরসা! ক্রি ভাহ । 
আপুনি এগোয় আমি পিছু পিছু যাই ॥ 
কর্পুর তপন কমু তরে সব হল । 

বধ নাভ বাঘকে বচনে বুঝা গেল ॥ 
দয়াধর্ন তোমার শলানবে নাহি কিছু । 
আগে করে আমাকে আপুনি ষাবে পাছু। 
খায় ত খাবেক ধরবে বাঘ মহাসছার । 

যায ত যমের ঘন ষযাবেক কপুবু ॥ 
তোমার বুদ্ধির কথ। বুঝি এতক্ষণে । 
বিরলে করেচ যুক্তি বাঘটার সনে ॥ 


ষষ্ঠ পাল ২১৩ 


দিয়ে তাকে আমাকে আপুনি যাবে ঘর। 
অবিল্বে করিবে ভোগ ময়না নগর ॥ 

সেন কয় এত তত্ব আমি নাহি জানি। 
আব কেন আয় ভাই এগোই আপুনি ॥ 
হেসে হেসে লাউসেন হইল অগ্রসর | 
পশ্চাৎ চলিল তার কপুর পাতর ॥ 
বাঘটার তন্চরুহ বাতাসে উড়িচে । 

ত। দেখে কপুর কিছু ল/উসেনে কহিচে ॥ 
মরে নাই বাধঘট এ দেখ নাড়ে হাতি। 
ছল! করে পড়িয়াছে নিকটিয়ে দাতি ॥ 
গোল শুনে গ! ঝেড়ে অমনি পাছে উঠে । 
কিলায় কপূর গিয়ে বাঁঘটার পিকে ॥ 
ধাম ধুম কর দাদা এই মদ তুমি । 

দেখ দেখি বাঘটাঁকে বধিলাম আমি ॥ 
ভপতিকে ভেটিয়ে ভবনে যনে যাবে । 
স্পূর বধেচে বাঘ বাপ মায় কবে ॥ 
হুঙ্কার হাকার ছাড়ে বাহু ছুটা কসে। 
বদনে বসন দিয়ে লাউসেন হাসে ॥ 

কয় কেন পরিশ্রম কর আর হথা। 

জানা গেছে কপূবের যতেক যোগাতা ॥ 
বাঘকে বধিলে তুমি এই কথা ভাল । 
গগডগোলে কাজ নাই গৌড়ে ষাঁব চল ॥ 
খডেগ করে বাঘের কাঁটিল লেজ কাঁন। 
পথমধ্যে ত্বচিসার পুতিল নিশান ॥ 
বাঘবধ বিবরণ বিশেষ লিখিয়ে । 

তাহার উপরে দিল তৈরপ খাটায়ে ॥ 
শারুলের লেজ কান বাদ্ধিয়ে ফলায়। 
জালন্দ হইয়ে পার ছুটি ভেয়ে যায় ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ব্রাহ্গণের বেশে ধম যাবে দিলা দেখা! ॥১০০। 


১৪ 


ধর্ধমজল 


কৃষ্ণলীল। কর্পুর কহিচে লাউসেনে । 
বসোদয় বস কথা কুব্ী হবণে ॥ 
দক্ষদিগে হুর্গাপুর সব্যে দেবিসাব । 
ছুটাছুটি ছয় দস্ভে ছিরামবাটি পার ॥ 
তাপিভ হয্েচে তন ভপনতৃষ্গায় । 
বসন, বিছায়ে বসে বকুলতলায় ॥ 
মৃন্ময্ী মনসা আছেন তার তলে । 
কিলি কিলি করে কত কালসাপ ৰুলে ॥ 
ভুকল ভুজঙ্গ দেখে ভাই ছুইজন্‌। 

জয় দিয়ে বিষহবির বন্দিলা চরণ ॥ 
লাউসেন কুরে কয় তৃষ্ডজায় বিকল । 
ঝট করে আন ভাই এক ঝাবি অল ॥ 
বিস্তর হয়েছে শ্রম বাঘকে বধিয়ে । 
জীবন জীবন বিনে যায় বারি হযে ॥ 
কর্পুবর কহিচে দাদ। আমি নাই পারি । 
আমার অনেক শরম বয়ে ফল ঝারি।॥ 
দাকুণ হুগম পথ দৃষ্টি নাই হয়। 

ভুজঙ্গ গণ্ডার সিংহ ভল,কেবু ভয় ॥ 
তায় €দঘ অন্গমতি আনিতে শন্বর । 
এখুনি খাবেক ধরি ষাব যমঘন্ ॥ 
তোমারে বিশ্বাস নাই বুদ্ধি বড় বাক।। 
মনে কবু কপুবন মন্সিলে হই একা! ॥ 
ধুসে নুসে সকল লইে ধর। ধন। 

সেন কন কুনু এমন নয় মন ॥ 
আমার পরমাই লগে বেচে থাক তুমি । 
তোমার আপদ লয়ে যবে যাই আমি ॥ 
ভেসে সমান বন্ধু নাহি ভ্রিক্রবনে । 
লম্ম্ণ গেলেন বন শ্রবামের সনে ॥ 
যুধিষ্ঠির. সহিত সোদর চাবিজনে । 
দেশে দেশে ভ্রমিলেন ৫দবের ঘটনে ॥ 


ষষ্ঠ পাল ২১৫ 


অগ্রজের আজ্ঞাবহ অনুজ সতত । 
পূর্বাপর পরাপর প্রায় এইমত ॥ 
কপুঁর কহিচে আমি জানি সব কথ।। 
বচনে বচনে ক স্গবাক্যব্যয় বুথা ॥ 
উপায় অশক্ত আমি তাঁর আর কি। 
ষাঁব নাই জলকে জবাব দিয়েচি ॥ 
তৃষ্ণা যদি করেচে আপুনি এনে খায় । 
সেন কয় ধর্ম আছে তুমি দাদা যায় ॥ 
তৃষ্াতে ক্ষুধাঁতে দিলে উদক ওদন। 
বিমানে বৈকু যায় ব্যাঁসের বচন ॥ 
কর্পুর তখন কয় তবে হল তাই। 
প্রমাদ হবেক যর্দি পথ তুলে যাই ॥ 
সেন কয্স পথ পানে চেয়ে থাকি আমি 
যতক্ষণ জল লয়ে না আসিবে তুমি ॥ 
কপুর তখন লয়ে স্বর্ণের ঝাবি। 
পসাত তারাদীঘি তীরে স্বরাত্বরি ॥ 
পরিসর পাড় উচ্চ পবতগ্রমাণ | 
চারিদিগে চাবিঘাট প্রস্তরে বাগান ॥ 
কতশত কুস্ভীবর কমঠ ভাসে জলে । 
খঞ্জন খঞ্জনী নুত্য কবে নবদলে ॥ 
কুবলয় কুমুদ কহলার আলোকিত । 
ইন্দীবরসৌরভে আকুল মধুব্রত ॥ 
সবালি সারস হংস দিলা করে বব । 
আনন্দ করিয়ে বুলে আর পক্ষ সব ॥ 
কল কল করে কেহ কৃষ্তগুণ গায়। 
কোকনদ কমলকলিক। হল বায় ॥ 
নবদল নলিনের নীরবে নীরবে ছলে । 
বীজকোধষ বিরস বেশবে যেন গিলে ॥ 
দুরে হইতে এইরূপ দীখিতে দেখিয়ে । 
কপ্পুরের ভ্রম হইল ভুজঙ্গ বলিক্ষে ॥ 


২১৬ ধর্মমজল 


কিবাশ্চষ কাল জলে কালসপময় । 
গরুলে হয়েচে কাল কাল জল নয় ॥ 
কালিদকে কুতৃুহলে কষ দিলা কাপ। 
তবে সভে পড়ে ভাকস ভেবে অচ্ষভাপ ॥ 
বিপাক ৫বশিষ্ট্যে পড়ে খায়ে বিবজল । 
পরান তেজিল ব্রজবালক সকল ॥ 

কুলে তার ভড়াইস্ে গোপগোপীগণ । 
কি হল কি হল বলে কয়ে ক্রন্দন ॥ 
শ্রীনন্দ যশোদ। আব বলায়ের মা । 
করুণা করিয়ে কান্দে বুকে মারে ঘা ॥ 
সেইমত সব দেখি শবের সমান । 

এ জল খাইলে দ্বাদ! পাছে মরে যান ॥ 
ফিরবে যাওয়া অন্চিত অপ্রস্তত লখি ৷ 
উভয় অনর্থ হইল অন্রপায় দেখি ॥ 

তে করে খণ্ডন যদি লেখা আছে ভালে । 
কয়ে এত কর্পুর নামিল গিয়ে জলে ॥ 
হেনকাালে ভাসে জলে মত্স্য গাঙ্গ দাড়া । 
ত। দেখে কর্পুব্ কেঁদে করে বাড়বাড় ॥ 
তনব্নাসে তখন তবে ঝান্রি পেলে জলে । 
এমনি আছাড় পেষে পড়ে গিয়ে কুলে ॥ 
এঁছনে আকুল অঙ্গ ফিতে নাই চায়। 
গঙ্গাধর গোপাল গোবিন্দ বলে ধায় ॥ 
দ্বিজ শ্রামানিক গীত করিল বচন! । 

কর ধর্ম পরিপুণ নাষকবাসনা ॥১১০॥ 


বকুল বুক্ষের তলে এখ! লাউসেনে 
নিদ্রা! আকর্ষণ ৫কেল বের ঘটনে ॥ 
ক্ছন্দব্র .শকষন পেয়ে কজিল শযসন। 
নক্মনে লাগিল এসে স্রধের কিরণ ॥ 


ষষ্ঠ পাল। ২১৭ 


গর্তে হতে বারি হোয়ে হুপাশে ছুসাপ । 
ফণ। ধরে নিবানরিল তপনের তাপ ॥ 
হেনকালে ক্র হইল উপনীত ॥ 

মন্তব্য দরশনে গর্তে লুকায় তরিত ॥ 
কাঁপে অঙ্গ কর্পবের মুখে নাই বা । 

কি হইল বলিয়া কপালে মারে ঘা ॥ 
হায় হাষ হারাইলাম তোমা হেন ভেয়ে। 
জিজ্ঞাসিলে কি বলে বলিব বাপমায়ে॥ 
আয় রে কর্পুর বলে কে ভাকিবে আর । 
ভাঁবিতে তোমার গুণ ভুবন অন্ধকার ॥ 
কয়ে এত কর্সর নিঃশ্বাস তবে ছাড়ে । 
বিধি করি বলিয়। বিশেষ মন্ত্রে ঝাড়ে ॥ 
এ বঙ্গে এলেন গরুড় মহাবল । 

দ।পার গায়ের বিষ ঠায় ভবি জল ॥ 
আগ করে তিনটে চাপড় মারে এটে। 
নদ্র। ভঙ্গ লাউসেন চমকিত উঠে ॥ 
লিজ্ঞাসিতে কর্পর কহিল অবাস্তব । 

« জন্মের মত দাদা যেতে যমখর ॥ 
খেয়েছিল কালসর্প এসে বুকে চডে । 
লাগালাম বহুশ্রমে বিষমন্ত্রে কেড়ে ॥ 

সন কয় সর্পকথ। শুনি দেখে তবে । 
কপ্পুর কহিছচে এই ন্রকাইল গতে ॥ 

সেন কয় সত্য কথা মিথা। নয় ভাই । 
পশ্চা, দেখিব আগে আন জল খাই ॥ 
বিকলে ক্র বলে বুকে হাত রেখে । 
স্ুবনে জুজঙ্গ ভাসে ভয় হইল দেখে ॥ 
বিষের বিন্বরে ধার বিপরীত কেলে। 
ভয় পেয়ে প্রাণ লয়ে ঝারি এলাম ফেলে ॥ 
সে জল যছ্যপি তুমি এক বৃত্তি খেতে। 
কি হইত কর্পুবের ঠাক মবে ঘেতে ॥ 


২১৮ ধর্মমজল 


কুস্তীর কমঠ কত কমস্তরে বুলে। 

জসরে অমনি খায় যদি পায় জলে ॥ 

সেন কয় হেন লয় অসম্ভব বল। 

সত্য মিথ্যা দেখিব সাক্ষাতে শীত্র চল ॥ 
কপুর তখন কয় ভয় বড় পথে । 

না দেখি তোমার ভরসা না পারিবে যেতে ॥ 
সেন কয় তোমার ভরস। কিছু পাঁব। 
আপুনি এগোয় আমি পাছু পাছু যাব ॥ 
অগ্রসর কপুর পশ্চাৎ লাউসেন। 

নবঘন শ্যাম অঙ্গ লবকুশ যেন ॥ 

কৃকলাস কর্তন (?) কাননে শব্দ করে। 
তরাসে কর্পুর তখন লাউসেনে ধরে ॥ 

বাঘ ডাকে বিপিনে বিষম বড় হল। 

পরান লইয়ে দাদ পলাইয়ে চল ॥ 

সেন কয় কর্পুরের ভরসা বিস্তর । 

এই কয়েচ তুমি তবে কেন ডর ॥ 

ব্যাত্ব নয় বুঝি ভাবে বটে অন্য পশু । 

অন্ত করিগে পান এন করে আশু ॥ 
প্রবোধিদ্বে কুরে পশ্চাৎ প্ররংসর | 
উপনীত তাঁরাদীঘি তীরে বেড়াপর ॥ অত্র ভনিতা ॥১১১) 


এক দৃষ্টে লাউসেন নিরীক্ষণ কনে । 
জিন্দগ ন! দেখে জলে জিজ্ঞাসে কুরে ॥ 
কমলে কমল ভাসে কাল সর্প কই। 
কপূর কঠিচে দাদ! দেখ চেয়ে ওই ॥ 
সেন কয় সর্প নয় ভয় কেন পাইলে। 
বীক্গকোষ বিরস কেশর বায় হেলে ॥ 
এস দার্দ। কপূর কিসের ভয় নাই । 

পদ্ম তুলে পূজা করি অনা গোসাঞ্ি ॥ 


বষ্ঠ পাঁল৷ ২১৯ 


করপুটে কর্পুর তখন কিছু বলে । 
জন্মীবধি নাবি নাই এক জানু জলে ॥ 
দারুণ গম্ভীর নীর গড় করি আমি । 
পার যদি পদ্ম তুলে পূজা কর তুমি ॥ 
কৌতুক করিয়ে সেন জলে দিল ঝাঁপ। 
ত৷ দেখে কপূর কাদে করে মনন্তাঁপ 
এবার বিদায় আমি দাদার নিকটে। 
কতকাল থাক তুমি কুন্তীরের পেটে ॥ 
হাঁক হাঁযস হরি হরি হেন দশ। হল। 
এতদিনে কপ্পুরের কলহ ঘুচিল ॥ 
কর্পুরের কথা শুনে লাউসেন হাসে । 
নয়ন মুদ্দিত করে নীরবে ধীরে ভাসে ॥ 
কর্পব্ কহিচে দাদ এইবার মলে । 
পব্খমানু থাকিতে ষমের ঘর গেলে ॥ 
সেন ক্স» অমঙ্গল কথা কয় ভাই। 

৮ মস শরীরে কিছু দয়? ধর্ধ নাউ ॥ 
তবে তণ্ণ তামরস তুলিয়ে তখন । 

সান কবে লাউসেন সেবে নিরঞ্জন ॥ 
জলেতে আকীণ জন্ত যথাবিধি জ্ঞান । 
তছুপরি পদ্ম পুষ্প দিল পড়ে ধ্যান ॥ 
পুটপাণি প্র্তুকে শ্রণতি নত শির। 
হেনকাঁলে পাঁষে এসে ধর্িল কুম্ভীর ॥ 
টানাটানি করে সেন ধমন্দে ধেয়ান । 
ছাড়ে নাই দারুণ কুগ্তীব বলবান্‌ ॥ 
জোব করে জল দিয়ে যবে লয়েযায়। 
কাতির হইল বড় লাউসেন রায় ॥ 
এমনি আন্দাজ করে অমতে ডুবিয়ে । 
কুস্তীরে ধরিল সেন ফিকির করিয়ে ॥ 
তোয়ে হতে তৃণ তাঁকে তুলে তাঁর তীবে। 
খড়েগ করে খণ্ড খণ্ড কবিল। কুক্তীবে ॥ 


২৩ 


ধর্মমঙ্গল, 


কুমক্তীর কনিয়ে বধ আনন্দে আধান। 
ছুটি ভেয়ে কুতৃুহলে করে জল পান ॥ 
বকুল বুক্ষের তলে বার দিয়ে বসে । 
নক্রতত্ব লাউসেন কপ্পুনে জিজ্ঞাসে ॥ 
কপূর কহেন দা্। নিবেদি গোচবে । 
নক্র ছিল শক্রবি্যাধর স্থরপুরে ॥ 
নত্তনে উত্তম ছিল নাম হীরাধবর । 
কূপের তুলন। নাই জিপুর ভিতব ॥ 
একদিন সভা করে বসে স্বরায়। 
হীবাধব নৃত্য করে হবিশুণ গায় ॥ 
মোহিত হইল সভে মনোজ বাড়িল। 
হেনকালে €দবে তার তাঁলভঙ্গ হেল ॥ 
মহেশ গেলেন উঠে মহা অনত্ঞাপ । 

নক্র হয়ে লভ জন্ম নিত্যা দ্িল। শাপ । 
হেটমুখে হীরাপব ভায় হায় করে। 
কাকুবাদ করিক্সে কালীর পায় ধরে ॥ 
লঘু অপবুাাধে মাতা দিলে গুরু শাপ। 
কত কালে মুক্ত হব কনে স্বপ্রলাপ ॥ 
উহমবতী কন্‌ বাহ! শুন ভীরাপব । 
তাবাপীঘি জালন্দান গড়েন উত্তর ॥ 
তার নামে তায় এক আছে কুল্ডীবিণা । 
তনু গঞ্ডে জন্ম শিক সে ভোব জননী ॥ 
ধবণানে ধর্দপুত্র লাউসেন হলেক । 

সেই পথে ভাই সঙ্গে গেড়ে ঘাহবেক ॥ 
তার হাতে মুক্তি ভোর হবেক তখনি । 
শী ঘাদ আন সভ্য সনুচিত বাণা ॥ 
হেনকপে হীবাধর নক্র হয়ে ছিল । 
এখন তোমার হাতে মুক্ত হয়ে গেল ॥ 
কর্পরেব কথায় লাউদেন হৃবিস্ময় | 
আপনাকে অত্যন্ত অনন্য করে কয়॥ 


বষ্ঠ পাল! ২২১ 


না জানি কর্পুর কিছু মহিমা! তোমার । 
তুমি নয় মনুষ্য দেব অবতার ॥ 

অনেক তপস্যা কবে তুমি মোর ভাই। 
তোঁম1 হইতে ভ্রিলোকের তত্ব আমি পাই 
বলিতে কহিতে কথ। শেষ দিবা হল । 
বকুল বুক্ষের তলে ছুটি ভেয়ে শুল ॥ 

সমাপ্ত হইল পালা হরিবল সভে । 

তরী বিনে তমিশ্সংসার তরে যাবে ॥ 
ইহার উত্তর গীত হবেক জামতি। 

দিজ শ্রীমানিক ভনে রক্ষ যুগপতি ॥১১১। 


বাঘবধ পাল। সমাপ্ত ॥ 
[ ষষ্ঠ পাল। সমাপ্ত ] 


£ সপ্তম পালা এ 
বাকুহ পাড় 


বিষম ধর্মের বাজি বুঝে ০কোন জন । 
কুক্তীর করিয়া বধ কৌতুকে গমন ॥ 
অগ্র গশ্চাৎ্ৎ হয়ে চলেন ছুটি ভাই । 
কিবা লবকুশ কিবা কানাই বলাই ॥ 
আরামের সঙ্গে যেন চলিল? লম্ম্রণ | 

কত সুধাময় কাস্তি কর্পুর তেমন ॥ 
পথের পথ্ুক দেখে বলে আহা মরি । 
আইল পাবা গোপাল গোলোক পরিহক্সি ॥ 
অন্বব তেজিয়ে পাবা অর্ক ইন্দু আইল । 
নিন নপন দেখে লজ্জাযে ভকাল ॥ 
নানা কথা নান কাব্য নৃত্যলীত পথে । 
০কৌতুক কব্িিচে সেন কপপুরের সাথে ॥ 
ন্রসবতী ব্ধূপসী ব্রমণী যদি পাই । 

কনে বিছে কর্পুরের বিভা দিয়ে যাই ॥ 
করপ্পুর বলেন দাদ] আমি ব্রক্দচাবী । 
বিবাহে বাসনা নাই বিষ খেকে মরি ॥ 
বাম! হইতে আপুনি অনেক এনা হয় । 
কিসের কৌতুক কর রুষ্্ কথ। কয় ॥ 
পপুক পাইয়া পরবে ভিজ্ঞাসে কুল ॥ 
এথ। £হতে গৌড় সহব্র কতদৃব্র ॥ 
£বশ্াাব্দ বিল্ববাটি বোলুই মোকাম । 
গতুজজ্রমথনপুবর গক্ষাসোল শ্রাম ॥ 

পাল হয় ত্রেমানন্দে পায় পদ্মাভাঙ | 
ভবনে ভপতি নাই ভাগ্য যার ভাঙ্গ1॥ 
লম্ক্লীমস্ত লোক তাক নাহিক কাঙ্গাল । 
ছুসারি দেবত।1 স্থান দেউল আাঙ্গাল ॥ 
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কষ্ণকথ। বামকথ। কহিতে বলিতে । 
অবিলম্বে উপস্থিত জামতির পথে ॥ 
লাউসেন কয় কিছু কর্পুরে তখন । 
অঞ্ৰনের রথের সারথি নারাক্সণ ॥ 
তেন তোমাকে বালি তুল্য অনগপাম । 
আগু হয়ে কহিবে সম্মুখে কোন গ্রাম ॥ 
চালে চালে বসতি বাভাস নাহি বয় । 
যতী সতী কত আছে যোগেন্দর বিজয় ॥ 
দেউল দেহারা দেখি দেবস্থান কত । 
জানাবে যাব বার্ত। জিজ্ঞাপিন্ত যত ॥ 
শুনে এত কপ্পুব সম্মুখে নমস্কার । 
িজ্ঞাসিলে ঘদি তত্ব কহিব ইহার ॥ 
আম। প্রতি অনুকুল অনাছ্য গোসাঞ্িও 
ত্রনহবনে জানি নাই এমন তত্ব নাই « 
প্রমাণ করিতে পাবি পঞ়োধর ধাবা । 
গণ্ন। করিত পারি গগনের তারা ॥ 
-হজ সন্বাদ শুন ময়নার ঈশ্বর | 

জান নাই জান এই জামতি নগর ॥ 
বিশেষ কেবল ইথে বারুয়ের বাস । 
পারগ সভাঁই আছে পুণ্যের কাশ ॥ 
পুরান পবিত্র কথা প্রতি ঘনে ঘরে । 
জয়দেব জমিনিভাঁরত পাঠ করে ॥ 
দয়াচে দীঘিকা কত দেউল দেহাঁবা। 
সভে দোষে সীমন্ডিনী সভ্ডে স্বতস্তরা ॥ 
পুরুষের বশ নয় পরে পাট শাড়ী । 
আঁচলে বান্ধিয়ে বখে এষধের বড়ি ! 
বিদেশী পুরুষ পেলে বুকে উঠে বসে । 
বশ করে বচনে লোচন ঠেরে হাসে ॥ 
নারায়ণ বারুয়ের বৌ নয়নী হুন্দবী | 
সভাকার প্রধান সবাই আজ্ঞাকারী ॥ 


খই স২ 


ধর্মমঙগল 


কাচলি কঠিন করে কাচসোন। কুছে । 
ভর্ববাহু অনঙ্গে উলঙ্গ হয়ে নাচে ॥ 
বতিকে জিনিয়। বর্ধূপ বসে ঢলাঢলি। 
মনে করে যুবক পুরুষে ধরি গিলি ॥ 
জয্সা! নামে জনার্দন বাকুয়েরব ঝি । 
তাহার গুণের কথা কহিব সেকি॥ 
বচন বর্বলতে বাসি যেন স্ধাধার । 
বিদেশী পুরুষ পাইলে ছাড়ে নাই আর ॥ 
বঙ্কিম নয়নে চায় বামমুখে হাসি । 

যুবক জীবনে ষেন মারে বিষফাসি ॥ 
বিছ্যা নামে বৃন্দাবন বারুয়ের বেটি । 
হাতি হেন জন্ভকে হারাতে পাবে ছুটি ॥ 
বিদেশী পুরুষ পেলে বুকে করে রাখে । 
মদনে মোহিত হয়ে মুখ চেক থাকে ॥ 
রসিক বাকুয়ের বৌ নামে বসবতী । 
পবিহাসে দড পরপুক্ুষেব প্রতি ॥ 

হাত নেড়ে কর্থ। কর হামে খল খল ॥ 
ঠাঁট ছেপে ব্রহ্মচারী ঠাকুর পাগল ॥ 
নিলা নামে নিতাই বারুয়ের নাতিন আছে 
হর মনে হাজার পুক্ষব হেবে গেছে ॥ 
যাব নাই এ পথে একাস্ত কই আমি । 
ক্ুল্যা যাবে এখনি ভাবন দেখে তুমি ॥ 
কপপুবের কথ। শুনে লাঁউসেন কয়। 
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শুন দাদ। কপুর সহজ কই আমি । 
প্রাণাধিক মাত্র পরান ধন তুমি ॥ 

দেখি যেন কেবল দেবত]1 অবতার 
শিরোপাধ তোমার বচন সাভ বার 


৯৫ 
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ইচ্ছ! হয় এ পথে আমার আমি যাব । 
বারয়ের বারাঙগন। কেমন দেখিব ॥ 

কপূর বলেন দাদ! বুঝ! গেল বঠে। 

কি জানি কি আছে লেখা তোমাবু ললাটে ॥ 
বশ হয়ে বচন বলিতে নারি কিছু । 

বারুয়ের মেয়ের বুলিবে পাছু পাছু ॥ 

পাগল হইলে পার। প্রমাদ বাড়িল। 

পশ্চিম পদ্ধতি দিয়ে প্রেমানন্দে চল ॥ 

আমার বচন লজ্মযে এই পথে যাবে । 
অচিবাঁৎ অবশ্য অনেক কষ্ট পাবে ॥ 

না শুনিয়ে লাউসেন ভেয়ের ভারতী । 

পার হনে পাড়গ্রাম পাইল জামতি ॥ 
জামতির যাম্য দিগে জয় সরোবর । 

ঘুগসল অশ্ব তক্ু ঘাটের উপর ॥ 

পার হয়ে লাউসেন বসে তাবু তলে । 

*ল -য়ে কপুন ঙগাগান হেন কালে 
ভাঙ্র ভবনে গেল ভয়প্রদা নিশ!। 

কোথ। আজি কর্পত্র থাকিব করে বাল! । 
পারি নাই সহিত পথের বড় ছুঃখ । 

কালি গৌড় পেছিন হইলে অহন. 
বসিল কপূর তেখন বেলা পানে চেয়ে । 

এথা যুক্তি ক€র যত বারুয়ের মেদ " 

সই স্েগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাব গো। 
ঘন রবে ছুদ্ধ খেয়ে মায়েচে পো । 

কথ নাঞ্ি সারাদিন সব্য চক্ষু নাচে! 
কিজাঁনি কপালে আজি কোন লভ্য আহছ ॥ 
কেহ কয় কালি রাত্রে দেখিচি স্বপন । 

বিদগ্ধ বিদেশী নাগর দুইজন ॥ 

হেসে হেসে কাছে বসে গায়ে দিল হাত । 
মদন ঝাঁপিয়ে বাণ মারিল নির্ধাত ॥ 


সই 


ধর্মমজল 


কনককলসী লয্ে করিল সাজনি । 
রুকন কুচ বাজ্জে বসাল কিক্ষিণী ॥ 
ঝম বম ঝুক্থ খু ঝঙ্কার নৃপ্ুরে । 

জল নিতে ষবে আল্য জম সবোববে ॥ 
এলায়ে দিয়েচে কেশ উলট। আচল । 
হাত নেড়ে চলে যেতে হাসে খল খল ॥ 
সব আসি সভাই সকল রঙ্গ জানে । 
কাননের কুক্ষম তুলিয়া পরে কানে ॥ 
কেহ কহ কৰে নৃত্য কেহ গীত গায় । 
বুকের বসন উড়ে মলয্্ের বায় ॥ 

কদহ্গ কোরক সম কুছচেবর বলন। 

দৃষ্টি হলে ততক্ষণে মুনির সরে মন ॥ 
কলসী ডুবায়ে জলে চারি পানে চায়। 
বাম লক্ষণের ব্ূপ দেখিবারে পাস ॥ 
মদনে মোহিত হল মুখে নাই বা। 
আলুথালু অন্বন্ অবশ হল গ। ॥ 
বলাবলি করে যত বাকুমেব মেয়ে । 
মবে যাই নাগবের নিছনি লইজে ॥ 
স্বরূপ সমান ছুহে সমান বয়েন। 

না দেখি এমন কভু নটবর বেশ ॥ 
হাসিতে বিজলি খেলে বচন পাবুষ । 
কিব। কষ্ত বলরাম কিবা লবকুশ ॥ 
লজ্জিত হয়েছে দপে গগনের চাদ । 
সুবতীব মনম্বগ মোহিবার ফাদ ॥ 
জননী ইহার ধন্যা জীবন সার্থক । 
পেয়েচ তপস্যা কনে এমন বালক ॥ 
কত কোটি কামকে করেছে তিবস্যা পর । 
€কট্য। দি ইহার পায় যেষাবু ভাতার ॥ 
বিচ্যা জবা বলে আব বাচি নাই দিদি। 
০কোথ। হতে আইল হেন বলমক্স নিধি ॥ 
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আহা মরি অমিখিক্ষে জুড়াইল আখি | 
বাঞুণ হয় বার মাস বুকে করে বাখি ॥ 
বাপ যদ্দি বিভা দিত এ হেন পুরুষে । 
হ্যাটাস বেশ করিতভাম মনের হবিষে ॥ 
কেলেসোন। কম সই তোর স্বামী ভাল । 
যা হোগ গুণের বঠে দোষ কিছু কাল ॥ 
আমার কপাল মন্দ ভাতার সে কুডে। 
বারমাস বচনে বিশেষে মবি পুড়ে ॥ 

করে নাঁঞিও কর্ন কাজ কোলে থাকে বসে। 
ঘটকাঁলি করেছিল নিবুংশে পিসে ॥ 
অমল আক্ষেপ করে আমি অভাগিনী । 
স্বামী সনে সম ভাব দিবস বজনী ॥ 
বেয়েচে চক্ষের মাথ। খুন হয়ে মরি । 
হতে, ধরে উঠাতে বসাতে আব নার ॥ 
সাধু করে মনস্তাপ মোর স্বামী কালা । 
এক বলিতে আবু বলে তায় পাই জ্বালা ॥ 
স্ুয়াগী সম্তাপ করে ম্বামী মোর বুড়া । 
খেতে নারে খে মুড়ি খায় করে গুভা ॥ 
ভিউ গেল যেদিন না করি ঝাল ঝোল । 
গস। কারে মতিচ্ছন। করে গঞ্গোল ॥ 
মাধনি মোহিনী বলে শুন মর্ম সই । 
এতদিনে মনের কথা পুকুরঘাঁটে কই ॥ 
কুজা মোর ভাতার কুশল নয কাজে । 
পুড়। পুটলির পারা পহুড থাকে শেজে ॥ 
ভাঙ্ুনি ভাবনা করে ভাতার কুকুডে । 
ঠেলাঠেলি করে যত ঠায় থাকে পড়ে ॥ 
কল্যাণী কান্দিয়ে কয় করে মনস্তাপ । 
নয়নের মাথা খাক নিদারুণ বাপ ॥ 

পুড়ে মরি প্রত্যহ গোদার পালে পড়ে । 
অস্থিচন্সীর হল অন্নজল ছাড়ে ॥ 


২৮৮ 


ধর্মমঙ্গল 


বারমাস দ্বারুণ গোদের গন্ধ ছাড়ে । 
নুক্তপ্ুজ বক্ষ তায় বাক্িদিন পড়ে ॥ 
বিশেষে বড়ই বাড়ে বিপাক বর সায়। 
সাধ করে শুতে নারি 'একজ্স শয্যায় ॥ 
এইকব্প নিজপতি নিন্দ। করে সভে । 

নস্ষ হয়ে নয়নী তখন যুক্তি ভাবে ॥ 

কিরূপ করিয়ে বাঁখি নাগর বিদেশী | 

যা হউক হবেক ঘরে জল বেখে আসি ॥ 
দ্বিজ শ্রামানিক গীত করিল বচন । 

বারি লয়ে বাসে গেল বারুই অঙ্গনা 1১১৪॥ 


বেশ কবে নয়নী বিবুল ঘবে বসি । 
নাগবে ভেটিতে যাব মনে বড় খুসি ॥ 
করিকব করে পরে কাঞ্চনের চুড়ি । 
বিপুকে ব্ুহিল যেন বৈহ্বালতা বেড়ি ॥ 
কক্কণ কর্পিল শোভ। কউব সহিতে । 
চড়ামণি দীপিক। দিলেক তুলে মাতে ॥ 
চিন্ডনীতে চিপ্রিয়ে চিকুবু বন্ধ ৫কল। 
তহেরি চাপা মালা তায় তবডাহল ॥ 
মুকুর হেন্রিয়ে কব মুখের মাঞজন । 
ক্ষভাঁলে পিন্দব ফেটি আপু শোভন ॥ 
ঈষৎ কালির বিন্দু কিন। ভাব কোলে । 
ছুসানি আঅলকাপাতি দস্দপু জলে ॥ 
পুরট পাথর দিয়ে পপ্তিল বেশব । 

নাক তুলে কথা কয়ে ঈলাতে নাগর ॥ 
কুবঙ্গ নফ্নে কিব। কাটিল কাজন। | 
গলা কনকহাব করবে ঝলমল ॥ 
কমলকলিক। কিনে কিবা কুচ ছুটি । 
যুবকজনের মন বান্ষিবার খুটি ॥ 


সন্তম পাল! ২২৯ 


কিবা তায় কাঁচলি করিল অন্তপাম । 
ছুলাঁরি কদম্থগাছ ফুলের বাগান ॥ 
ষড়ঝতু সাক্ষাৎ সকল শাখ। লয়ে । 

লরমর ভ্রমরী বুলে ভ্রমণ করিয়ে ॥ 

লক্ষ লক্ষ পক্ষ তায় পক্ষিণী সহিতে। 
বাঁড়িল বড়ই বাঁঞ্চা বিববে বণিতে ॥ 

ফাদ ভাঙ্গা ফুলট্রসি ফুলে মধু খায় । 
কাদাঁখোচা কালিদয়ে কৃষ্ধের গুণ গায় ॥ 
গড়গড়ে গুডুর গড়িয়ে বুলে গোঠে। 
শ্যা/মখোল সারস শামুক ভঙ্গে ঠোঁটে ॥ 
তিভ্ভিরি তেক়ডা তার! ডিমে দিয়ে ত!। 
বাছুড় তপশ্য। করে উধ্ব করে পা ॥ 
ক।লপেঁচ। কাঁলকগ্গা কোটন্রে লুকায় । 
০গোপদ।ভারই গগনে গোবিন্দ গুণ গার ॥ 
টিয়েটুকি বাবুই টেয়রা টেক্গনা। 

চু চ ১।তক চিল চিনাবিনলোনা ॥ 
দলপাখি দালুহ দলুহ বুলে দলে । 

বসরসে বাম শাস্তি বাধাঁরুফ্ বলে ॥ 
মাছ দেখে মাচরাঙ্গ। মাঝ দহে পড়ে । 
মনন্তাপে ময়ন। মদন মাথ নাড়ে ॥ 
পাতকালে পলায়ে গেল প্রাণ বড় ধন। 
*ঘু শবে ঘুঘু পক্ষ ডাকে ঘনে ঘন ॥ 
ফবরফবে উড়ে গেল ফি? পড় ফাঁদে । 
করুণা বক্ণা হাসে বক বসে কাদে ॥ 
করকটে কারগুব কবে হায় হায় । 
প্রাণভয়ে পানিহাঁস পুক্ষরে লুকায় ॥ 
মোঁউর মোউবী নাচে মেঘের গ্জনে । ॥ 
কোকিল কোকিলিনী ডাকে কদন্খ কাননে ॥ 
পুলা চড়ুই ধৃত ষার ধানবনে ধাম । 
শারি শুক সদাই ম্মভবে বাম বাম ॥ 


৩৩৩ 


ধর্মমজল 


খরখরে খড়হাস খকসরা সরালি । 

অর্জুন অরণ্যে ডিম এড়ে সারি সারি ॥ 
কলরবোল কপোত কন্দোল কৰে তায় । 
ধামিক কোচল বক ধর্মকে ধিয়্ায় ॥ 

আর তায় লক্ষ পক্ষ আছে অপ্রমিত । 
ৰিবরে বণিতে এখথা। বেড়ে ষায় গীত ॥ 
সোম স্র্ধ ছুর্দিকে উদয় দিবান্বাতি । 
মরকত মুকুতা মণ্ডিত নানা ভাতি ॥ 
কম্তরী চন্দন চুমা লেপে সব গায়। 

তাশ্ব,ল কদবে রাগ অধরে বাড়ায় ॥ 
পট্টবাঁস পরিতে প্রতিমা যেন জ্বলে । 

€স সেগাতিন মিতিন সকলে ডেকে বলে ॥ 
জাতিকুলশীলে আজি দিয়ে জলাঞ্জলি । 
নাগনে তভেটিতে ষাব হয়ে কুতুহলি ॥ 

চল সভে দেখি গিয়ে নাগবের দপ। 

বিধি ভাল নিমিয়েচে সসময় কৃপ ॥ 
ক্বর্ণবাটিতে নিল স্থগন্ি চন্দন । 

লইল ছাপার ম্বাল। করিয়ে ধষতন ॥ 
সহচব্রী সঙ্গে রঙ্গে হইয়ে সম্বায়। 

গোবিন্দে ভেটিতে ঘষেন গোপীগণ যায় ॥ 
ঘরে হতে বারি হস্সে পথে দিল পা। 
কোলের কুমার ডাকে কোথ। যাস ম।॥ 
ডাড়। ভাড়া একবার আমি সঙ্গে যাই । 
বুষশ্যস্তী বলে তো বাপেন্র মাঝ! খাই ॥ 
কুলবতী হয়ে যাই কুলে দিয়ে পাট । 
পাছু আলি ডাকিস নানে নির্ব,ংশিন্ বেটা ॥ 
আন কি বেটার ন্বেহ আছে আন তোকে । 
ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেয়ে পুতে যাব পাকে " 
আত্মজ আবদার করে আচলে ধবিয়ে। 
কিউ যায় জননী গো যাও ছুগ্ধ দিয়ে ॥ 


সঞ্ধম পাল। ২৩১ 


ছুচারিণী নয়নী দেহজে করে কোলে । 
নাগরে ভেটিতে তবে নয় হয়ে চলে ॥ 
শোভে পায় সভাকার সোনার নূপুর | 
ঘুন ঘুন করে বাজে ঘাগর ঘুগুর।॥ 
কর্পুরের দৃষ্টি হৈল কয় লাউসেনে । 
বারুই অঙ্গনা সব আইসে কি কারণে ॥ 
এই গেল জল লয়ে জান কিছু ভাষ। 
ভূলাইতে তোমাকে করেচে বেশবাস ॥ 
এখুনি ছড়ায় যদি ওষধের গু ড়।। 
পাস্থরিবে বাপ মায় বশ হবে বাড়। ॥ 
পলাইয়ে চল নয় প্রমাদ পড়িল । 
জাতিকুলশীল আজি সকল মজিল ॥ 

এই ছিল এতদিনে আমার লল্লানণ্ট । 
বারুয়ের অন্নগুনা থেতে হল বটে ॥ 

হেথা দেখা তোমাকে জঞ্জাল থাকে জুক্ড। 
এ*ন জাঁনিলে সঙ্গে আসে কোন নেড়ে ॥ 
কপপুবের কথা শুনে হাসে লাউসেন । 
তোমার বচন দাদা যেন পয়ফেন ॥ 

যুবক পুরুষ হয়ে যুবতীকে ডর । 

ভাল দেখে একটাকে ঝাপটিয়ে ধর ॥ 
কানে হাত কপুরের মুদ্রিত নয়ন । 

বাম রাম বাধাকষণ গঙ্গা নাবায়ণ ॥ 
অয়নে অঙ্গনাগণ আনন্দে তবল। 

কেহ কাব গাষে পড়ে হাসে খল খল ॥ 
কত কাব্য কৌতুক করিয়ে কুতুহলে । 
উপনীত সেনেদ্ সাক্ষীতে তরুতলে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে অনাদি । 
কর্পুর বসিল যৌগে পেয়ে ষোগবিধি ॥ ১১৫॥ 


০২০০৫ 


চন্দন পার মাল। চাবি ঠাঞ্ডি করে । 
চান্িদিগে দাও্ডাইল চারিদ্িগে ঘেরে ॥ 
দেম্ন ঢোসবগুল। জানে ঢের ঢক্ষ । 
কুচের কাচলি খুলে করে কত রঙ্গ ॥ 
হাঁসিয়ে রসের কথ। বসবতী কয় । 

কথ। ঘব নাগরেবর নিব পরিচয় ॥ 

সেন কয় তোমার কানে কাটাকড়ি সোনা 
সাকিম আমার ঘর দক্ষিণ ময়না ॥ 
বাপের নাম কর্ণমেন মা বঞ্জাবতী । 

ভাই সঙ্গে গৌড়ে ষাঁই ভেটিতে ভপতি ॥ 
নিজ নাম লাউসেন লোকে ধন্য ধন্য । 
পাপ তাপ জনি নাই জানি মাত্র পুণ্য ॥ 
ধনের তপন্বী আমি শ্রাধব সহায় । 

পাছু হও বসন পরশে পাছে গার ॥ 
নয়নী তখন কয় নাগর স্থন্দব | 

পতি নামে পতি হল্য প্রায় বরাবর ॥ 
মজিল তোমার সনে আমাদের মন। 
€প্রম আলিঙ্গন দেও জডাক জীবন ॥ 
গলায় প্র চাপ্ণনু মাল। চন্দন মান গায়। 
মদন মরুক জলে মলয়ের নায় ॥ 

ল্সময় রসিক বসের সিন্ধু হয়। 

[সে হেসে গোটা ছুই রসের কণা কম ॥ 
আমার ভননে চল ভাগ্য কনে বাদি। 
বুকের উপ্রে কনে বঞ্ধি আক্ছি নিশি ॥ 
দেন কম ক্ন্দরা সম্প্রতি বটে সুপ । 

পাপ করে পার নাতি পন্রিণামে হুখ ॥ 
ধর্দাধর্্ধ বিচার যষের চাঞ্িত আছে । 
নুদগবের প্রহারে মস্তক ভিছে পাছে ॥ 
সর্ষে থাকিলে হয় সবতাঞ্ছি পানর । 
অধর্ণ করিলে ভাব নাহিক নিল্ত্রার ॥ 


সগ্তম পালা ২৩৩ 


বচনে বারুই মাগে ব্যঙ্গ করে বলে। 
আপুনি এমন কথা কোথা শুনেছিলে ॥ 
সমতুলে সতীপনা জানি সভাকার । 
পাঞ্চলপুত্রীর দেখ পাঁচটা ভাতার ॥ 
কুন্ঠীনু কপালদেোষে কান্ত কর্ধহীন । 
উপপভিত করেছিল গোটা ছুই তিন ॥ 
মন্দে]দলী উর্বশী অহল্য। কল কি। 
ভাগবত ভারতে এসন শুনেচি ॥ 
তবু আমি তাদের মত ভাতাঁবর-নড় নই | 
পতিপনে প্রীতি নাই সতী হয়ে কই ॥ 
ঠজমিনি ঘা করেছিল জানা আছে তা । 
অর ভাতার করেছিল ব্যাসদেবের মা ॥ 
সবাই ভাতার করে ভাব যদি পায়। 
“18 শুনি সতীবু সতীত্ব নারি যায় 
পরের রমণী মোর পিরতকে মরি । 
র;ক এ্ররুন পেলে হার করে পি ॥ 
শীসক রসের সিন্ধু রূপে রসে আলো । 
ভ্াগ্যফলে বিধাত। ভালুক দেয় ভাল ॥ 
£ষমন পুরুষ তুমি তেমনি আমি মেয়ে । 
আর কি ছাড়িয়ে দিব বাঁখিব ধরিয়ে ॥ 
ক্রোধ করে কর্পুর কহিচে কটরভীষ । 
ছেলেপুলের মা মাগীর এত অভিলাষ ॥ 
তোর পারা আসমূনি কে জাছে সংসারে। 
সরোবর ত্যাগ করবে শচ। গেডেয় সবে ॥ 
নয়নী লজ্ভিজ হইল নির্থাত উত্তবে। 
তথাপি সেনের সনে পরিহাস করে ॥ 
নাগর হুন্দর শুন নাগর হ্ন্দব। 
বিলাপ করিবে বসে খাটের উপর ॥ 
আমি তোমার কোলে বসে আনন্দ করিব । 
খাস গুয়া পাক। পান মুখে তুলে দিব ॥ 


২৬৩৪ 


ধর্মমজল 


সেন কয় আমি হইব ধর্ষের তপন্বী । 
আমার সহিত বৃথা কর হাসিখুসি ॥ 

ধর্ম বিনে জানি নাই ধর্ম করিধ্যান। 
তুমি মোর বগ্তাবতী মায়ের সমান ॥ 

এত শুনি নয়নীর আখি ছলছল | 

বচন্‌ বলিতে নারে হইল বিকল ॥ 

সহচরী সঙ্গে যুক্তি সঙ্গোপনে করে । 
সাক্ষাতে কাছাড়ে মারি কোলের কুমারে ॥ 
এখুনি এসব দোষ নাগরে ঘটিয়ে । 
ভাস্কবে শ্বঙুবে বলে ব্বাখিব ধরিয়ে ॥ 
দুচাবিণী ছুষ্ট মাগী দয়াহীন মন । 

পায়ে ধরে বালকের আছাডে তখন ॥ 
ছল করে কেঁদে চলে করে মহা সোবর। 
বাঁচি নাঞ্িও বাপ বে বিপত্ত্য হৈল ঘোর ॥ 
ঘতেক বারুই ছিল জামতি নগরে । 
রোদন শুনিয়ে তাবা ধাইল সত্বরে ॥ 
বাড়িল বিক্রোধ বড় বনিতা বচনে । 

ধর ধরব করিয়ে ধরল লাউসেনে ॥ 

কেউ মারবে লাথালোথা কেউ চড় আব চাপড় 
অকালে অনর্থ যেন বয়ে ষায় ঝড ॥ 
কোপ কনে কত জন কিলায় পাছাড়ে। 
মাথার পাটুকাধান অস্ত্র গেল উড়ে 
তরাসে কর্পুর তখন উঠে তববাহরি । 
লুকাইল নলবনে লয়ে ফল। ঝা: 
জামতি নগরে বাজ জয়সি'হ আছে । 
বন্াসনে বার দিয়! বাবামে বসেছে ॥ 
সন্ধানে স্থকাব্য পিঙক্গল পড়ে ভাট। 
ভট্টাচা ঠাকুর ভাগবত করে পাঠ ॥ 
পঞ্চ পাক্স বসেছে বাজার বরাবর । 
অনেক সুকবী বসে এলায়ে দপ্তর ॥ 


সপ্তম পাল! 


কারকুন কাঁগজ বুঝে বাকি উয়াসিল। 
হেনকালে লাউসেনে করিল দাখিল ॥ 
ভাঁলমন্দ জয়সিংহ না করে বিচার । 
কোঁটীলে কহিল ডেকে দিতে কারাগার ॥ 
আজ্ঞায় কোটাঁল বেট] কালসম ধায়। 
কারাগার দিতে সেনে লঘু লয়ে বায় ॥ 
কেড়ে নিল বসন কাঁকালে দিল দড়ি । 
হাতে গলে দিল তোঁক পায় দিল বেড়ি ॥ 
তুজার্দি বসন নিল ষত ছিল গায়। 

মেরে ধরে পোতাঘর প্রবেশ করায় ॥ 
চিন্তে নাই অস্তক্ষণ চিত কবে ফেলে । 
জগদল পাথর দ্িলেক বুকে তুলে ॥ 
চাবিপাশে চায় সেন পভিয়া বিপাকে । 
উচ্চৈঃস্বরে বার তিন ধর্ম বলে ডাকে ॥ 
দ্িজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
হক্গণের বেশে ধর্ম যারে দিল] দেখা ॥১১৬॥ 


ঈষহ করুণ! 
হ্যাদে হে অনাথবন্ধু কপাময় কপাসিন্ধু 
করণকারণ পরাষ্পর । 

স্বদেশ সদন ছেড়ে এ ঘোর সঙ্কটে পড়ে 
ডাকে তোমায় কাতর কিক্কর ॥ 

দারুণ পাথর বুকে বাক্য নাহি সরে মুখে 

প্রাণ যায় বাখ এই বার । 

কুম্তীর ধরিল পায় তাঁরণ করিলে তীয় 
তোমা! বিনে কে আছে আমার ॥ 

জননী ছাঁড়িয়। বাসে করিয়া কঠোর ক্লেশে, 

পবান তেজিল শালে ভরে । রর 

সকল বেভোগ তেজ্জে তোমার চরণ পূজে 

পেক্েছিলেন আমা দুহাকারে ॥ 


৩৩ 


ধর্মমজল 


বিদায় হইয়া! আইলাম বিদেশে ছ ভেয়ে মরিলাম 
বড় খেদ রহিল সে মনে। 
ন। করিলাম তাঁর সেব। মিথায। হইল বাজ্র দিব। 
কি গুণে তরিব পরিণামে ॥ 
তুমি জল তুমি স্থল তুমি ন্বর্গ চলাচল 
তুমি অধঃ অনস্ত আকাশ । 
তুমি স্থ্য শশধর পরমেগা পীতান্বর 
তুমি প্র দেব কত্তিবাস ॥ 
হুর্বাসা মুনির শাপ দ্রোপদ্দীর মনস্তাপ 
আপুনি করিলে নিবারণ । 
পাওবের সখ হলে হদ্্তিন। রাজত্ব দি“ল 
ছুষোধনে কৰিলে নিধন ॥ 
হিবণ্যকশিপু ছুষ্ট তাহাকে করিয়ে নষ্ট 
প্রহলাদে করিলে পরিত্রাণ । 
না ক্তানি ভঙ্তন ভক্তি নিক্তগুণে কর মুক্তি 
নিগুণতারণ তুয়া নাম ॥ 
৪খানে সাধর্ধ! করে নিক্তপ সকল ঘেরে 
বসেছেন টেকুগের নাথ । 
পড়িয়া যুগল পায় সৃতি করে স্বরায় 
আসন উলিল অকম্াহ ৷ 
ধিয়ানে জানিল। পূ পঙ্কতটে সেবক স্মরে 
[শ্াাকে ব্যস্ত হইল নিবুকুন । 
বেলডিভা গ্রামে ধাম ছবি শমাশিকলাম 
বিবুচিল সঙ্গত নোতন :১৭৪ 


ভ্পামিনাী ধর্র জানিল। ধেয়ানে। 
বাক্ুই ননিত। বন্দী ঠকল লাউসেনে ॥ 
হাদ্য করে হতমানে কহেন ডাকিয়ে। 
আজি বড় বিপত্তে পন্ডিল আম! দিয়ে । 


সন্তম পাল! ২৩৭ 


পৃথিবীমগ্ডলে পূজ প্রকাশ কারণ। 

তুমি দিলে যুক্তি করে তু হল মন ॥ 

পে পুজ1 আমার যার দরিয়ায় ভাসিয়ে । 
লাঁউসেনে বন্দী করে বারুষেরু মেয়ে ॥ 
রাম অবতারে তুমি রাখিলে খেয়াতি । 
সত্যব্ধপ সব জাঁনি তোমার শকতি ॥ 
তোম!। €হতে অগাধ সমুদ্র বাধা গেল । 
তো তম! হতে ছুরাঁচার দশাঁনন মল ॥ 
সেতুবন্ধ বামেশ্বর হল্য তোমা হইতে । 
যাঁও বাছ। যাত্রা কর জামতি যাইতে ॥ 
ধনের আদেশ পেছে ধার হন্তরমান । 
সদাই বদনে বলে জয় সীতাবাম ! 
(লোকজন নিদ্র। গেছে নিশ। “ভাগ বাতি । 
"মতি নগনে বীর তৈল ডপনীন্ডি « 
পোত! ঘরে পড়ে সেন প্রলয় বন্ধনে । 
"[ পপাঁথর বৃকে নাহিব 0 ৩তনে 

তা দেখিয়। হন্তমান্‌ বখিলেন চেয়ে | 
বুকের পাথবরপান দিলেন ফেলায়ে | 
ভাঙ্গিহ। পাছের বেড়ি এলাছে বন । 
চেতন কবায়ে সেনে কহেন তথন 

ভবা হল ভয় তিজ ভেব কিছু নাউ । 
পাগায়ে দিলেন মোরে অনাছ্য গোসাটিও ॥ 
ছুচাপিনা ছুষ্ছ। বড় বারুহই অঙ্গনা | 

অনেক দিছে কষ্ট অপরাধ বিন! 

ছুখে স্রখে দণ্ড ছুই কর বিলম্বন। 

যাই আমি জয়সিংহে কহিতে স্বপন " 
সেন কয় তবে আমি পলাইয়। যাই । 
কোথা গেল কপুর প্রাণে ছোট ভাই ॥ 
না! দেখিলে শরীর বিয়োগ হব তবে । 
কপিবর কহেন কপুরে কালি পাবে ॥ 


স্‌ ৮ 


ধর্মমজল 


জয়সিংহ যথা শুয়ে জায়ার সহিত । 
হচ্ছমান্‌ তথায় ত্বরিত উপনীত ॥ 
স্ছকোপে শিয়রে বসে স্বপ্ন কন তাকে । 
মাতি যদি তবে ভোর কোন বাপে রাখে ॥ 
ভাঁলমন্দ ভণ্ড বেট। না কর বিচার । 
ধর্মের সেবক সেনে দিলি কারাগার ॥ 
এখুনি আগুন জ্বেলে দিব তোর ঘরে । 
দগ্ধ কবে ষাব আজি জামতি নগবে ॥ 
চুরি করে চোর নক্ব সাধু হল চোর । 
বাজ হয়্যা বাজধম বাজে নাই তোর ॥ 
লঙ্কা দগ্ধ করেটচি করিয়া কত ফন্দি । 
ভাঁল চাঁনসি লাউসেনের মুক্ত কর নন্দী ॥ 
পরিহার মেগে নিবি পাত্র হাতে ধরে । 
প্রতাষে বিদায় দিবি পুরস্কার করে « 
স্বপ্ন কয়ে ভপতিকে সেনে দিয় তব । 
হন্তমান্‌ তিরোধান হরষিত চিত্ত ! 

এথ।| পুন নপতি স্বপ্র দেখে শেষে । 

রক্ত বু্তি উক্কাপাত আগুন লাগ দেনে 
ধনকড়ি মানমাত! ডুবে গেল জলে । 
₹নডাভঙ্গে চমকিত চৌদদক নেহালে। 
সক্তাল সময়ে উঠে সভ। কনে নসে। 
লিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্পদ আশে 1১১৮৪ 


পঞ্পাত্র বলিল বাজার বরাবর । 
চাবিদিগে চাবি হাট চাকর নফনু | 
ভরউ্টাচাধ পাট করে ভাবত পুব্রাণ । 
চক্রবতী ঠাকুর সম্মুখে অধিষ্ঠান ॥ 
নয়নীর শ্বশুর ০স গ্রামের মণ্ডল । 
দিগান কোটা প্রজ1 সর্দার সকল " 


সন্তম পালা ২৩৯ 


স্বপ্রকথ। জয়সিংহ কয় সভ1 আগে । 
আশ্চর্য দেখেচি আমি আজি বান্তি যোগে ॥ 
'অধ্িবুষ্তি উক্কাপাত চতুর্দিকময় । 

বুড়া এক ব্রাঙ্গণ বিক্রোধ করে কক্স ॥ 
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়ে করিব চুরমান্ | 
ধর্শের সেবকে বেট দিলি কারাগার ॥ 
আজি তোর উদবসিতে আগুন জ্বেলে দ্িব। 
জামতি নগর আজি দদ্ধ করে যাব ॥ 
সুদীর্ঘ শরীর তার জট কটা মাথে । 
পুণ্যকলে পরান বাচিল তাবু হাথে ॥ 
স্বপ্রকথ। করে বাজ সভার সহিত । 
বিলম্বে কারাগারে হইল উপনীত ॥ 
সবনয়ে সবাই সেনের পায় ধরে । 
অবান লোটায়ে কত কাকুবাদ করে ॥ 
“জাড় হাতে জয়সিংহ যথাবিধি কয়। 
আঅপ্রা' কষে কর তুমি মহাশয় ! 
চএচক্ষে ধন বস্ত চিনিতে কি পারি । 
নররূপে নাবায়ণ তুমি নরহরি ॥ 
লউসেনে পুবক্ষার ৫কল মহীপাল । 
ভশম জোড়া দিলেক বিচিত্র প।রমাল ॥ 
পণতিত কবিয়। পরে পদধূলি নিল । 
শথ্ে থাক বলে সেন আঁশীবাঁদ দিল ॥ 
দ-পুত্র পরমাউ শ্রধমঘ দিবেন । 

লুল এত টনসে বিদায় লাউসেন ॥ 
নরনীব শশুর নারায়ণ এল কেছে । 
ছাড়ে নাই ধরিল সেনের পায় ছেপে ॥ 
সজল নয়ন বুড়া সবিনয়ে ভাষে। 
নাতিটি নিধন হল নিজকদ দোষে ॥ 
দেবত। সমান তুমি দয়।বান্‌ চিত্ত । 
মনাকে বাচালে হয় বিস্তর মহত্ব ॥ 


১: 


ধর্মম্গল 


সেন কক্স বিলোচনে বাড়িল সংকোপ । 
বুড়ানে পাগল হেট? বুদ্ধি হয় লোপ ॥ 
বউ তোর বিন। দ্বোষে বহু ছুথ দিল । 
ছোট ভাই প্রাণের কপুর কোথা গেল ॥ 
ক্রন্দনের কলরোল উঠিল আকাশে । 
শুনিয়ে বুডার শোক লাউসেন হাসে ॥ 
বাঁড হযে নয়নীবর আনন্দ বাডিল। 
ধায়াধাই শ্বশুবে সংবাদ দিতে আইল ॥ 
কি করুহে ঠাকুব দাও তবতলে । 
নয় বেট! তোমাব মল্ল এক কালে? 
হেট মুখে বুডা শোকে কবে ভাষ হায়। 
আকাশ ভাঙ্গিষ্সে পডে বাতা মাথায় ॥ 
মুহা হযে এমনি পড়িল মহটতলে | 
নয়নী তখন কিছু ৪৮ বুল 

ভাল হল বেটা ঘধল ভাতান মল শেতে। 
হইব ততাৌঁমাপ দাপী না বহিব তদশে 

চপণ কবর্িব সেব। চাদদ্ব ০ষষে। 

পন রসে ব্নাভ্রিদ্িন বাবিব ড্রুবমে 
০সন্,কম্ ধ* লিনে কিকু মাক্ডি ভান । 
মাছের সমান 2 পশেক্ পমণা 

শুনে এত নযঘনাব লষঞ্ শক্ন | 

হতে ধনে শ্ষ্জবেন লিল তখন 

ছল। কবে কান্দে ছ্ুদড চক্ষে মাটি লো । 
কি হইল ঠাপুপ মব্রিল তমার পো, 

দেলল ভাক্তব্র মল জাবু মল পি । 
কোথা ফান কি করিব কি হবেক গতি ॥ 
বুড। বলে বেটি তোল বাপঘব আছে । 
কেহ না আমার দাগ্াল কার কাছে ॥ 
তোর পাকে আমার খনিল ৫বেট। নাতি । 
একজন না হিল কুলে দিতে বাতি ॥ 


১৩ 


সপ্ত পালা ২৪১ 


মোর বাক্য শুন হেদে যলে মুড়ি বি। 

পায় ধর প্রভুর প্রনসে আর কি ॥ 

দয়াময় এখুনি হবেন দয়াবান্‌। 

দোঁষগুণ খেমিয়ে দিবেন প্রাণদান ॥ 

এক পায় বউ ধরে আর পায় বুড়া । 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে ভাবিয়ে বাকুড়া ॥১১৯। 


নতি কৰে নারান বাঁরুই লাউসেনে । 
অপরাধ ক্ষেম। কর আপনার গুণে ॥ 
বৃদ্ধকাঁলে বেট! মল বিকল পরান । 

দয়! করে দয়াময় দেহ প্রাণদান ॥ 
লাউসেন কয় বেট। মানন। করিবি। 
বেট] তোর বাঁচিলে ধর্দের পুজা দিবি ॥ 
নারান বারুই কয় দিব ধর্মপূজা । 
প্রির*শন জানিল তবে লাউসেন রাজা । 
নয বেট। নারায়ণের প্রাণ পেয়ে উঠে । 
বাউ বেগে বাপকে সংবাদ দিতে ছুটে ॥ 
বুড়া শুনে বিবরণ বেটার বদনে । 
সগো্ঠী সহিত পড়ে সেনের ১রণে ॥ 
তব বাক্য আমার অস্তবে আছে জেগে । 
না গেল মনের ছুঃখ নাতিটির লেগে ॥ 
সেন কয় ওকথ। এখন কসি কাকে । 
বৌ তোর মেরেচে বাচাতে বল তাকে ॥ 
কাতর বচনে বুড়। করে কাকুবাদ । 
মেয়ে ছার মার্জনা! করিবে অপরাধ ॥ 
দয়। করে দাসে ষদি দিলে পদছায়া। 
নাতিটির লেগে মোর বিদরয়ে হিয়া ॥ 
সেন কয় তবে তোর নাঁতিকে বাচাই । 
নাক কান নোটন বোয়ের তোর চাই ॥ 


২৪৭ 


ধর্মমজল 


বুড়া বলে বিলক্ষণ বাচায় আপুনি । 

শুনে ভয়ে চমকিত হইল নয়নী ॥ 

মনে ভাবে মায়! ধরে ময়নার পতি । 
উঠিল পরান পেয়ে নারানের নাতি ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল সেন হাতে ধরে তার । 
মেবেছিল কে তোকে কহিবি সত্যসার ॥ 
জ্ঞানব্লান বালক কহিল সত্য করে । 
মেরেছিল ম! মোর আছাড়ে পায়ে ধরে ॥ 
তবে তুণ লাউসেন আনন্দে তখন । 
নয়নীর নাক কান কাটিল নোটন ॥ 
বাঁউটা হরিল যেন চারি পানে চায় । 
প্রাণের কর্পুর বলে ডেকে ডেকে যায় ॥ 
নলবনে কর্পুর লুকায়ে ছিল বসে । 

বারি হয়ে বত্ম নিয়ে দাণ্ডাইল এসে ॥ 
লঘ্ঘু গতি লাউসেন নিকট হইল । 
করপুটে কর্পুব এসে প্রণাম কবিল ॥ 
অধোমুখ লাঁউসেন অভিমানে কষ । 
বিপদ সম্মক়্ হলে কেহ কার নয় ॥ 

সম্পর্দ সময় হলে মিত্র শত্রু জন । 

বুঝা গেল করের কঠিন সে মন ॥ 

বড় ভাই বিধিবশে বিপাকে পড়িল । 
ছোট ভাই গুণেব্ তাহাকে ছেড়ে গেল ॥ 
একথ। কহিব কাকে আনে হয় লাজ। 
কপপুরি কহিচে দাদ বুঝ নাহি কাজ ॥ 
বন্দী যদি ছু ভেয়ে হতাম এক ঠীই। 
অন্ঙ্দেশে উদ্ধার করিতে ০কেহ নাই ॥ 
তুমি বন্দী হতে হল আমার আভিল। 
ছুপর বাত্রেন কালে গৌড় দাখিল ॥ 
ঝনঝন। বুষ্টি ঝড় পথ নাহি পাই । 

কাট। খোট। কত বাজে কেদে কেদে যাই 


সপ্তম পালা! ২৪৩ 


তবে হল দ্িগমোহ দারুণ অন্ধকার । 
পুণ্যফলে পদ্মাবতী হইলাম পার ॥ 
জিজ্ঞাসা করিলাম গিয়ে বমতি নগরে । 
বাজার দরবার গেছে মাম! নাই ঘরে ॥ 
এমনি উত্তর যুখে অশ্বের দৌড় । 

পার হয়ে চন্দ্রভাগ। পাইলাম গৌড় ॥ 
পদাঘাঁতে দ্বারের কপাট ভেঙ্গে ফেলে । 
মেসোঁকে খবর দিলাম শুয়ে ছিল তুলে ॥ 
হুর্গতি তোমার শুনে ছুংখ হল চিভে। 
মহাকোপে মামাকে ডাকাল তত বরাতে ॥ 
দামোদর বিদায় হইল ছুইজন | 

রলাতিল নিতে আজি জামতি ভুবন ॥ 
বারণ করিলাম আমি কি কাজ বিবোধে । 
লিখন দিলেন লেখে নয় হয়ে ক্রোধে ॥ 
ছুটাছুটি রাত্রি শেষ জামতিকে যাত্রা । 
7!খন দিলাম করে গোটা চাবি কথ! ॥ 
শুনে ভয়ে রাজ বেট হল কম্পবান। 
অতএব সকালে তুমি পাইলে ছাড়ান ॥ 
মরদানা আমার ছিল ছুটে গেলাম বাত্রে। 
পোতাঘবে পড়ে নয় পন্ান হারাতে ॥ 
শুনে হাসে লাউসেন হেট করে মুখ । 
আমার নিমিত্তে দাদ পেলে বড হুধ ॥ 
আহ। মরি একবার আন্ত করি কোলে । 
পরাঁন আমার তেত তুমি না থাকিলে ॥ 
তবে বুঝি আমার গুণের তুমি ভাই । 

চল আজি গৌড় দাখিল হতে চাই ॥ 
পারু হয়্যা জামতি পরমানন্দে ষায়। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ বাকুড়ারায় ॥১২০॥ 


গাদখজজ 


পথে কন্যা সান পুজ। বদ্ধষন ভোকজন । 
গহন গহন মার্পে গৌড়ে "গমন ॥ 

পাছ পাছু কর্পুর চলিল ঝাই দিয়্যা । 
বূপ দেখ্যা পথের পথুক থাকে চেস্সযা ॥ 
কেহ বলে আহা! মরি আখি জুড়াইল । 
এ হেন কনমকচ্াদদ কোথা হতে এল ॥ 
আগে ষেন বোহিণীতনয় বলবাম । 
পশ্চাঁত ৫ঘছনে কৃষ্ণ যশোদার প্রাণ ॥ 
কেহ বলে সে নয় ভরত শত্রু ॥ 

তেহ বলে কিবা যেন শ্রব্বাম লম্ম্রণ ॥ 
পাব হয়ে নান। গ্রাম নীল। সবাই পাক । 
সন্ত্রিকটে হুরিক্ষার পাট দেখ। ষায় ॥ 
পীত নীল পতাকা উডিছে নিক্ষপম ॥ 
সহবের শোভা যেন করপুকরসম ॥ 
বালেকন্দ্র মুর কিব। বিরাট ভুবন । 
দেখে সেন কয কিছু কুরে তখন ॥ 
সবকালে তোমায় ভবস। আমি কলি । 
অভজুনের রথের সারথি তেন হবি ॥ 
দিবারণত্রি দেখি যেন দেবতা সমান | 
সদ্দাই বদনে শুনি ভাবত পুলাণ ॥ 
সকল কহিতে পাব নাতি অগোচব। 
সন্রিকট (দখা যান এ কোন সহব ॥ 
কর্পুন্ণ কহিছে দাদ! জিজ্ঞাসিলে ভাল । 
যাব ন।্ঞও এ পথে পশ্চিম পথে চল ॥ 
স্রবিক্ষা নটিনী নামে ভার এই পাট । 
শুনেচি ইহার নাম গঞ্জ গোলাহাট ॥ 
মেয়েরাজ। মদের অধাদা নারে বাবে । 
চিত কবে চবুপ ছুখানি দেয় বুকে ॥ 
উলঙ্গ হইষে নাচে নাই লাজ ভয় । 
ব্রহ্ষচারী ঠাকুব বচনে বশ হস্স ॥ 


সন্তন পালা! শক্ত 


ওঁষধ অশেষ বিদ্যা বিলক্ষণ জানে । 
রূপের তুলনা নাই এ তিন সুবনে ॥ 
বিদদ্ধ বিদেশী পুরুষ যদি পায়। 
কুচের কাঁচলি খুলে মোহনি লাগায় ॥ 
গাড়র করিয়া! রাখে শুষধের গুণে । 
স্ন্দব পণ্ডিত! বিটি সর্বশাস্্র জানে ॥ 
ছকুড়ি নাগর তার অনধিক ছটী। 
উদ্দেশ করিয়া বুলে আটে নাগ ছুটী ॥ 
নাগরের নাম ছিল নিত্যানন্দ নিম । 
ভোলানাথ ভদ্রেশ্বর ভূগুবাম ভীম] ॥ 
কুড়ারাম কমল কিশোর কালিদাঁস। 
কামদ্দেব কানা্িও কুবের কুত্তিবাস ॥ 
নারায়ণ নবোভম নিধিবাম মিচ্তা । 
০খলাবাম খগেশ্বর খুদিরাম থুছ্যা। ॥ 
গোবর্ধন গোপাল গোবিন্দ গিরিধর । 
শন।তন শিবরাম সার্থক শঙ্কর ॥ 
কষ্তদাস কালাচাদ কপারাম কানু । 
তুলাবাম তিলোশুম ভ্রিলোচন তন্ত ॥ 
মনোহর মাধব মকুন্দবাম মাছু। 
জয়বাম জনার্দন জগন্নাথ যছু ॥ 

কুশল কমলাকান্ত কাশীবাম কাশ্া | 
ঘনরাঁম ঘনশ্যাম ঘাসিরাম ঘাশ্য। ॥ 
মদন মানিকচাদ মোহন মুব্বারি। 
হাতিবাম হবেকফ হীরাধর হবি ॥ 
বাসুদেব বৈছানাথ বুন্দাবন বছ্যা । 
সদ্দানন্দ য্ীদাস সাতকডি সিছ্য ॥ 
চন্দ্রচ্ড় চতুতু জ চিন্তামণি চুভা । 
কেশব কনকচাদ কুলানন্দ কুড়া & 
পরশুরাম পীতান্বর পতিতপাবন । 
যছুনাথ যজ্ঞেশ্বব জয়মনি জীবন ॥ 


২৪৬ 


ধর্মমক্গল 


রামবাম রাজীব রসিক বসময় । 

বিরূপাক্ষ বিশ্বনাথ বিনিঞ্ি বিজয় ॥ 
দাশবরথি দামুদর ছুখিরাম দিন্য1 | 
কমললোচন কৃষ্ণ কান্ুরাম কিন্ত ॥ 
শ্রীনিবাস চতীদাস শ্রাদাস চরণ । 

নরহন্ি লম্ত্রীকাস্ত নিমাই লোচন ॥ 

অনস্ত অচ্যুতানন্দ উদ্ধব ঈশ্বর । 

ধনগ্ুয় ধর্মদাস ধরণী শ্রীধর ॥ 

পরান পরমেশ্বর পঞ্চানন পেছুা।। 

নীনু তিন নীলাশ্বর লছমন লোক্ছ্া ॥ 
একুনে ছকুডি নাম অনধিক ছটী। 

লেখা কর্যা দেখ দাদা আটে নাই ছুটী। 
তোমাকে আমাকে পেলে হয় তাবু ভাল। 
ষাঁব নাই এপথে ইতব পথে চল ॥ 

সেন কয় কি জাতি কে করে কোন কর্ম । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ধ ॥১২১॥ 


কর্পুব্ কহিছে দাদা কর অবধান । 
নটিনী নিকটে নাই জেতের বাখান ॥ 
বাবর জন ব্রাহ্মণ বিছ্বান্‌ বিচক্ষণ । 
পাক কর্য। পিতাবধি যোগায় ওদন ॥ 
উঠে বসে বচন বলিতে নানে কিছু । 
পাগলের মত হযে বুলে পাছু পাছছু ॥ 
সন্ধ্যা গায়ত্রী সব গেছে স্থরিক্ষার হীই 
ইষ্টপৃজা কৃষ্ণভক্তি কিছুমাত্র নাই ॥ 
একজন ক্কষেক্ী আছে আসন জোগায় । 
চাবিজন €বশ্ঠ তাঁর চামর ঢুলায় ॥ 
সৎ শূ্র ছুজন দর্পক বান আছে । 
দীতে কুট দগুবৎ দ্াশাইয়। কাছে ॥ 


সপ্তম পালা হ৪৭ 


সাতজন কায়স্থ কাগজ লেখে সহ্য । 
চিকিৎ্স! চেষ্টায় আছে চারি জন বৈছ্য ॥ 
ছুই জন €দবজ্ঞ দিবসে পাতে খড়ি । 
রাত্রি হলে রাতুল চরণে গড়াগড়ি ॥ 
নয়জন নাপিত নিমুক্ত নিজকাজে । 
মাথায় চন্দন চুয়। মত্ত মননসিজে ॥ 
আট জন অন্ররক্ত আছে মালাকার । 
মিনি স্থতে মালতীর গেঁথে দেয় হার ॥ 
পাঁচজন পোদ্দার পরক করে কড়ি । 
নজন কুমার আছে নিত; দেয় হাড়ি ॥ 
প্রেমে বদ্ধ হয়েচে মোদক পাঁচ ভাই । 
মনোমত কর্যা দেয় মুড়কি মিঠাই ॥ 
অন্তগত একজন আছে কনকার । 
নটিনী মাগীর তবে গগ্তে অলঙ্গার ॥ 
তিনজন তাতি আছে জ্ঞোগায় বসন । 
পাঁটক্ুটা কর্যা দেয় ছুতার ছয় জন ॥ 
বার জন বারুই জোগায় তারা পান । 
মন্দ বলে মুদ্রা করে তাঁকে নাই মান : 
আট জন ধোবা আছে ধৌত করে বাস 
পদধূলি পাব বল্য। মনে অভিলাষ ॥ 
বার জন গুমাল। বিক্রীত পদতলে । 
দধি দুগ্ধ ঘ্বত দেয় ভোজনের কালে ॥ 
চারি জন চাষ। আছে ভিন জন তেলি। 
কেহ ঘর ছাঁযস কেহ পাকায় বিচালি ॥ 
তিন জন কলু আছে তৈল দেয় নিত্য । 
হেরিয়ে নটিনী রূপ হবরধষিত চিত্ত ॥ 
একজন বেন্যা আছে অতি বিচক্ষণ । 
যাজ্ঞবক্ধ্য জায়ফল জোগায় তখন ॥ 
যুগল তামুলি আছে তাষুক জোগাক়্যা । 
চিত্তের সন্তোষ পায় চাদমুখ চেয়্যা ॥ 


২৪০ 


ধন্মঙজগল 


দাস আছে ছজন দিবসে লয়ে জাল । 
সত্ন্য ধর্যা জোগায় ম্বগাল শোল শাল ॥ 
একুনে ছকুড়ি জাতি ছটী আর বাড়া। 
লেখা করে দেখ দ্াদ। তৃমি আমি ছাড়া ॥ 
নটী বেটী সাক্ষীৎ মোহিনী অবতার । 
জেতেবু বিচার নাই সবে একাকার ॥ 
কারখানা কেবল যেমন কামবপ । 

দেখা পেলে এখনি দ্িবেক বেটা ছুখ ॥ 
সদ! তাকে সদয্স আপুনি ভগবতী । 

বচন বলিতে মুখে €বসে সরম্বতী ॥ 

পাবে নাই পরাভব হয় তাবু কাছে । 
এইকব্ধপে ছকুড়ি ছজন বন্দী আছে ॥ 

ষাঁব নাই জানি কি যফছ্যপি যাই হেব্যা । 
তাদের গোতবর করে পাছে রাখে ধর্যা ॥ 
সেন কয় কর্পুর কহিলে সব সত্য । 
মেলেো মাসিব কাছে তোমার বাড়াব মহত্ব ॥ 
এই পথে যাব দাদা ভয় কিছু নাই। 
আছেন ভারণকততা অনাছ্য গোসাঞ্িও ॥ 
কপূর কহিছে তবে বচন বিকল । 

জাতি কুল শীল আজি যাবেক সকল ॥ 
তোমার হয়েছে বাঞ্ত। বুঝা গেল ভাবে । 
নটিনীর হাতে অন্ন রুচি করে খাবে ॥ 
ষাব নারি আমি তবে ফিন্া ঘাই ঘর । 
লাগান করিব বাপমায়ের গোচব ॥ 
সার। পথ ফলা ঝারি বয়ে ষেতে হয় । 
সময়ে না খেতে পাই শরীর সংশয় ॥ 
পুণ্যপথ রুদ্ধ কর্যা পাপপথে মন । 

না করিব দাদ। তোর মুখাবলোকন ॥ 
কথ। শুনে সেন কয় বলে তাই বটে । 
সোদর করিলে পাপ সোঙদ্রে ন! ঘটে ॥ 


সপ্তম পালা ২৪৪ 


শাস্সসিদ্ধ কথ। ভাই কহি ক্প্রলাপ । 

নটিনী দরশনে পুণ্য গমনে সে পাপ ॥ 
কহিতে বলিতে কথ। গোলাহাট পাস্ব। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ বাকুড়াবায় ॥১২২॥ 


বিষম ধর্দের মাকস। বোঝ নাঞ্ঞি যায় । 
বাজারে বসিল সেন বকুলতলায় ॥ 
শতকুস্ত ঝারিতে শীতল জল ছিল । 
উচিত সময় বুঝে কর্পুর জোগাল ॥ 

মুখে নিল লাউসেন শ্রান্তি গেল দূর । 
বামে বেখ্য। কলাখান বপসিল কপ " 
নগরের নাবীগণ লইয়। গাগবি । 

জল লয়ে ০েই পথে যায় সারি সার ॥ 
দেখিয়ে যুগল ব্ূপ জুড়াইল হিপ্প্যা | 
চশ্ডের সন্তোষ পাইল চাদমুখ চেস্যা ॥ 
কেহ বলে দেখি যেন কিবা বাম কান্ত । 
কেহ বলে সে হইলে থাকিত শিঙ্ষ! বেনু ॥ 
কেহ বলে কিব। যেন শ্রীরাম ল্ম্্রণ ॥ 
সে হইলে থাকিত জট। বাকল বসন « 
কেহ বলে লবকুশ জাঁনকীর বেটা । 

সে হইলে কপালে থাকিত ষজ্জঞফোটা ॥ 
কেহ বলে ইহাদের হেছে বাপ মা । 
কঠিন তাদের মন জান। গেল তা ॥ 

মরি মরি আহা মরি এ হেন কুমারে । 
পাঠাইয়। বিদেশে কেমনে প্রাণ ধরে ॥ 
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে বয়। 
এত বল্য। নারীগণ গেল নিজালয় ॥ 
হেনকালে তথাকারে আইল ভাজন বুড়ি । 
পৃষ্টঠেতে গ্রলয় কুজ মাথা ঘেন ঝুড়ি ॥ 


৩ 


ধর্মমজল 


গলায় গলগণ্ড গোটা গায় উড়ে ধুলা । 
পচা গন্ধে মুখের মেতেছে মাছিশুল। ॥ 
বিরাঁনই হইতে বাড়া হবেক বয়স । 
তবু তার নাগর নিযুক্ত গোটাদশ ॥ 
ভুল্যা গেল দেখিয়ে কপ্পুর লাউসেনে । 
হেটমুখে যুক্তি তখন ভাবে মনে মনে ॥ 
বাসে যেয়্যা বিনোদিনী বেশ করে আশ্তা । 
গোটা চাবি রসের কথা কহিব হস্ত হেস্যা ॥ 
দস্ত নাই ছুঃখ উঠে দেখি বড় দেরী । 
মালিনী সয়ের ঘর যাব লফ্ষে কড়ি ॥ 
সোলার স্বন্দর দন্ত সাক্ষাৎ করিব । 
তবে ০স নাপান কর্যা নাগর সুলাঁব ॥ 
এত বল্য। বুড়ি আইল আপনার ঘর । 
বেচিলেক সম্ভাবনা যে ছিল বিস্তর ॥ 
পণ পাঁচ কড়ি লয়্যা মনে পেয়ে প্রীত। 
মালিনী সয়ের বাড়ি হল উপনীত ॥ 
বিরলে বলিয়ে কথা সয়ের সহিতে । 
ব্ুদ্ধকালে বাঞ্ত। হল নাগবু জুলাতে ॥ 
দন্ত নাই ছুঃথ হয় দেখি বড় দেরী । 
এনেচি তোমার তবে পণ পাচ কড়ি ॥ 
শকঞ্চ চরণে চিত্ত রাখ একবার । 
সোলার গড়িয়ে দিবে অঙ্গ অলঙ্কার ॥ 
বঙ্গের বেলা বাগে কডি এ ত রসের গুড় । 
সয়ের কল্যাণ হউক কে বলিবে বুন্ড। ॥ 
মালিনী বিরলে বসে বলে বাম বাম । 
সোলার ছুপাটা দন্ত গঠে অক্ষপাম ॥ 
সিজ আঠা দিয়ে সই শক্ত করে মেড্যা । 
যুক্ত হইলে এ জন্মে ষাবেক নাই ছেড়া ॥ 
গঠে অষ্ট অলঙ্কার নাহি যার মুল । 

ংত1 বসাস্ক্যা করে স্বর্ণ সমতুল ॥ 


সপ্তম পাল ২৫৩ 


আলয়ে আইল বুড়ি অলঙ্কার লয়ে । 

বানায় বিনোদ বেশ বিরলে বসিয়ে ॥ 

€তল নাই ঘরে তবে এন্তা এঠেল মাঁটী। 
পাক কেশে পেটে পেভ্যা করে পরিপাটী । 
লোটন বাঁধিল তার নদ» গোটা! চুলে । 
চারিদিকে শালুক ফুলের ঝাঁপ ঝুলে ॥ 
সদনে সিন্দুর নাই মনে ভালে বুড়ী। 
কপালে দিলেক তুলে পাটিকেল গুড়ি ॥ 
অঙ্গময় সাজিল সোলার অলঙ্কার । 

পিচাশি যেমন ঘর হতে হুল বার ॥ 

হাসে নাচে গীত গায় পথে চলে যেতে । 
উপনীত হৈল গিয়ে সেনের সাক্ষাতে ॥ অজ্ঞ ভনিতা ॥১২৩॥ 


কর্পুর লুকাঁয় তবে লাউসেনেব পাছু । 

- *ন কানে হিতকথা কয়্যা দেয় কিছু ॥ 
এসেচে বাক্ষসী মাগী পাছে ধর্যা খায়। 
সাবধান হবে দাদা ময়নার বায় " 

হেসে হেসে বুডি বলে ভেদে হে কোডর। 
কি নাম তোমার কবে কোন দেশে ঘর ॥ 
মা বাপের কিবা নাম কোথাকে গমন । 
সত্য বল স্বনাগব সংযোগ বচন ॥ 
কল্পনাকথন নািও কয় শুণধাম । 

ময়না নগরে ঘর লাউসেন নাম ॥ 

বাপের নাম কর্ণসেন মা রঞ্গাবতী | 

বুড়ি বলে তবে তুগ্রিঃ আমার হলি নাতি ॥ 
তোর মা আমার হয় বোনের বোনবি । 
বাছার গুণের কথা বলিব সেকি ॥ 

মাসি বল্যা আমার খেক্স্যাচে কত এঠ্যা | 
আই ঘরে আজি ক্যা কালি ষাবে উঠ্যা 


২২ 


ধর্মমজল 


পুণ্যফলে দেখ! যঘর্দি নাতিদিগের সনে । 
কহিব রসের কথা সাধ আছে মনে ॥ 
কথা শুনে ক্রোধ করে উঠিল কর্পুর । 
বুড়ি মাগীর ঘাড়ে ধর্য। বলে দুর দুর ॥ 
ছুহাতে ছুগালে ছুট] বসাল চাপড় । 
আই. মা বলিয়। বুড়ি উঠে দিল বড় ॥ 
বাণেশ্বর কুনিক্ষা বন্তাচে বার দিয়ে । 
চৌদ্িগে নাগরগণ চাদমুখ চেয়ে ॥ 

চামর চুলায় কেড চন্দন মাখা । 

কেউ বা চাপাবর মাল গাথিয়ে জোগায় ॥ 
কাকুবাদদ করে কেউ পড়িয়ে চরণে । 
কেউ বা তাশ্বুল তুল্যা দেই শ্ীবদনে ॥ 
স্দঙ্গ বাজায় কেউ আনন্দে গমন । 

তুরী ভেবী মর্দন বাজায় কোন জন ॥ 
€তেউ পড়ে জয়দেব বাধার চবিঅ। 

কেউ বলে হরিবোঁল কেউ কনে নৃত্য ॥ 
কেউ পড়ে জৈমিনি পারিজাতহবণ । 
ভারত ভাগবত গীত! পড়ে কোন জন ॥ 
কেউ পড়ে কাব্যরস শ্রকলা নাটক । 
আনন্দে নটিনী মাগী শুনে অভিষেক ॥ 
হেনকাঁলে বুড়ি এথা হল উপনীত । 
চবণে পড়িয়া কহে সচঞ্চল চিত্ত ॥ 
বিদেশী নাগর ছুটি বকুলতলে বস্যা । 
চন্দ্রস্ত্ধ ডদয় হয়্যাচে তেন এস্1 ॥ 

কিব। কৃষ্ণ বলরাম কিব। লবকুশ । 

বরণ ৫বশাখ ঠাপা বচন পীযুষ ॥ 

কিবা অঙ্গি কিবা ভঙ্গি কিবা মুখের হাসি। 
লজ্জায় মদন মল্য রতি হল্য দাসী ॥ 
ভুবন গবিহণ (?) ন্ধূপে গোলাহাট আলো । 
চিতভের সত্তোষ পাবে দেখিবে ত চল ॥ 


সঞ্পম পাল ২৫৩ 


ছকুড়ি ছজন আছে নাগর তোমার । 
তার তুল্য এড নাই আকার প্রকার ॥ 
সুরিক্ষা এতেক শুনে বুড়ির বদনে। 
স্বন্দরী বলিয়। ডাক পড়িল শমনে । 
ওঁষধ অনেক বিদ্যা আছে তার ঠা্রি | 
ত্রিহুবনে তিন গুণে তুল্য ভার না ॥ 
আড়াই বুডি নাগর নিধুক্ত তাঁর কাছে । 
বুঝিয়ে কাধের ভাস ধার্য। এল কাছে ॥ 
হ্গবিক্ষ। তাহাকে কয় সংকুল বচনে । 
তোকে দেখে আমার আনন্দ হয় মনে 
ডষাঁর যেমন ছিল চিত্রলেখা দাসী । 
তেই মত সুন্দরী সদাই তোকে বাসি ॥ 
তবদেশী নাগর ছুটি বসে বকুল তলে । 
কুৃ»্৮ বলরাম বল্যা কেউ কেউ বছে ॥ 
কেউ বলে বুধিষ্রির অভুন দুজন | 
নমোহন মৃতি ভুলনমোহন ॥ 

আনে বলে অশ্বিনীআত্মজ দুটা আল্য। 
গলায় গরুড সূনি গোলাহাট আল্য ॥ 
এক বার আমার বচনে দিবে মন। 
কিরূপ করিয়্যা রাখি নাগর ছুক্তন ॥ 
দাসী বলে আমার এমন গুণ আছে । 
বশ কর্য। ব্রহ্মাকে বসাতে পারি কাছে ॥ 
কাউরে কামিক্ষা চগুা কামরূপে খেল! । 
পুরুষ পাগল হয পড্ড্যা দিলে মাল। ॥ 
শুনি এত সুরিক্ষার আনন্দ অতুল। 
অপর দ্রাসীকে বল) আনাইল ফুল ॥ 
মিনি স্কতে মাল। গাথে মনোজসঙ্গিনী ৷ 
মালার উপরে হল মোহন সাজনি ॥ 
সুন্দরী স্মরণ কর্যা হাড়ি বিয়ের পা। 
মালা পড়ে মুখে বলে জয় চণ্ডিকা ॥ 


পরি 


ধর্মমজল 


পশর! গ্রস্তত হুল্য পুরটের পাতি । 
আচ্ছাদন উপরে অমূল্য এক ধুতি ॥ 
বাজারে বসিল। গিক্সা বকুলতলায়। 

দিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায় ॥১২৪॥ 


এক মনে একথা যে করয়ে শ্রবণ । 

সদ। তাকে সদয় আপুনি নিরঞ্ুন ॥ 
পুরঃসর লাউসেন কপ্পুর পশ্চাতে । 
হাস্ত্যা লেচ্যা ছুটী ভাই যান সেই পথে ॥ 
দূরে হতে হুন্দরী দাসীর দৃষ্টি হল্য । 
মনে কবে কৃষ্ণ বলবাম আল্য ॥ 

মধুর বচনে বলে ন্ুয়াইয় মাথা । 

এস এস স্থনাগবর শুন্যা যায় কথ! ॥ 
মল্লিক আমার নাম মালাকার জেতে । 
পুণ্যফলে দেখা আজি তোমার সহিতে ॥ 
বার দিয়ে একবাবু বসিবে বকুলতলে । 
অমূল্য আমার মালা পর্যা যাবে গলে ॥ 
কপুবর কহিছে সেনে দেখ দাদ। চেয়্য।। 
কি বুল ঢেষন মাগী মালাকানবের মেস্স্য! ॥ 
অনর্থ হইল লম্ব অন্য পথে চল । 

সেন কক্স আপুনি সে অসম্ভন বল । 
অজ্নের সালুথি আমার পক্ষাবল। 
অতল লইতে পারি এ মহীমঞ্ল ॥ 

এই পথে যাব দাদ। প্রাণের কপুত্র। 
চিন্তমধ্যে চিতা] কর চরণ প্রভুর ॥ 
ক্রোধ হল্য কর্পুরের কম অবিলার । 
দগুবত তোমাকে আমার তিন বার ॥ 
মদনে মেয়্যার মনে মজাইলে মন । 
জাতি কুল শীল সব গেল অকারণ ॥ 


পঞ্চম পালা! ৫ 


সাদ ছিল সদাই আমার মনে মনে । 
কৌতুকে করিব দেখা মেস্ব মাসির সনে ॥ 
সে সাদ সকল গেল এই ছিল ললাঁটে । 
গোৌড়ে যায়া হুল্য নাই থাক গোলাহাটে ॥ 
বেউশ্ঠ। মাগীর হাতে অন্ন জল খাবে। 
শরীর পতন হল্যে শ্বান্রূপ হবে ॥ 
মরত্যলোকে আছিল মানিকচাদ ভপ। 
বেউশ্যার অন্ন খেয়ে হল শ্বান্‌ প ॥ 
বিংশতি বসব ছিল চণ্ডালের নাছে। 
অগ্যাবধি পুরাণে ঘোষণ। তার আছে ॥ 
সজ্ঞানে করিলে পাপ সব ঠাঞ্ডি ঠেকে । 
বিশেষে এসব কথ। বেদব্যাস লেখে ॥ 
সেন কয় কপুত্র সে ত কপালের দাষ। 
»স কাল সবার সমান নাঞ্ঞি যায় ॥ 
মান্ধাভার হেল কেন অকালে মবুণ। 
পাঁচ ভাই কি হেতু গেল বন ॥ 

-দ্রর কলঙ্ক হল্য কিসের কারণে । 
শিবেব ছুদশ। কেন সমুদ্রমন্থনে ॥ 
কপ্ুর নীরব হল্য সেনের কথায়। 
অবিলম্বে উপনীত বকুলতলায় ॥ 
স্ন্দবী তখন কয় কর্যা হাস্তমুখ । 
পরিলে আমার মাল। পাবে নাই ছুখ ॥ 
বশ হয় সংসার শমন কবে ডর । 
প্রতিদিন পাঁচখানি পরে গৌড়েশ্বর ॥ 
এতেক শুনিয়! কয় লাউসেন বাল।। 
দয়। কর্যা দিবে তবে ছুইখানি মালা ॥ 
হন্দরী সেনের বাক্যে হুখা হল্য চিত্তে । 
পড় মাল! ছুখানি তুলে দিলে হাতে হাতে ॥ 
মালা লয়্যা মনে মনে ময়নার রায়। 
অর্পণ করিল আগে অনাছ্যের পায় ॥ 


. ধর্মমক্ষল 


কর্পুরের গলায় দিলেক একখানি । 

আব খানি পরে তবে আনন্দে আপুনি ॥ 
স্কন্দরী তখন কষ শুন হে কোডবু। 
আমার মালার মুল্য পঞ্চাশ মোহর ॥ 
দিয়ে যায় নচেৎ ঠেকিলে মোর ঠাঞ্ডিও। 
কপুুর কহিছে সঙ্গে কড়ি পাতি নাঞ্ঞ ॥ 
বিবাদ বাড়িল বড় বাজারেব মাঝে । 
করপুর চলিল তাকে মাবিবার সাজে ॥ 
ঠেলাঠেলি করিতে পসবা গেল পড়্য। । 
মালা ফুল ষে ছিল ধুলায় হল্য ছড়্যা ॥ 
স্ৃন্দরী তখন কয় সংকোপ করিয়্যা । 
বাজারে আরজ রাখিব ধবিষ্যা | 

বুকে দিব পাথর ছুপায় দিব বেড়ি । 
কিনে বেচে উস্থল কৰিব কিছু কড়ি ॥ 
কাকুবাদ করে তখন কপুর তরাসে। 
তা দেখিয়ে লাউসেন মন্দ মন্দ হাসে ॥ 
তবে ত কপুবর দাদা দেখি বড় দেরি। 
দিয়া চল সঙ্গে যদি আছে কিছু কডি ॥ 
কপুর কহিছে দাদা তোর পাকে হল্য। 
কড়ি পাতি নাই দাঁদ। বন্দী থাকি চল । 
তিন বার লাডতেন ভাবে করতান্র । 

সে মাল! গলায় হল্য স্বর্ণের হাব ॥ 
ভয় ত্যাজ কপূব তখন সেন বলে । 
স্বর্ণের ভার দেয় মালার বদলে ॥ 

হর্ষ হয়্যা কর্পুর দ্িলেক তার হাতে । 
স্রন্দরী সদনে গেল স্থখী হল চিত্তে ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা 
সত্য গুণে বাকুড়ারায় সদ যার সথ। ॥১২৫॥ 


১৭ 


সপ্তম পাল। ২৫৭. 


স্থরিক্ষা নাগর সনে বার দিয়া বস্তা । 
হ্ন্দরী সম্পুট করে সম্ভাষিল এস ॥ 

হার লয়ে হাতে দিল হয়্যা কুতহলা। 
ধর্মের কপায় পুন হৈল পুষ্পমাল। ॥ 
বিম্ময় বেউশ্ট। মাগী বলে বিপর্ধয় । 
দেবত। হবেক তারা ইতন্তত নয় ॥ 

বেশ কর্য। বিশেষে বসনে মুছে মুখ । 
শোভা দেখে শঙ্গরবিপুব হল্য হুখ ॥ 
কুস্তলে কবরী করে দশ দিক আলা । 
তেহেরি বেড়িল তায় মাঁলতীবর মালা ॥ 
সহ্কপালে সুন্দর সিন্দরবিন্দু কিবা । 
দীপ্তি দেখ্য। লজ্জায় মলিন হল্য দিব। ॥ 
জে ভাল সাঁজিল ভূষণ বিলক্ষণ | 

কুন পাছু বহৈ শঙ্খ শ্ররাঁম লক্ষণ ॥ 
চন্দ্রহার গলায় চৌদিক করে আলো । 

- বু ০কোণে পদক প্রসন্ন শোভা পাল্য 1 
নাকালে কনকর্পাতি ঘাঘর ঘৃগ্চর। 
চলিতে পঞ্চম গায় চরণে নূপুর ॥ 

বিচিত্র কাচলি পরে বুকের উপর । 
মণিমুক্তা প্রবাল ম্ডত মনোহর " 
কলিযুগের কথ। কিছু লেখা আছে তায়। 
মুনিশ্তা মাখাঁয় তৈল মাগীটির পায় । 
তথাপি তাহার সনে বয্্যঃ জার জঙ্গ । 
বুড়াবুড়ি বাপ মা বাঁসয়। দেখে রঙ্গ ॥ 
কলি হল প্রবল করিল একাকার । 
বিধবা বয়ের সঙ্গে বুড়ার ব্যবহার ॥ 
এমনি কলির কর্ম ধর্মহীন করে । 
মাগুকে বিশেষ ভক্তি মাকে ধরা মারে ॥ 
কোনখানে শাঙ্ড় বযের গণ্ডগোল । 
বাহু ধর্য। কসাকসি বাড়ে বোলে বোল ॥ 


ন্‌ ৫৮ 


ধর্ষমল 


বলবতভী বো ছড়ি বুড়ি বলহীন। ৷ 

বসায় বুড়ির গালে বজ্মমান ঠোন। ॥ 
কান্দিয়ে বিকল বুড়ি বলে মরি মরি । 
কোনখানে আছে লেখা ছুই তিন নারী ॥ 
দশ তিন নাগর নিযুক্ত তার সাতে । 
প্রত্যহ $প্রসাদ পায় বশ্যা এক পাতে ॥ 
কিন্দপ কলির কল্প কক্স নাই যায়। 

আবু কত অপরুপ লেখা আছে তায় ॥ 
হরিক্ষা স্মবিয়া। ছু! চলিল সত্বর । 
ছকুড়ি ছজ্ন সঙ্গে চলিল নাগর ॥ 

কার হাতে চাপাবর মাঁল। চন্দনের বাটি । 
কেউ ব। জোগায় জুত। শ্রাচরণে ছুটা ॥ 
ঝলমল কবে গায় অষ্ট অলঙ্কানু । 

কূপের আভায আলো কর্যাচে বাজার ॥ 
এথ। কপূর পশ্চাতে যান বয়্য। ঝারি ফল।। 
পরিধান পীত বাস পুরট মেখল। ॥ 

আগ যান আনন্দে ময়নার শিরোমণি । 
বাহ পসারিক্্যা পথ আগুলে নটিনী ॥ 
সম্মুখে সাক্ষাত যেন সৃবণ প্রতিমা । 

জর কামধন্ত জিনি বদন চক্দ্রিমা ॥ 

সেন কন সদা মোর সখ! নিরঞন । 

পাছু হবে পাছু গায় পরশে বসন ॥ 
বচনে বেউশ্যা মাগী ব্যঙ্গ কনে হাসে । 
নাগরের নাম কি নিবাস কোন দেশে ॥ 
কোথাকে কক্যাচ যাজ্ঞা ইনি তোমান কে। 
কহিবে সকল কথা মনে আছে যে ॥ 
কল্পনা করিবে নাই কবে সত্য কর্যা । 
মিথ্য। যঘর্দি বল তবে মাগুটার কিব্য! ॥ 
সেন কু কন্ঠা না করিবে ধর্ম যায়। 
নিবাস ময়না নাম লাউসেন বায় ॥ 


সপ্তম পাল! ২৯ 


কনিষ্ঠ কর্পুর সঙ্গে প্রাণের দোসর । 
নুপ সম্ভাষণে যাই গৌড় নগর ॥ 
মাম। হয় মহামদ পাত্র মহামতি । 
মেসো হয় গৌছেশ্বর মাসি ভান্গমতী ॥ 
স্থবিক্ষ! তখন কম শুন হে কোর । 
নিকট হয়েছে প্রায় গৌড় নগব ॥ 
আজি কর অবস্থিতি আমার ভবনে । 
দিবামুখে কালি যাবে হপসম্ভাষণে ॥ 
গোলাহাট দিয়ে গৌড়ে যত লোক যায় । 
একদিন অবস্থিতি আমান বাসায় ॥ 
পরাঁভব পান যদি সমল্তঞাপূবণে । 
চিরদিন থাকে বন্দী চাকর সমানে ॥ 
অন্য পরে কি আছে ত্রাঙ্গণে খায় ভাঁত। 
সেন কয় তবে বুঝি তুমি জগন্নাথ ॥ 
সমশ্যাপুরণে য্দ পরাভব পাই । 

'তজ্জ্ঞ। তোমার হাতে তবে অন্ন খাই ॥ 
সেন বাক্য শুনিয়া! হুনিক্ষা দিল সায়। 
দ্িজ শ্রামানিক ভনে সথা বাকুড়ারায় 9১২৬৪ 


নটিনী কহিছে তাঁকে নাই মোব ডর । 
হুর্গতিনাশিনী ছুর্গা দিয়াছেন বর ॥ 

বলি যদ্দি সমস্ত? বিপন্ত্য হবে ঘোব। 

ভ্রম লম্ম্যা ভালফ্ ভবনে চল মোর ॥ 

নটিনীলপিতে কন লাউসেন বায় । 

অনাথবান্ধব ধম আছেন সহায় ॥ 

কহ কহ সমস্যা কিসের তাকে ভয় । 

স্করিক্ষা। কহিছে তবে আন মহাশয় ॥ 

পৃথিব্যাঃ কঃ গতিশ্চৈব পৃথিব্যাৎ কোইপি ছুলভঃ । 
প্রধানঃ কোহপি বত্বঃ [চ] কথক্সস্য নাগর ॥ 


স্ইক . 


ধর্ম মজল 


ক্রিক্ষা সমস্যা যদি সেনে জিজ্ঞাদসিল । 
কদম্বতলায় তবে কর্পুন বসিল ॥ 

সেন কয় সমস্ত্যা সঞ্চয় অর্থে যায়। 
মুখ্য পক্ষে কহিলে বিপক্ষে নাও দায় ॥ 
শরীর পৃথিবী হয় শাস্ে ইহা বলে । 
হরিনাম গতি তার হয় অস্তকালে ॥ 
ছুলভ দক্ষিণ হন্ত দিবানিশি দানে । 
সত্য মিথ্যা শশিমুখি সম্ভাবিয়ে মনে ॥ 
চিরদিন করি যাতে শ্াকষ্জচের সেবা । 
ইহ হতে অধিক ছুলভ আছে কিবা ॥ 
পরীক্ষায় কর্ণকে প্রধান ক্যা মানি । 
কুতুহলে কৃষ্ণের কীর্তন ষাতে শুনি ॥ 
বদন প্রধান আব বিনোদ লহবী । 
হেলায় শ্রদ্ধায় ষাতে হবিনাম করি ॥ 
চিস্তাঁচয় হতে হয় চক্ষু সে রতন । 
পুর্ণভাবে পাই ষাতে কৃষ্ণদরশন ॥ 

এই তে কহিহন্ত ইহা সাধকের পন । 
স্রিক্ষ! কহিছে সত্য কহিলে ক্ন্দর ॥ 
জীব নয় জন্ত নয় জীবনে বাস কবে 
জীবনবিহীন হলে যথ। তথা মলে ॥ 
জীবে ষদি পরশে জীবনে টানাটানি । 
সত্য বল সেই কে ক্ষন্দল গুণমণি ॥ 
সেন কম সমিশ্থা। সম্ভবে পয়ফেন । 
নাম তার টোপাপান। নিতশ্ষিনী শুন ॥ 
নটিনী জিজ্াসে পুন শুন হে নাগর । 
চতুক্ু জ মুত্তি তার দেখিতে সুন্দর ॥ 
শৃন্যপথে সদ। গতি সংসারের সার । 
হন মন সকলে প্রসাদ খায় তার ॥ 
সদাই সন্ভষ্ট তায় সংহার কারণ । 
সত্য বল হনাগর সেই কোন জন ॥ 


সপ্তম পলা! ২৬৬ 


সেন কয় সমস্যা অসাধারণ আছি । 
সত্য শুন শশিমুখী শ্বেত মউমাছি ॥ 
নটিনী কহিছে পুন তবে শুন আন । 
উদ্দয় অচল নয় অঙ্গের প্রধান ॥ 

অরুণ উদয়কাঁল অন্ুকাঁল লখি। 

স্রষের উদয় তায় সদা কাল দেখি ॥ 
মনে মোহ ময়নার মহীপাল বলে । 

সেই ত সমস্যা আছে তোমার কপালে ॥ 
অরুণ উদঘ্ন যেন অণীকের ছটা । 

সর্ষের উদয় তায় সিন্দরের ফোটা! ॥ 
সুরিক্ষা তখন কয় তুমি সাধু জন । 
নাহি তার হস্ত পদ নাঁসিকা নয়ন ॥ 
শ্রবণ বদন নাই আব নাই লা । 

গক্গ সম গর্জে উঠে গায়ে দিলে পা? । 
সেন কয় সত্য বটে সমস্যার কথা । 

শন গাকস্থন্দরবী সেই কামনের জাতা ॥ 
হনিক্ষা কহিছে তাঁকে সবলোকে খায় । 
অথচ কেমন কেহ দেখিতে না পায় 
যথাকালে সে জন যখন যায় ছেড়া! । 
সকল সয়ালন্রখ সব থাকে পড়্যা ॥ 
সদাই চঞ্চল কিন্ত সংসার ব্যাপিত। 
বুঝ্য। দেখি বল সেন বট শাস্সরবিৎ ॥ 
স্নেকন চঞ্চল সকল হতে বাবু । 
প্রাণের সংযোগ থাকে হত্পন্স আমু ॥ 
প্রাণবাযু গেলে যায় পরমাযু বল । 
স্থরিক্ষা কহিছে সত্য সঙ্গত সকল ॥ 
সাবধান হয়ে শুন সমস্যার সার। 

যুগলে যুগল নাই যুগল বিচার ॥ 
কাউরে কামিক্ষা। চণ্ডী কামতায় এতা। 
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনাবর ধাতু রয় কোথা ॥ 


ধর্মম্ল 


ইহার উত্তর কর্য। অচিরাৎ যাবে । 
নচেৎ আমার হাতে অন্নজল খাবে ॥ 
বিষম সমস্যা শুনে লাউসেন বিকল । 
পরাঁণ উড়িল ভয়ে আখি ছলছল ॥ 
অলঙ্কার আগম নিগম অভিধান । 
ভাষ্কমত ভাগবত ভারতপুরাঁণ ॥ 
চিন্তাঁমণি শ্রীকল। নাটক রামায়ণ । 
একে একে এ সকল চিস্তিল! তখন ॥ 
কোনখানে সমস্যার উপদেশ নািঃ । 
পরাঁভব লাউসেন ক্রিক্ষার ঠাঞ্ঞি ॥ 
বিনয় বচনে বলে পরাণ বিকল । 
বুঝিলাম বাহ্ছলী তোমার পক্ষাবল ॥ 
সর্ব শাস্ত্র জান তুমি সংসারের মান্তা। 
রূপে শুণে ফৌবনে জগতীতলে ধন্তা। ॥ 
ভুবীশ্বরে ভেটিতে এসেচি ছুটী ভাই । 
তুমি দ্রিলে অশ্মতি তবে মোব। যাই ॥ 
স্বরিক্ষা তখন কয আরে মোর ছি। 
মহতের্‌ কথ। হলে মাথা পেতে নি ॥ 
দস্তিদন্ত দেখ যেন লুকাবার নয়। 

মহৎ জনার কথা সেই মত হয় ॥ 
নীচের বচন টলে জান সত্য কিবা । 
নিশ্বরে প্রবেশে যেন কচ্ছপের শ্রীবা ॥ 
সত্য ক্যা লঙ্ঘন করিলে পাপরাশি। 
সত্য হেতু শ্রারামলম্ম্পণ বনবাসী । 

সত্য কর্য। হংসপ্পবক্ঞ পুজ্র কাটা! দিল । 
সত্য কর্য। বলি বাজ! রস/তলে গেল ॥ 
তুমি সত্য করিলে সমস্য। পৃরে যাব। 
পাই যদি পবাভব তবে অন্ন খাব ॥ 
এখন এমন কথা কম কোন মতে । 
ঠেকেছে আমার ঠাঞ্ি কৈ পায় ষেতে ॥ 


লঞ্ঘম পলা 


লাজ নাই নাগরের নাঞিও অপমান । 
থাকিবে আমার ঘরে চাকর সমান ॥ 
গোশাঁল। করিবে মুক্ত চরাইবে গরু । 
অতিথে ওদন দিবে হবে কল্লপতরু ॥ 
ছকুড়ি ছজন আছে নাগর আমার । 
তার মধ্যে তুমি হবে প্রধান সবার ॥ 
কদাচিত কখন সময় অন্সারে | 

চরণে জোঁগাবে জুত। চিজের খাতিরে ॥ 
হবেন পব্বাণ তুল্য ক্রি কেবল । 
সময়ে আহ্লাদ কর্যা জোগাবেন জল ॥ 
পাঁতে বস্তা প্রতিদিন প্রসাদ পাবেন । 
ছ বুড়ি ছাগল লয়ে ছপার যাবেন ॥ 
কর্পুর এতেক শুনে কানে দিল হাত । 
কাঁবিত হলেন ভয়ে ময়নার নাথ : 
স্ববিক্ষা তখন কয় গুবিক্ষার কানে । 
এাঁনদ্িলেক বসনে কর্পুবু লাউসেনে ॥ 
আগু পাছু নাগর নটিনী নানা বন্দে । 
নিকেভনে গমন করিল মহানন্দে ॥ 
দিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের মঙ্গল । 
যাঁর লেগে পড়াশুনা ঘুচিল সকল ॥ 
বিষম ধনের মায়া বুঝনে না যায়। 

দয়া কর্য! ছিজ দূপে দেখা দিলা যায় ॥১২৭1 


লাউসেন কর্পুর লয়্যা নটিনী তখন । 
বিছায়ে পালঙ্ক দিল বসিতে আসন ॥ 
স্ন্দরী আনিয়া দিল ক্বাসিত জল । 
প্রক্ষীলন করি রায় পদাশ্বুযুগল ॥ 
স্করিক্ষা তখন বসে সেনের সাক্ষাতে । 
নাপান করিয়ে পান খায় বাম হাতে ॥ 


' হ৪ ধর্মমক্ল 


বুকের বসন খুলে খল খল হাসে। 

দেখ হে নাগর কুচ কনক মহেশে ॥ 
অবিবল শ্রীফল যুগল যেন ছুটী। 

অনঙ্ের এই ধন আগুনের কুটী ॥ 

যুগল কমল হন্ত যদি দেয় ইথে। 

স্থথ পাবে স্বর্গ ষাবে সন্য চেপ্যা রথে ॥ 
আমার অধনে আছে অমুতের সবর । 
উদর পুরিয়! খাবে হইবে অমর ॥ 

ঘুচাঁইব কর্পুবের কন্দর্পের শেল । 

প্রত্যহ আমার পাযে মাখাবেন তেল ॥ 
সভয় স্রিক্ষাবাক্যে সেন অধিকারী । 
কানে হাত কপপুবেবর বাম বাম স্মবি ॥ 
দণ্ড ছুই বাত্রি হল দ্দিব অবসান । 
পূর্বদিগে উঠিল চক্দরের রখখাঁন ! 
সারাদিন উপবাসী আছি ছুটা ভাই । 
আজ্ঞা কর আমাকে পাকের চেষ্টা পাই ॥ 
সেন কয় ক্ষন্দরী শুন গো সত্য সাব । 
আছে এক আমাদের দশের ব্যাভাবর ॥ 
প্রবেশ করিলে পুণ পঞ্চম বহসরে। 

বানর বণ সকলে ধহের ত্রত করে ॥ 
ত্রতেব নিযম শুন বচনের কল । 

কদলী মাজেব ঢেকি সোলার মুষল ॥ 
উড়ি ধান্য ভানিবে উলট করুযা কুলা । 
পাছুড়িবে নিঃশ্বাস ধন্িিনা তা বগুলা ॥ 
শক্তসাদ বিনা সছ্য পাতিবে উনান । 
আড হাড়ি আনিবে এক অছাক নির্ধাণ । 
জস্স সন্বোবর যাবে যৌগিক করিনা! | 
চপল আনিবে জল চালুনি পুত্র্িয়! ॥ 
জলের জলাশ এনে জাল দিবে তায়। 
আব এক নিক্সম আছে পাক হলে সায় ॥ 


সপ্তম পালা ২৬৫ 


প্রস্তত তভোজনপাত্র তেঁতুলের পাত। 
প্রভাত হইলে রাত্বি না খাইব ভাত ॥ 
আমার সাক্ষাতে বন্য এ সব করিবে । 
কয়্যাচি তোমার হাতে অস্ত্র খাব তবে ॥ 
সেনবাক্যে সুিক্ষার হল্য দড়বড়ি। 
আনে তবে অচাক-নিবাণ আউ হাড়ি ॥ 
স্ন্দরী তখন এস্য। সংগোপনে কম । 
একে একে বুঝে দেখ হয় কি নাহয় ॥ 
দাঁপীবাক্যে ছুই তিন নাগরে আজ্ঞ! দিল ! 
শক্তসাদ বিন সা উনাঁন করিল ॥ 

চপলে চালুনি লক্ষ্য । চাবি পাঁচ নাগর । 
জল আনিবারে গেল জয় সরোবর ॥ অত্র ভনিতা ॥১২৮॥ 


স্ররিক্ষার পাল। 
চালুনি ড্রবাঁয়ে জলে পূর্ণ করা। তুলে । 
»-।ল জঞ্জাল হুল জল পড়ে জলে ॥ 
1 পার্য। নাগরগণে কজবিস্ময় লাগে । 
শীঘ্র কয় সমাচার হুনবিক্ষার আগে" 
অন্য জল এন্যা দেয় অন্য ভেবে চিভে। 
গল্য। গেল আউঙ হাড়ি উনান সহিতে ॥ 
একে একে এইবূপ বুঝিল সকল । 
ন। হল্য কিঞ্চিৎ শন নটিনী বিকল ॥ 
গৌরব সকল গেল গৌণ হয়ে মনে । 
ভবানী পুজিতে গেল ভবাঁনীভবনে ॥ 
যুগল উবুণ নিল যুগল ছাগল । 
যুগল জবার মাল! আর গঙ্গীজল ॥ 
চতুবিধ চন্দ্রনাঁডু চিনি চাপাকলা । 
বিল্বপত্র উড়ির তগ্ডুল চাদমাঁল! ॥ 
আসন করিয়্যা বসে আচাস্ত হইয়া । 
পুজাঙ্গ সকল সারে পদ্ধতি ধরিয়। ॥ 


৮৬১৯, 


ধর্মমজল 


পুজা সেব্যা মন্ত্র জপে শত অষ্টোততর । 
বলিদান দিয়ে মাগে বাক্লীকে বর ॥ 
যোগরূপে ধষশোদার জঠবে জন্ম লয়্যা । 
কৃষ্জের সাধিলে কাধ কংসকে বধিয়্যা ॥ 
পুজিয়া তোমার পদ বাধা ঠাকুরানী । 
পর ভাবে পেয়েচেন কৃষ্ণ হেন স্বামী ॥ 
ভধষা পাইল অনিরুদ্ধে পুজিয়! তোমাকে । 
দয়। কর্যা দামুদবে দিলে কুব্মিণীকে ॥ 
সেই মত দয়া কর্যা তদয় লাউসেনে। 
এই মোর নিবেদন ও বাক্ষাচরণে ॥ 
এত বল্যা প্রদক্ষিণ করে কৃতাণ্ডরল । 
মৃত্তিযস্ত সাশ্াতে হল্যান ভদ্রকাঁলী ॥ 
মাথায় মুকুট মণি মুণ্ডমীলা গলে । 
শবরূপ সদীশিব পড়ে পদতলে ॥ 
আজান্গলন্দিত সুজ ললন রসনা । 
বিয়ত ব্যাঁপিত বপ্ু বিস্তারবদনা ॥ 
কর্ণমূলে শিশু ছুলে কাটা মাথ! হাতে । 
কেভন্যা! বাঘের ছাল বেছিত কটিতে ॥ 
হুরিক্ষা তখন কম শুন গো জননী । 
আমার ভরসা এ চরণ ছুখানি ॥ 
ব্রতের নিয়ম বলে বিষম বন্ধন । 

তবে সে নির্বাহ তয় তুমি দিলে মন ॥ 
বাহ্ছলী কহেন বাছা কত বড় দায় । 
অসিদ্ধ হবেক সিদ্ধ আমার আজ্জায় ॥ 
প্রণাম করিল প্রন পড়িঘ্্যা চবুনণে । 
তিরোধান তুরিত ভ্রিপুর1 ততক্ষণে | 
দ্বি্জ শ্রীমানিক ভনে সখ নিরঞ্জন । 
পূর্ণ কর্যা হবিরধ্বনি কর বন্ধুজজন ॥১২৭।॥ 


সপ্তম পাঁল। ২৭৭ 


স্থরিক্ষা সম্ভষ্ট হয়্যা সত্বরে গমন । 
সেনের সাক্ষাতে এসে দিল দবরশন ॥ 
লব কয় নাগনে ন। সহে কাল ব্যাজ । 
উপবাসী আছেন ময়নার যুবরাজ ॥ 
নটিনীলপিতে ধায় নাগর চৌদিগে। 
কদলি মাজের চেটী করিলেক আগে ॥ 
মৃুষলে কুশল রণ কালীর কৃপায় । 
উড়িধান্ত ভানি এ1 তুল ৫কল সায় ॥ 
জলাশ আনিয়া কেহ জোগায় তখন । 
চালুনি পুরিয্প! জল আনে কোনজন ॥ 
চণ্ডী ভেব্য। চটপট চড়াইল পাক । 
সরস করিল স্ুক্ত! শুশনির শাক ॥ 
সহ্ধরিয়া স্থপ চালে স্কবর্ণ ভাবে । 
বার্লকু বকুল ভাজে বেসপারিন পবে ॥ 
পটল পানিফল ভাজে আব পলাবড়ি । 
দে” এহড দিয়া ভাঙছে দশমত বি ॥ 
পন্ধন সমাপ্তি ৫হল রাত্রি দণ্ড ছয় । 

তা দেখে কপুব কিছু লাউমেনে কয় ॥ 
বেউশ্টা মাগীর হাতে থেতে হল্য ভাত । 
এতদিনে বাম হল তবকুণ্ের নাথ ॥ 
এই ছিল কপালে অহেতু গেল জাতি । 
মরি এস্ ছুভীয়ে গলায় দিয়ে কাতি ॥ 
আর কি এমন দিন কব্বেন ধম । 
ফিরে যাব ময়না সঘল হবে কম ॥ 

সেন কন দাদারে কপুব শুন কথা। 
দুর কব ছুস্থচয় ছুভাবন বৃথা ॥ 

যার নামে ভবসিন্ধু যমদ্বার পার্‌। 
তিনি বাম হলে তবে কে রাখিবে আর ॥ 
মহিমা শুনেচি আর গজেন্দ্রমোক্ষণে | 
শগ্রহলাদ পেফেচে শ্রাণ জ্বলম্ত অনলে ॥ 


২৬৮ 


ধর্মমজল 


জৌঘবে পাগুব পাবকে নাই মল্য । 
তগ্ত ততলে ক্ধন্বার তনু নাঞ্ গল ॥ 
ব্রিলোকতাঁরণ তিনি ভকতবৎসল । 
চিন্তা কব চিত্তে ভার চরণ কমল ॥ 
নিতান্ত নকসনকোণে নাঞ্ি যদি চান। 
তবে অন্ন ন খাইব ত্যজিব জীবন ॥ 
স্থরিক্ষীর সর্দাই সহজে স্খী মন। 

স্থান কর্যা স্বরণ থালে থ্যাতায় দন ॥ 
শাকাদি ব্যঞ্জন সব স্গবণ বাটাতে । 
থবে থরে থেথায় থালার চারি ভিতে ॥ 
সেন কয় ম্বর্ণ থালে খাব নাই ভাত । 
প্রশস্ত কয়্যাঁচি পুর্বে ততুলের পাত ॥ 
নটিনী নাগরগণে লঘু কয় বাতা । 
তৎকাঁল আনি এ] দিল ততুলেবর পাতা ॥ 
সঙরিয়া কালীর কমল পদছুটি । 
পানপাত্র পাতের করিল থাল বাটী ॥ 
হবিক্ষার সিদ্ধ হল সমুদয় কাজ। 
স্কবিস্ময় লাউসেন সঙরে ধর্মবাজ ॥ 
কান্দিয়া সে কর্পুর কপালে মারে ঘ। | 
তবে দাদ! আমার গলায় ঘের পা ॥ 
বিষতুল্য বেউশ্তা! মাগীর হাতে ভাঁভ। 
থাকুক খাবার দায় €দখ্যা উঠে আত ॥ 
ক্নিক্ষা তখন কক সাব।দিন গেছে । 
ক্ষুধার কমলমুখ মলিন হয়েছে ॥ 

গা তুলে তোঙক্জন কর গুণনিধি বায়। 
স্মরশবে জর জবুস্থখ নাই গায় ॥ 
আয়োজন কত্রিতে আমার প্রাণ গেছে । 
বিলম্বন করিলে বিকল হয় পাছে ॥ 
কান্দিয়া কপূর কয় বচন বিকল । 
নটিনী মাগীর হাতে মঙ্জালে সকল ॥ 


সঞ্চম পাল! ২৬৯ 


মনে করে মায়াধবে ময়নার পতি । 
তোম। পূজে এত দিনে এই হল্য গতি ॥ 
কাঁন্দিলে কি হয় দাদা প্রাণের কর্পুর | 
নিশ্চয় হলান বাম অনাছয ঠাকুর ॥ 

গ1 তুলে ভোজন কর ভাব অকারণ । 
দ্বিজ হমানিক ভনে সখ। নিরগ্ভন ॥১৩০।॥ 


জিপছী 


সত্য করে বিপর্য় ল্ঘলে অধর্ম হয় 


পালন করিলে পার পাই । 


ভাবিয়্যা ভাঁরতীকুলে ভাপিয়্যা লোচন ক্লে 


উই ॥ 


৫] 


ভোজনে বলিল ছুটা 


কৃপ্পুর্ ভগন কয় শুন দাদা মহাশয় 


বিপাক হইল কিব। দেখ 


স্ব 


আমার বচন সার এহ কালে একবার 


অভ্নসারথি বল্যা ডাক ॥ 


শুনি বাক্য পয়ফেন কান্দিতে কান্দতে সেন 


হাতে নিল গগ্ডষের জল। 


উচ্চৈঃস্বরে উর্ধ্বমুখে কাতর হইয়। ডাকে 


কোথা ধর্ম ভকতবৎসল ॥ 


পুরাণে শুন্যাচি যশ ব্যাধের হইলে বশ 


তছুচ্ছিষ্ট হাত পাতে নিলে! 


বিমাতাবচনে রোষে পরব গেল বনবাসে 


তাকে তুমি সদয় হইলে ॥ 


কদ্রামাঁর সখ! হইলে বিছুরে বিমুক্তি দিলে 


পাণবের হইলে সাবি । 


কুরুকুলে কৈলে নাঁশ পুরিব মনের আশ 


আবু দিলে হস্ভিনা বসতি ॥ 


খাই £বডশ্টার ভাত জাতি যায় জগন্নাথ 


স্মবি তোমা সঙ্কটে পড়িয়া । 


২৭৩ ধর্মমজল 


কর্যাচি কঠিন কক্ষা আপুনি করিবে রক্ষা 
আস্ত তুর্ণ বৈকুগ ত্যজিয়। ॥ 
ভক্তের অধীন ধর্ম ভক্তিবীজে ভুক্ত ব্রহ্মা 
তক্তভাবে টলিল আসন । 
ছিজ শ্রীমানিক গায় দয় করি বাকুড়ানায় 
সর্দ1 আশ ও রাঙ্গ। চরণ ॥১৩১॥ 


জানলেন জগন্সয় যোগেতে বসিয়্য। । 
বাযুস্থতে বিবরণ বলেন ভাকিয়্যা ॥ 

শত লক্ষ যোজন সাগর হলে পারু। 
রাবণে বধিয়ে কৈলে সীতার উদ্ধার ॥ 
বিস্তর মহিমাগুণ ভাবরথ ভিতরে । 
বিভীষণে ঠৈলে রাজা কনকলকঙ্ক। পুরে ॥ 
আমার বিপভ্তা আন ব্যাকুল হৃদয় । 
কলিযুগে হল্য নাই পশ্চিম উদয় ॥ 

বার দিন বারমতি পুজার প্রকাশ । 
পাঠাইলাম ল্যানাই আদিত্যে করা আশ 
সে পূজা আমার আজ গোলাহাটে যায়। 
নটিনীর হাতে অন্র লাউসেন খায় । 

তুমি যায় তৎ্কাল আমার কর ত্রাণ। 
বিপত্ত্য নিস্তার কর বাছ। হন্ুমান্‌ ॥ 
অন্ন খাতে লাউসেনে বারণ করিবে। 
সমাধিয়ে সত্বর স্থধের বাড়ি যাবে ॥ 
বার দণ্ড রাত্রি হল্যে বারমতি পূজ1। 
উদয় হবেক এস্ঠা ডড়ুগ্রহরাজ। ॥ 
কহিবে যতন কর্যা না করিবে হেল্যা । 
দশ দণ্ড রাত্রি হব ছুই দণ্ড বেলা । 
ধর্মের আদেশ পায়্যা ধায় মহাবীর । 
বাম নাম মোক্ষধাম তায় অমন স্থির ॥ 


সপ্তম পাল। ২৭১ 


স্বযৃত্তি তেজিয়্যা হেল মক্ষিকার বেশে । 
গোলাহাটে উপনীত বেউশ্টার বাসে ॥ 
সেনে কয় শুভ বার্তা সহাস্য বদন । 
অনিলআত্মজ আমি বীর হস্মান্‌ ॥ 
যোগে জেনে জগন্মসয় যন্ণ। তোমার । 
পাঠাইলেন আমাকে করিতে অবিসার ॥ 
দণ্ড ছুই বিলম্বন কর ছুটী ভাই । 
সমাধিয়্যা সত্ববে স্থষের বাড়ি যাই ॥ 
কলিযুগে হতে চাক পশ্চিম উদ্ষ | 

বার দিনে বারমতি পুজার পরিচয় ॥ 

ন1 খাইবে সব্থ। নটিনী হাতে ভাত । 
এই কথা কয়েছেন অখিলের নাথ ॥ 
উদয় করাব স্ষবে এই বাত্তিকাহল । 
প্রতিজ্ঞাপূৃরণ কর্যা। তভেটিতে ভূপালে ॥ 
রাম বাম সীতাবাম লদ্দাই বদনে । 

উ- শীশ সত্রে স্রযের সন্নিধানে ॥ 
করপুটে কহেন করিয়া কতি ভক্তি । 
এন্যাাচি তোমার কাছে আছে এক যুক্তি 
পবনের পুত্র আমি নাম হন্তমান । 
পাঠালেন ভকত্বৎসল ভগবান্‌ ॥ 

বার দিন পূজার 'প্রকাঁশ কলিষুগে । 
এই নিবেদন আমি করি তুয়া আগে ॥ 
অন্ুমানে বুঝি রাত্রি আছে দণ্ড ছয় । 
উদয় অচল চল হইবে উদয় ॥ 

তুমি যদি হেলা কর তবে বড় দায়। 

যে দেখি ধর্মের পূজা ভ্রুলে ভেন্তা যায় ॥ 
অর্ক কন অনিলআত্মজ শুন কথা । 
বাজ্রিকালে না হইব ডদয় সর্থ। ॥ 
অনধিকাবের চর্চা অধিকার ছাড়ে । 

না কবে এমন কেহ জগ্রয় জুড়ে ॥ 


শপ, 


ধর্মমজল 


বিভাবস্বচনে বীরের ক্রোধ বাড়ে । 
জানাতাম অন্তে হলে গোট। চারি চড়ে ॥ 
পীসরেচ পুর্বকথা। পড়ে নাই মনে । 
লম্ম্মণ পড়িল! বে শক্তিশেল বাণে ॥ 
প্রভাত হইলে তবে নাহি পাবে প্রাণ । 
কাতর হইয়! তবে কান্দেন শ্রীরাম ॥ 
আমি যাই গন্ধমাদন আনিতে ওষধ। 
বত্মশনিয়ে তোমার সহিত বদাবদ ॥ 
কিশবর ইসারা যাত্রা করে কাঁকতলি। 
হন্রি হরি কর্যাছিলে বিস্তর ব্যাকুলি ॥ 
ভাল চায় এমন আমার বাক্য ধর । 
সেইরূপ করিব নচেৎ শুভ কর ॥ 

সুর্য কয় যা হগু সে যাব নাঞ্িত আমি । 
বিশ্বের কারণে বাতা জানীহয় তৃমি ॥ 
হনুমান বলে তবে নাম ধরি বুথ। | 
বুঝকিব কেমন তুমি বিশ্বের দেবতা ॥ 
লেজে কর্য। এক্ষণি বান্ধিব হাতে গলে । 
বুড়াইব দণগুটাক সমুদ্রের জলে ॥ 

জয় জয় সাতারাম জয় বিশ্বকত। | 

রথে ফেলে স্থমকে মাথায় কর্যা যাত্রা ॥ 
অনিল এরসে জন্ম অতিশয় বল । 

গোটা চারি লাফে গেল উদয় অচল ॥ 
উদয় হলেন স্যধ অরুণের আভ।। 
দশদ্গু বাতি হইল ছুই দণ্ড দিব! ॥ 

ভূমে ফেলে লাউসেন গগ্ুষের জল | 
কৌতুকে কপ্পুর নাচে হাসে খলখল ॥ 
স্থপ নাই সনিক্ষার শুখাইল হিয়।। 

ছিজ শ্রমানিক ভনে অনাদি ভাবিয়া ॥১৩২।॥ 


১৮৮ 


সপ্তম পালা ২৭৩ 


কর্পুর তখন কয় ভয় দূরে গেল । 
ধর্মের ভ্রুপায় দাদ! জাঁতিরক্ষা হেল ॥ 
বিলম্বনে কাজ নাই চল চল যাব । 
রাতারাতি গৌড় দাখিল আজি হব ॥ 
ক্ুরিক্ষ। তখন কয় শুন বায় তবে । 
সমস্তাঁর সহজ সিদ্ধাস্ত কর্য। যাবে ॥ 
বেউশ্য। মাগীর কথা বিপরীত শুনি । 
কাতর হইল সেন কাকুনাঁদ বাণী ॥ 
হেনকাঁলে হছমান্‌ হইল উপনীত । 
সঙ্কট সমস্যা শুনে সচঞ্চল চিন ॥ 

বিরলে বিশেষ কয়া গমন সত্বর । 
উপনীত টবকুগে ধরন্সের বরাবর ॥ 
কৃতাঞ্তলি ক্রমিক কহেন সব কথা। 
দেখা! এলাম লাউসেনের বড়ই বিতথা ॥ 
সর্বশীক্দ জানে সেই স্থরিক্ষা বেউশ্বা । 
লিল কর্যাঁচে কয়্য। বিষম সমস্তা ॥ 
খাউুরে কামিক্ষা! চণ্ডী কামতারা হয় । 
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু কোথা বয় ॥ 
উপদেশ আপুনি ইহার কর আগে। 
তবে সে তোমার পুজা হয় কালযুগে ॥ 
অনাদি কহেন বাপু আমি নাহি জাঁনি। 
ব্রহ্মার নিকটে যায় জাঁনিবেন তিনি ॥ 
কোলে কর্যা হনুমানে করেন আশ্বান। 
তুমি মন দিলে হয় পজার প্রকাশ ॥ 
ছুটি হাতে দেবেশের ছুটি পায়ে ধরা । 
বৈনসে বিদায় বীর দগুবৎ কর্যা ॥ 
চলিলেন চঞ্চল চরণে চটপট । 
ব্রদলোকে গেলা তবে ব্রহ্মার নিকট ॥ 
পুট কর্যা প্রণিপাত পরমে্ী পায় । 
পাঠালেন পরাষ্পরা প্রভু হে আমায় ॥ 


২৪ ধর্মমঙল 


এই কথা আপুনি করিলে অবগতি । 
পুর্ণ হয় পশ্চিম ভদয় বারমতিত ॥ 
কাঙুরে কামিক্ষা চণ্ডী কামতায় আস্তে । 
অঙ্গমধ্যে অঙগনার ধাতু কোথ। বসে ॥ 
ব্রহ্মা কন বিপধকস বেউশ্টার বাণী ॥ 
বাপের বন্ষেসে বাপু আমি নাই জানি ॥ 
বল দেখি বিষ্ণকে বিশেষ কিছু নাই । 
আমূল ইহার তত্ব পাবে তার ঠাঞ্িও ॥ 
ব্রহ্মা বচন শুনে ব্যন্ত হজ্মান্‌। 

বির নিকটে গেলা বিকল পব্াণ ॥ 
কৃতাঞ্জলি করিলেন কতেক প্রণতি। 
পাঠালেন আমাকে যুগের ষুগপতি ॥ 
কাডবে কামিক্ষা চণ্ডী কামতায় যায় । 
অঙ্গমধ্যে অঙ্গনীর ধাতু কোথ! বয় ॥ 
আপুনি ইহার তব কহিবে ভুবিতে । 
তবে সে ধর্মের পুজা হয় ধরণীতে ॥ 
জনাদ্দন কন ইহা আমি নাঃ জানি । 
বল গিয়া বিশ্বনাথে বলিবেন তিনি ॥ 
হন্তর হুতাঁশ হল হরির বচনে । 
হেটমুখে তখন ভাবেন মনে মনে ॥ 
বুলে বুলে বাচি নাই বল বুদ্ধি গেল । 
কলিযুগে পশ্চিম উদয় নাই হল্য ! 
শিবের সাক্ষাতে গেল সঙ্গল নয়ন । 
পরিচয় দিলেন আমি পলননন্দন ॥ 

দয়! কর দয়্ামন্ত্রী দণুনৎ হউ । 

জিদশে দয়াল কেহ নাও তোম1 বউ ॥ 
পরাষ্পব পাঠালেন প্রন মন দিলে । 
পুজার প্রকাশ হয় পৃথিবীম্র গুলে ! 
কাডুরে কামিক্ষ! চণ্ডী কামতায় রাখে । 
'অঙ্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু ০কোথ। থাকে ॥ 


সপ্তম পালা ২৭৫ 


শিব কয় সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি নাঞ্ি বাছা । 
জানি নাই জন্মে ইহ। জিজ্ঞাসিলে মিছ ॥ 
অঙ্গনার অলঙ্গে উলঙ্গ হয় গা। 
জিজ্ঞাসিব জানে ব। কী গণেশের মা ॥ 
এত কয়্যা হন্চমানে আশ্বাস করিল । 
আনন্দে অভয়। কাছে উপনীত হেলা ॥ 
পড়িলেন পার্বতী প্রভুর পদতলে । 

ব্যস্ত হয়্য। বিশ্বনাথ বসালেন কোলে ॥ 
না জানি অভয়। আমি তোমার মহিমা । 
চারি বেদে ধাতা সে দিতে নারে সীমা ॥ 
তোমার সতীত্বধর্দে আমি মের । 
হলাহল পান ক্যা হয়্যাচি অযনর |. 
স্জন করিলে তুমি এ চোন্দ ভবন । 

অহু) পে আমি করি তোমার ভজন ॥ 
পাবতী পেলেন প্রাত প্রভুর বচনে। 

পূর্ণ হলা পূর্বলীলা প্রেম আছিজনে ॥ 

হি কন শঙ্করী সম্তোণ হর তবে । 
অঙ্গমধ্যে অঙ্নাবর ধাতু কোথা কবে ॥ 
হাসিলেন হৈমবতী শুনে হরলাক্যে । 
অক্রমধ্যে অঙ্গনার ধাতু বাম চন্দ ॥ 

তুষ্ট। লা ত্রিলোচন তিরপুবার বোলে । 
বাধুস্থতে বলিলেন বচন বিরলে ॥ 

হব হয়্যা হজগমান্‌ হবে প্রণাময়া | 
৫বকুণ্ে ধছের কাছে উপনীত টৈহল্য। ॥ অত্র ভনিতা ॥১৩৩॥ 


পুটাগুলি কহেন ধর্মের বরাবর । 
হইবেক পশ্চিম উদয় অতঃপর ॥ 

না পারিলা ব্রন্ধা বিষণ আপুনি মহেশ । 
কহিলেন অভয় ইহার উপদেশ ॥ 

ধর্শটী কন তবে বাপু তৃণ যায় তথা । 
কয়্যা এস লাউসেনে সমন্যার কথ। ॥ 


২৭৬ ধর্মমঙল 
শ্েতমক্ষিকার বেশে সত্বর গমন । 
সেনেন সাক্ষাতে এস্যা দিজেন দরশন ॥ 
কানে কানে কয়্যা দেন ক্রোধবান্‌ হয় ॥ 
বামচক্ষে বয় ধাতু বেউশ্টাকে কয় ॥ 
সেনের ভবস। €হল শুনে বিবরণ । 
তর্জন করিয়া! কন তবে মাগী শন ॥ 
ভগবতী হয়্যাছেন বাম তোর পক্ষে । 
অক্গমধ্যে অঙ্গনার ধাতু বাম চক্ষে ॥ 
সমস্যার কথ। আনে সুরিক্ষা। বিকল । 
কাকুবাদ কর্যা ধরবে চন্সশযুগল ॥ 
কুরে কহেন সেন ক্রোধে হুতাশন । 
নটর নাক কান কাটিবে লোটন ॥ 
শীবামের আজ্ঞ। পাঁয়্য। লক্দ্রণ ঘযেমত । 
শৃপণখার নাক কান কাটিতে উদ্যত ॥ 
সেইমত তেয়ের ভাষণে মহাবীর । 
নাক কান €লোটন কাটিল নটিনীব ॥ 
হল্ঞমান্‌ গেলেন ধনের বন্গাবর । 
ছাঁড়ান হইল ছয় ছকুডে নাগর ॥ 
প্রতিবাক্য বলিতে সেনের আজ্জ। পায় । 
নান দ্রব্য নটিনীর ভিটা কন্যা খায় ॥ 
ঘব দ্বার ভাঙ্গিন। করিল চরমাব 
লাউসেন কিল সম্মান সবাকাব ॥ 
পড়েছিল প্রবন্ধনে পর্রিজাণ পাল7। 
সেনে কর্যা। আশিস সদনে সত গেল ॥ 
গমন গোৌড়মুখে গোলাহাট যাক । 
ছ্বিজ গ্রামানিক ভনে বাকুডা সদয় ॥ 
ইহুনু উত্তর গাত বাজ সম্ভাষণ । 
পূর্ণ কর্য 1 হবিধবনি কর বন্ধুজন ॥১৩৪॥ 


সমাঞ্ড। সক আল্িজক্ক। ॥ 


সপ্তম পালা ই শ৭ 


বাজ সম্ভাষণ পালা! 


এক মনে যেব! শুনে ধর্মের ইতিহাস । 
ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় কলুষ বিনাশ ॥ 
ভুর্গতি ছুক্ষর হয় ছুমন করিলে । 
অকম্মাৎ ধনের ভরা বুড়্যা যার জলে ॥ 
গোলাহাঁট পাছু কর্য। গমন সত্বর । 
পার হল্য পদ্মাবতী পঞ্চম সহর ॥ 
কর্পুর তখন কয় করদ্বয় জুড়ি । 
দক্ষিণাঁশে দেখ দাদ! মামাদের বাড়ি ॥ 
চল না মামীর সঙ্গে দেখ কর্য। ফাব। 
যতন করেন যদি দিন ছুই থাকিব ॥ 
চিনি মণ্ড। মুডকি মিঠাই উপহার । 
খ।রাবেন অনেক করিয়া অবিসার ॥ 
সেন কয় সাদ আছে সছ্য নয় যুক্তি । 
বাঁ. দেখি মামার কেমন ভাব ভক্তি ॥ 
রমতি রহিল পাছু বীক্র্গা রঞ্জিত 
দেখাদেখি গৌড় নগরে উপনীত 
হ্রপুর দেখি যেন শহরের শোভ।। 
বিরাট মথুবর। কাঞ্চী যুগন্ধার কিবা ॥ 
বাইশ বাজার গঞ্জ বিশাশয় পাঁড়।। 
বিবিধ বাঁজন। বাজে তুরি ভেরী কাঁড়া ॥ 
প্রতি ঘরে পুরাণ পবিত্র ব্ীমকথ। | 
কৃষ্ণ সেবা কীতিনে ক্ষ্জের গুণগাথ। ॥ 
জয় জয় ষছুমাণি যমুনার কুলে । 
দেখ্য। ছুটী ভাই বেড়ান বাজারে ॥ 
বিশ্রাম বিটপিছায়া বকুলের তলে । 
লাউদত্ত কর্মকার এল হেন কালে ॥ 
বূপ দেখা রসে বলে রামকুষ্ বস্থ্যা । 
পুলক্যা পুূণিত কায় প্রণমিল এম্ত্া ॥ 


(০০০০০ 


পা 


ধর্মমজল 


সম্ভাষ করিল সেন সবিনয় বাণী। 

কল্পনা করিবে নাই কি জাতি আপ্পুনি ॥ 
কৃতাশ্রলি হয়ে তবে লাউদত্ত কয়। 
আগে আমি তোমাদের পাব পত্রিচক্স ॥ 
সেন কন নিবাস ময়ন। অন্পাম । 

কনিষ্ঠ কর্পুর সঙ্গে লাউসেন নাম ॥ 
এন্যাঁচি গৌড় মোবা নুপসম্ভীষণে । 
জাহির করিব গুণ যত আছে মনে ॥ 
কর্মকার কম তবে কুতৃহলচিন । 

তুমি বাজা লাউসেন আমি লাউদত্ত ॥ 
তোমায় আমায় তবে হইল €মজ্রতা । 
শ্রীবামের সহ €মত্র ক্প্রীবের কথা ॥ 
চরিতার্থ কর আজ্জি চল মোর ঘর । 
ভূপাঁলে ভেটিবে কালি দববাঁবু ভিতর ॥ 
কর্পুর তথন কষ নিবেদন কাছে । 
ছচোবা ডাকাতের ভয় সর্ব ঠাঞ্জি আছে ॥ 
বাক্রি হল্‌ বিষম বিপাঁক বুঝি মনে । 
অবস্থিতি আজি কর মিতার ভবনে ॥ 
ন। পাক উদ্বেগ কিছু আনন্দে থাকিব । 
দিবামুধে কালি ভপে দরুবালে ভেটিব ॥ 
কর্পবের কথায় লাউসেন পাল্য প্রীত । 
দত্ত সহ দত্তের ভবনে উপনীত ॥ 

দ্বিজ শ্রমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্র যাবে দিলা দেখা /১৩৫॥ 


লাঁউদত্ত সমাদবে লাউসেন কুলে । 
বিচিত্র আসন ছিল বসিবার তবে ॥ 
শূহ্য ঝাঁরে পৃর্যা আনে সুবাসিত জল । 
আপুনি করায় ধৌত চরণ কমল ॥ 


সপ্তম পাল ২৭৯ 


উর্ধ্ববাঁছ হয়্য নাঁচে আনন্দে বিভোঁল । 
মৈত্র ভাবে শ্রীরাম চগ্ডালে দিল কোল ॥ 
তুমি মিত। রূপে গুণে রামের সমান । 
দরশনে ছুস্খ ০গল জুড়াইল প্রাণ ॥ 
কৃষ্ণকথ। কবে মিত। করিব শ্রবণ । 
মন্তষ্য দুর্লভ জন্ম যায় অকারণ ॥ 
লাউসেন কয় মিতা কর অবধান। 
কৃষ্ণের চরিত্র কথা স্ুধার সমান ॥ 
যশোদ। যমুনা গেল জল আনিবারে | 
কনক কলসী লয়্যা কুষ্ধে বেখ্য! ঘবে ॥ 
এক। বস্যা। ভবনে ভাবেন ভগবান্‌। 
মায়ের নিতান্ত হল মন্তযোর জ্ঞান ॥ 
করিব কপট ছলে মবত্িকা ভক্ষণ | 
উপরে দেখাব আজি এ চোদ ভুবন ॥ 
ভগবান্‌ বল্যা তবে কবিবেন ভক্তি । 
বন, দিবেন খেত্যা এই মনে যুক্তি ॥ 
বারি লয়ে বাসে এশ্যা বলে নন্দরানী । 
চুরি করে নুনী খেলি হেরি নীলমণি ॥ 
কৃষ্ণ কন কোথা শ্রনী কে খেয়েছে মা। 
মিথ্যা দোষ দিলে শুনে শুথাহল গ।॥ 
দেখ না৷ আসিয়। চিহ্ন আছে বা কি মুখে। 
জল বেখ্য। যশোপ। ভবনে যেষ্যা দেখ্যে ॥ 
চতুর্দশ ভুবন দেখিল। চম২্কার । 
সবঠাঞ্ি কৃষ্ধের কীর্তন অবিসার ॥ 
যশোদার বিযষোঁগ হইল বড় মনে । 
অখিলের ঈশ্বর আত্মজ বল্যা জানে ॥ 
ব্রজপুরে সভাকার পুণ €হল সাদ । 
লাউদত্ত লাউসেনে দিল সাধুবাদ ॥ 
দক্ষিণে কপ্পুর বস্তা বামে ফলা খান । 
ঝলমল করে যেন স্যের সমান ॥ 


৮৬ 


ধর্মমঞ্জল 


কৃষ্ণ বলরাম রূপ কিবা তার কাছে । 
নব বলাহকে যেন বিজুরি খেলিছে ॥ 
রাজাকে হাঁজিব দিয়্যা মাহুছ্যা পাঁতির । 
পালকি উপরে চেপ্যা যায় নিজ্ঘবর ॥ 
মাথায় মোহন পাগ মানিক কপালে । 
শর্বরী সংযোগ পেয়ে স্্যসম জ্বলে ॥ 
শিদ্দায় গৌরব কর্যা হেল্যাচে গা । 
হজ্বে হত্তেছচে শ্বেতচামবরের বা ॥ 
সঙ্গে ঢালি পদাতিক শক্র সম ঠাটে। 
আগু পাছ মশাল মিশীল হয়্যা ছুটে ॥ 
মাদল মুচঙ্গ বীণ। বীরকালি বাজে । 
পষায় পড়িল গোল বাজারের মাঝে ॥ 
এইব্পে বাজপাত্র সবোববে যায় । 
দুরে হতে ফল খান দেখিবারে পায় ॥ 
অবাক হইল দেখ্য। অন্তমান করে । 
আগুন লেগ্যাচছে পাবা কামালের ঘবে ॥ 
পথে রেখে পালকিখান পদব্রজে যায়। 
চাকরে চপলে জুত। চরণে জোগায় ॥ 
দড়বড় উপনীত কামাবের দ্বারে । 
ফলার লিখন সব নিরীক্ষণ করে ॥ 
৫কলাস শিখবে ধর্ম ধন্ল আসনে । 
বংশীকরে ব্রঙেন্দনন্দন বুন্দাবনে ॥ 
লক্ষ্মী সহ নারায়ণ ৫বকুগে বিরাজ । 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীত। অধোধ্যার মাঝ ॥ 
যষাতি বাজার জন্ম বাল্সীকিপুবাণ । 
পারিজাতহরণ পঞ্চম উপাখ্যান ॥ 
ংসকে করিতে বধ কৃষ্ণ অবতার । 
বস্ছদেব ৫দবকী ছুঃখেন নাতি পার ॥ 
দারিব্র্য পত্যাশে যান রাখিতে গোকুলে। 
যাদব দিলেন ঝাপ যমুনার জলে ॥ 


সপ্তম পালা ২৮১ 


কান্দেন বিকল হয়্যা বস্থদেব ব্রাঙ্গণ । 
তা দখ্য। পাত্রের হল্য অঝোর নক্ষান ॥ 
গুণসিন্ধু গৌবরতন্ত গৌড়ের ঈশ্বর । 
পাটবানী ভাভমতী পালক্ক উপর ॥ 

বুদ্ধ রাঁজ। কর্সেন আর বঞ্চাবতী । 
লাউসেন কর্পুব দোহে কনক মুরতি ॥ 
কানভ আদি তের ডোম সামন্ত লাকড়। 
মহাামদ পাত্র তার পায়ে করবে গড় ॥ 
গলায় ওড়ের মাল চুনকালি গালে । 
শিয়বে ধুমসি মাগী ধর্যা আছে চুলে ॥ 
মদনের মা এস্য। মাথায় লাথি মারে । 
বেট্র। তুলে বাপ ম! বদনে লঘঘী করে ॥ 
অপমান দেখ্য! পাত্র জলস্ত আগুন। 
বগ্ত'ণ বেটাকে আজি বিধি নিদারুণ ॥ 
অহেতু আমাকে বেটা অপমান করে । 
শি শী, পালক মবিবাব তরে ॥ 

আমি মহামদ পাত্র সকলি সাক্ষাত । 
আটকুড়ি বঞ্জাকে করিব অচিরাহ ॥ 
কষ্টের মাতুল যেন ছিল কংস ভপ। 
আমি মাম! সেনের হয়্যাছি সেইবপ ॥ 
গৌরব করিয়া আল্য গৌড নগর । 
একদণ্ডে এখুনি পাঠাব যমঘর ॥ 

বিবিধ প্রকার যুক্তি করিল বিচার । 
নয় হয়্যা ফিরে আল) রাজার দরবার 1 অত্র ভনিতা ॥১৩৬॥ 


নুপতি জিজ্ঞীসে পাজ্র ফিরে আল্য কেনে । 
পাত্র কয় মহারাজ মন দিয়ে শুনে ॥ 

গত রাত্রে স্বপ্র এক দেখ্যাচি হুফর | 

না কহিয়। ভ্রমে উঠে যেতেছিলাম ঘর ॥ 


২৮২ ধর্মমঙগল 


পঞ্চম বাজারে পথে পড়ে গেল মনে । 
ফিরে এলাম কহিব করিয়া তে কারণে ॥ 
€বদেশী হুর্জন আল্য কাট কাট কর্যা। 
গলায় দিলেক ছবি তুমি গেলে মর্যা ॥ 
রাজ] হয়্যা নাজ তাব। বাজপাটে বসিল । 
আমারু এমন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল ॥ 
স্বপ্রকথ। সত্য হয় সছ্য শুভ থাকে । 
বাজারে বারণ কর €বদেশী না রাখে ॥ 
জামাতা যগ্যাপি আন্ত যাকু আজি ঘব। 
মেস্তা পিস্ত্যা মাতুল কুটুত্ধ অন্যতর ॥ 
অন্নার্থী অতিথি যদি এস্যা কর্য। আশা । 
দোহাই বাজার তাঁকে না দিবেক বাসা ॥ 
চাঁকর তোমার আমি এই চেষ্টা পাই । 
কালি হতে অন্তর জল কিছুই না খাই ॥ 
ভগ্ডঙের কথায় বাজ! ভয়ে কম্প্বান্‌। 
তবে পাত্র আপুনি হইবে সাবধান ॥ 
হাজির হুকুম হল্য হুজুরে হর্যাকে । 
বাজারে বারণ কর বৈদেশা না রাখে ॥ 
কোটাল সংহতি কন্যা কাঠি দিয়ে ঢোলে। 
হুকুম পাইয়। তব্যা হরি বলে চলে ॥ 

নিজ চনে লঘু পাত্র নিষোজে তপন । 
দেখ্যা আয় কোথা যান বৈদেশী স্থজন ! 
পাইক পেয়াদা সব পাছু পাছু পায়। 
পাড়া গ্রাম পঞ্চম শহর পার হয়া! যায় ॥ 
টতর্রপ করিল ঢোলে তিন কাঠি ঢাকে। 
হুকুম বাজার হল হীরা হাড়ি ভাকে ॥ 
বলে যাই বাপ সব সাবধান হবে । 
€বদেশী কুটুঙ্দে আজি বাসা নাঞ্িও দিবে ॥ 
অন্রার্থ ্মতিথি তপস্যা যদি রাখে ঘরে । 
ঘর ছার গুণাগার হবেক সন্কাবে ॥ 


সপ্তম পালা ২৮৩ 


হেলা কর্যা রাজার হুকুষ যদি কাটে । 
মাগু ছেল্যা বিকাঁবেক চৈতন্যের হাঁটে ॥ 
সেন কয় মিতা হে যাত্রার ফল বাক1। 

না হল্য তোমার ঘরে আমাদের থাকা ॥ 
রাজার এমন কেন অধর্ধ আচরণ । 
বৈদেশীকে বাস! দিতে কর্যাচে বারণ ॥ 
আমাদের নিমিতে আপুনি ছখ পাবে । 
ধন কড়ি মান মাত্রা কেন মজাইবে ॥ 

এই যুক্তি অন্মান এথা হত্যে যাই । 
তরুলতা আশ্রয় করি গে ছুটা ভাই ॥ 
লাউদকর্ত কয় মিতা কর অবধান। 

তোমার লেগ্যা সগোষ্ঠী সহিত দিব প্রাণ ॥ 
প্রন যাক প্রাণ যাক ধর রক্ষা হগু। 

বাজে) ঘর রাক্তা বরুং ঘর দ্বার লগ্চ ॥ 

না ছাড়িব মিতা আমি নিতান্ত তোমাকে । 
কঈ্গ পে 7 কোথ। যাবে লাত্রিকাঁল একক ॥ 
পুত্রবধূ পৌত্র পৌত্রী পরিবার ঘর । 
অতিথি ৫বমুখ গেলে অধর্ম বিস্তর ॥ 
পুরাণে শুনেচি ইহ অন্যতম হয় । 
ক্ষুধাতুরের কথা উপাধি সঞ্চয় ॥ 

অতিথি সেবার হেতু অপরাত্ব কালে । 
স্্রীপুরুষে পরান ত্যজিল। দাবানলে ॥ 
চক্রপাণি চরিতার্থে চতুভু জ হয়্যা। 
বৈকুগ্ে গেলেন তাঁরা £বম।নে চাপিয়্যা ॥ 
পাঁচ ভাই পাগুব অন্ঞাতবাস কবে। 
বহুদিন রহিলেন ব্রাঙ্গণের ঘরে ॥ 

ব্রাহ্ষণ অতিথি ভাবে ভক্তি নিরন্তর ৷ 
স্থখের নাহিক সীমা পেল সম্বসর ॥ 
রাক্ষস দোসর রাজা করগ্রাহী নয়। 

অব্দ একে একটা মনুস্তা দিতে হয় ॥ 


২২৮৮৪ 


ধর্মমঙ্জল 


কোটাল কহিয়া গেল ব্রাহ্মণের ঘবে । 
ব্রাহ্মণ ত্রান্মণী কান্দে কাতর অস্তরে ॥ 
পুত্র দিলে পুজ নাই প্রেভতলোকে যাই । 
কন্ঠ! দিলে কুলেবর কলঙ্ক বড় পাই ॥ 
জিজ্ঞাসা করেন কুস্তী যতনে কথায় । 
অকস্মাৎ কান্দ কেন কহিবে আসায় ॥ 
বিবরিয়া বিবরণ ব্রাহ্মণ বলিল । 

তা শুনা কুস্তীর বড় আনন্দ হইল ॥ 
ক্রন্দন সম্বর কবর নিবেদন কাছে । 

পাঁচ বেটা আমার তোমার ঘবে আছ ॥ 
নির্দয় হইয়া আমি দিব একজনে । 

ব্রাহ্মণ বলেন আমি বলিব কেমনে ॥ 
কুন্তী কন আমাদের কৃম্ হন মূল । 
ভীমকে পাঠীন তবে আনন্দে আকুল ! 
ব্রাহ্মণের পবিজ্রাণ পুত্র কন্যা নীচে । 
অতিথি বাপি কষ্ট কে কোথ। পেয়েছে ॥ 
আমি তোমায় ব্রাখিব কর্যাচি এই আশ 
কৃষ্ণ পাব অন্তে হন টবকুগ্েতিত বাস ॥ 
লাউস্লে কয় মিতা শুন সবিশেষ । 
দিনেক থাকিব যব যাঁর নিজ্জদশ ॥ 
আনিকার মনত মিতা ক্ষেমা কবর মোবে।। 
বকুলবুক্ষেব তল। বিআাম বাক্গাছে । 
কাতর হইয়া তনে লাউদত্ত কান্দে । 
শিবে করাঘাত হানে বুক না্ি লান্কে ॥ 
লাউসেন উঠিলা কর্পর আগুসাল । 

দ্বিজ্জ শ্ীমানিক ভনে পর্দ সখা যার ॥)১৩৭॥ 


দ্বিতীয্স প্রহর ব্রাত্তি ছুটী ভেয়ে যান। 
অন্ধকার দিশাহার! পথ নারে পান 


সপ্তম পাল। ৮৫ 


কাতর হইয়্যা কান্দে কর্পুর পাতর । 
বিদেশে পরান গেল বনের ভিতর ॥ 
লাউসেন কয় দাদা বন নয় আম্য । 
বকুলবৃক্ষের তল। এইখানে বন্য ॥ 
উত্তর গঙ্গার তীর ছুকুল শহর । 
দেউল দেহাঁরা দেপ মনরযোর ঘর ॥ 
বিপত্তয বড়ই হল্য বিষ জয় । 

কে আছে উদ্ধার কনে এমন সময় ॥ 
সেই সদানন্দময় সে জীবের গতি । 
তাঁর সেই হ্চাক চরণে বাখ মভি ॥ 
জয় ধঙহ্ জগন্নাথ জগতমোহন । 

শয়ন বুক্ষের তলে বিছাযে বসন ॥ 
হিমাত্রিপবন বয় গর্দগান হিলোল । 
লাডামন কর্পুর হল নিদ্রায় বিতভাল ॥ 
পূণ ভয় পরিশ্রম পথে ধায্াধাই | 
ট্দলে॥ ছ নে নিদ্র। গেল ছুটা ভাহ ॥ 
চবখুখে মহাপাত্র পাল্য সমাছাব। 
মোহন মাহুত বল্য। পড়িল হাকার 7 
হুজুবে বাজার হল হাজির আরতি। 
তহপৎ্ করিয়া আন হরি বাজহাতা ॥ 
বঙ্কিন বিস্তর পাবি বহুমুল্য হাব । 
ইনাম লেখিয়1! দিব অনন্ত বাজার ॥ 
ন। কর বিলম্ব শুন আমার বচন । 
বাজারে বকুলতলে ঠৈেকহেশী হুজন ॥ 
হুকুম দিয়াছে রাজা ঠেকাইয়া হাতী। 
দোহাকার পরান বধিবি লঘুগতি ॥ 
মাথ। কেট্যা এন্ঠ। দিবি বাজার গোচর 
নচেখ কৰিব গত নিব গারিঘব ॥ 
মোহন মাহুত কষ মহৎ আসান । 
তশ্ষির হুকুম হণ তিন বিড় পান ॥ 


২৮৩ 


ধর্মমঙ্গল 


পান দিল পাজ্র তাকে পরম আনন্দ । 
পরাইল অঙ্গজ বলয় বাঁজুবন্দ ॥ 

হেটমুখে হব্িিকথ। হাসে মনে মনে । 
ভাল ছেড়্যা মন্দ নারি ভাগিনা সনে 
যে দেখি যমের বাড়ি ষাবেক ছু বেটা । 
ঘনশ্যাম ঘোষে হত্যে ঘুচে গেল কাটা ॥ 
আহা মরি কর্ণসেন আটকুড়া হল্য । 
অভাগিনী বঞ্জার কপালে এই ছিল ॥ 
মাহুত বিদাই হল মহানন্দ মনে । 

লম্ঘু চলে বধিতে কর্পুর লাউসেনে ॥ 
হাতীকে ঠহরত কর্য। হেলায়্যা জিঞ্জির 
অনেক ষতনে ভবে করিল বাহির ॥ 
কপালে সিন্তর দিল কনুুকর পাঁটা । 
মুক্তীফল মাথায় গলায় জয়ঘাটা। ॥ 
পাটহাতী বাঙ্গার প্রমভ্ত অতিশয় । 
হরিতে বধিতে চাষ স্থিন নাতি হয ॥ 
চারখানি চরণ ক্রদীর্ঘ শালতরু ॥ 
আকার প্রকার উস্চ যেমন ক্রিমের ॥ 
মদন মাক্রভত তার পিলে ভড়্য। বৈস্ত্যে। 
অস্কুর করিল চবু ভেজ্াময। অঙ্কে 
হবি বাজহাঁতী ভবে হুকুম জোগায় । 
অবিলন্গে উপনীত বকুলতলাক্স 
লাউসেন কশবু শিছ্াম অচেতন । 
কিবা স্ধক্প দেখ্যা মোহিত মদন : 
স্কলেচি গোকুলে বামরুম্ত অবতার । 
পবিি ভাবে কৎসকে কন্যাচেন উদ্দাব ॥ 
পুতনাবপ কক্যাচেন শকট ভঙ্গন । 
ধারণ করিলা করে গিনি গোবর্ধন ॥ 
সেই কৃষ্ণ বলরাম নটবর বেশে | 
অভিপ্রাক্স বুঝি কি এলেন পৌডদেশে « 


সপ্তম পালা ২৮৭ 


সার্থক জনম আজি সফল জীবন । 
ছুনয়নে দেখিলাম বাম নারায়ণ ॥ 

মদন মাহত কাদে মনম্ভাপ কর্যা। 
টৈদেশীর বালাই লইয়। যাঁই মব্যা। ॥ 
কেমনে করিব বধ নয় উপজাতি । 

হইব নবকগামী সবংশে নিপাত ॥ 
পুরাণে শুহ্যাচি কথ পর্ডিতের ঠাঞ্রি। 
আজ্ঞাবহ দূতের অপনাধে দণ্ড নাঁঞ্রিও ॥ 
চন্দ্রকে তপন সাক্ষী কনে তিন বার । 
জীব হত্যারুত পাপ নাহিক আমার ॥ 
হৈরত করিপ্না! তবে ঠেকায় হাতীকে । 
হ'সার1 ত করিল চরণ দিতে বুকে ॥ 
পাঁটহাঁতী প্রজ্ঞানান্‌ জানিল অন্তরে । 
লঙ্া! "গেল লাউসেন কপ্পুর পাতিরে ॥ 
মাঁভত কিবাতে চায় অঙ্কুশ ক্গাকানে । 
উত্ত "ইল হাতী বাগ নাঞ্জিে মানে ॥ 
মাততের গলায় মাথান অুড় দিয়্য]। 
এমনি আছাড়ে অস্থি যায় চপ হয়্যা ॥ 
মাত কবিয়া বধ হবি রাঁজহাতী। 
নিজস্থানে উপনীত লা লঘুগতি ॥ 
চরঘুখে মাহুছ্যা পেলেক সমাচার । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধম সা যাব ॥১৩৮া| 


হেটমুখে ততক্ষণ বিচার কর্যা মনে । 
বাস্থলী পুৃজিয়। বলি দিব লাউসেনে ॥ 
তবে সে আমার নাম মাহুছ্য। নাবড় । 
যার সঙ্গে লাগি তাব মারি জড়গড় ॥ 
বগ্যাকে বিরলে ডেকে বলে বিবরণ । 
হুজুরে বস্ষিস পাবি ময়ন। ভূবন ॥ 


২৮৮ 


ধমমজল 


হাতে দিব টোভর গলায় দিব হার । 
মাহিনা বাড়াৰব তোর হুজুরে বাজার ॥ 
৫বদেশী স্বজন আল্য বলে অহ্গপাম । 
বাজাবে বক্ষুলতলে কব্যাছচে মোকাম ॥ 
শুনেচি দক্ষিণে ঘর সমুদ্রের কুলে । 

দেশে দেশে ছু বেটায় চুরি কর্যা বুলে ॥ 
সাবধান শহরে হইবি আজ বাত্রে। 

হুজুর দাখিল কালি হবেক শ্রভাতে ॥ 
আব এক কথ শুন মঙ্গলের গোড়া । 

লক্ষে যা বাজাবু বাজ চড়নের ঘোড়া ॥ 
তত্কাল তাদের কাছে বেধে বেখে আয় । 
কো ?টালে কহিব যেন চৌকি জোগায় ॥ 
বছ্যা বলে মহাপাত্র বডই ক্থসার। 

আপুনি আমার ভাগ্যে চায় একবার 
পাত্র কয় বছ্য। তুগ্রি প্রাণে হতে বাীঁড়।। 
এই ধর আমার গায়ের জামাজোড়া ॥ 
তুষ্ট হয়্য। তবে বছ্। ততকাল চলিল । 
ঘোড়া লম্ম্যা সেনের শিয়রে বেধে আল্য ॥ 
আনন্দে মাভুছ্যা নাচে মুচডয়ে দাড়ি । 
আমার ভগিনা রপ্া হুল্য আউকুডি ॥ 
কিক্কবর কোটাল বস্তা] করবে লাভডবাড়।। 
চুত্রি গেল ভ্পতিন্র চডনের ঘোড়া ॥ 

তবে বেটা তোকে আজি ত্রিশুলে চাপা । 
ঘোড়ার বদল তোর ঘবু দ্বার লব : 
এক্ষণ আপন কাব অবিসাব হবি। 
চাব্িঘাট বন্দ কর্যা। চোর ধর্য। দিবি ॥ 
কিক্কর কোটাল আল্য ভয়ে কম্পবান্‌। 
বচন বলিতে সুখে হয় তিন খান ॥ 

জানি নাতি তবে ঘদি হয়্যাচে তঙ্গিন | 
মৃত্তিটাক মহাপাঁআ মাপ কর শির ॥ 


৯৭ 
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সহজে কোটাল জাতি কোটি বুদ্ধি মোর । 
এখনি তল্লাঁস কর্যা ধর্য। দিব চোর ॥ 
কয়্যা এত মহাঁপশত্রে কোটাল কিস্কর । 
চোর অন্বেষণে চলে সঙ্গে নিজ চর ॥ 
নিশ।ন ফুকুরে আগে নাগরাঁয় কাঠি । 
তোলপাড় কর্য। উঠে গৌডের মাটি ॥ 
শহর বাজার গ্রাম খুজে একে একে । 
ডাঁকাঁভাঁকি হাঁকাহাঁকি ভাল হুল লোকে ॥ 
পদচিহ্ু অশ্ের পথের মাঝে পায় । 

ধর ধর করিম। কোটাঁল তধে ধায় ॥ 

চক্ষু পাঁলটিতে পায় বকুলের তল । 

দ্বিজ শ্রীযানিক ভনে ধর্দের মঙ্গল ॥১৩ন। 


ঘোন্ডা দেখ্যা কিস্কণ “কোটাল কোপে জলে 
ত্র চোর বলা ধনে লাউসেনের চুলে ॥ 
এক বোল বলিতে পঞ্চাশ জন ধায়। 
প্রকোপে পটক। দিয়! বান্ধে হাঁতে পায় ॥ 
কেউ বা মাথার ধরে কেউ ধনে মারে । 
একজন কিলা'লে হাঁজাঁর কিল পড়ে ॥ 
লাথা লোথ। নির্ধাত প্রহার ধাকা ধোক।। 
উড়ে গেল আটখান হয়া। মাথার পটকা? ॥ 
চট চাঁট চাপড নির্ঘাত মারে গায় । 
নত হয়া লাউসেন ঘবর্য। পড়ে ঠায় ॥ 
বিপদ সময় হল্য নাঞ্চি বন্ধু ভাঁই । 
তা৷ দেখিয়া কপূর তরা€স দিল ধাই ॥ 
সম্মুখে ময়রাঘর ভিতর দেউড়ি। 
গোপাল গোবিন্দ বল্য। গেল৷ তার বাড়ি ॥ 
নিবিড় তিমির কোণে লুকালেন ঘরে । 
মররানী দেখিতে পেয়্য। দূর দূর করে ॥ 


৪৩ 


ধর্মমজল 


ছচোব বল্যা শব্ধ হল্য বাজাবেন মাঝে । 
বুড়া এল্য বাড়ি লয়। মাবিবার সাজে ॥ 
কর্পুর কাতর হেল মুখে নাই বা। 

থর থর ওষাধর ভয়ে কাপে গা ॥ 

তখন দ্িলেক তাঁকে বিশেষ পরিচক্ । 
শবণ লফ্ষাঁচি বাথ বিপদ সময় ॥ 

কি ছার বাণিজ্যে এলাম তরী গেল ভেসে । 
ময়রানীর মাহ হল্য কোলে করে এসে ॥ 
বাছাধন বাপধন পবান আমাব । 

বাঁখিৰব তোমীকে আমি দিব ঘবু ছার ॥ 
পচ বেট? পাঁচ বউ আনন্দ অবলয় । 
তাঁর মধ্যে তুমি বাছ। হলে তবে ছয় ॥ 
মুভকি মিঠাই অগ্ডা মনোহর চিনি । 
কর্পুবে আচল পুক্যা দিলেক ময়বানী ॥ 
কর্পুর তাহাকে কয় শুন্যাচ প্ুরাঁণ। 
জীমৃতবাহন রাজা ছিল প্ুণ্যবান্‌ ॥ 
একদিন ঘুঘু পক্ষে সয়চান খেদাছে। 
প্রাণভয়ে বাজার নিকটে এস্যা পড়ে ॥ 
নয়চান বিকল হয়া! বলল বাজ্জা তে ॥ 
প্রাণ যায আঙার আহারে ছেতড দি 
বাক] ক্স বিপদে বরুণ লয় হেই । 

পুত্র হতে প্রাণের অধিক হয় সেই ॥ 
তবে যদি আপনি ক্ষুধায় কষ্ট পা । 
বরঞ্চ আমার মাংস কটা দিব খায় ॥ 
সচকিত সয়চান অনিয়। ভপভাঘা । 
আজি তোকে আভিশাপ ভঙ্গ ৫কলি আশ! ॥ 
ময়নানী তখন কয় মনে নাঞ্ি, আন । 
তুমি বাপু কেবল আমার হল্যে প্রাপ ॥ 
বুহিলেন কর্ন আনন্দে তার ঘরে । 
এখানে কোটাল সেনে উত্তেজন। করে ॥ 


সপ্পম পালা ২৯১ 


পায় বেড়ি হাতে তোঁক গলায় জিঞজির । 
প্রভাতি সময় করে পাত্রের হাজির ॥ অজ্প ভন্িিতা। ॥ ১৪০॥ 


জ্বলস্ত অনল সম জ্বল্য। গেল দেখে । * 
কোপাঁনলে কিক্কব কোটখলে কয় ডেকে ॥ 
ব্যাধিশেষ শক্রুশেষ রাখ। বিধি নয় । 
ক্ছে শরষ্টে কোন রূপে ঘুচাইলে হয় ॥ 
ক্যা করিয়্যা আজি বাধ কারাগারে । 
কাঁটিব বেটাঁকে কালি কাঁলীব খর্পবে ॥ 
ন্পতি নিকটে আল্য লঘু সেই দণ্ডে। 
কপট করিষ। কথ কয় হেট মুডে ॥ 
"বকাল চাকর তোমার আমি বটি । 
হুজুবে হুকুম হলে হয চোরে কাটি ॥ 
সজ্ঞান হ্ন্দর রাজ্য সাত মনে কয়। 
দেটি . €ঞ্মন চোর চর করে হয় ॥ 
কাশ্টপীকান্তের তল কঠিন বচন । 
ত্র আনিনতে পাত্র তারিত গমন ॥ 
কপ দেখ্যা রাজার হবেক বড আস্থা । 
ভালব্দপে ভাগিনার করিব আবস্থা ॥ 
কিঞ্চিৎ সন্ত্রম নাঞ্জি কহিল কোটালে । 
তুল্য। লয়্যা ফলাঁখান ফেলে দিবি জলে ॥ 
সেনকে সদয় সদ আছে ভগব'ন্‌। 
স্মেরুসমান হল্য সেই ফলাখান ॥ 

নম! পের্য। তুলিতে তারা লজ্জা বড় পায় । 
কাটিব করিয়া শেষে কুঠার ভেঙ্গায় ॥ 
অক্ষয় অব্যয় ফলা কাটা নাঞ্জি গেল । 
মাহুছ্যার মনে বড় মনম্তাপ হল ॥ 
লাউসেনে নুপতিকে বেধা। লয়্য। যায় । 
কাদ। ধূল। ভূষিত করিয়। দেয় গায় ॥ 


২৯২ 
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গলায় ওড়ে মাল। দ্িলেক তখন । 
আগু পা হইক্সা চলিল চাবিজন ॥ 
শহরে হইল বোল শুনা লোক ধায় । 
দেখিয়া চোবের ক্ধপ চিত্তে মোহ যায় ॥ 
বলাবলি করে তারা বিকল অস্তবর । 

কে বলে কৃষ্ণের সুতি ফে বলে তক্কর ॥ 
কেহ বলে কুক্তীপুজ্র কহ বলে কাম । 
কেহ বলে বোহিণীতনয় বলরাম ॥ 

সভ। কর্যা নুপতি বস্ঠাচে সিংহাসনে । 
হেনকালে দ্রাখিল করিল লাউসেনে ॥ 
ধরিল উজ্জ্বল কূপ ধনের রুপায়। 

কাদ। ধুল। কম্ভরী চন্দন হল্য গাক্স ॥ 
গলায় বড়েবু মালা হল শুন্যহার । 
মদনমোহন মুত মোহিত সংসার ॥ 
আপাদ পযন্ত তাঁর কর নিবীক্ষণ । 
চোর নয় বলিয়! বলিল সভাজন ॥ 

মৃত্তি দেখ্য। মহীনাথ মোহ পাল্য মনে । 
আগ্র করা বসালেন আপন আপন! 
জিজ্ঞাস; করেন তবে কোন দেশে ধাম। 
কার বেট। কার নাতি কহিবে কি নাম ॥ 
লাউনসেন কহ্হন ন্রপতি বরাবন । 

তব দও অর্ধিকান্র মযনাযর ঘন ॥ 
জিজ্ঞাসা করিলে যে দিয়ে পরিচয় ॥ 
কর্ণসেন নাম কনকমেনের তনয় ॥ 

তিহ মোব জনক জননী বঞ্জাবতী । 
[বণুবাক্সম মাতামহ বাহ্ড্যায় স্থিতি ৪ 
নিজ নাম লাউসেন ধর্মের তপসাঁ। 
শুল্যাচি মাযের মুখে ভাভ্মতী মাসি ॥ 
সভাজন সভাকাবর সবিস্মঘ মন । 
মানহুগ্যাব কান্তি বল্য। জানিল তখন ॥ 


সপ্তম পালা ২৯৩ 


লাউসেনে কোলে কর্য। নাচে গৌড়েশ্বর । 
আনন্দসাগরে যেন ডুবিল প্রস্তর ॥ 
কৌতুকে কাশ্ঠপীকাস্ত কুশল জিজ্ঞাসে । 
সেন কন সকল মঙ্গল তার আশিসে ॥ 
হেটমুখে মাহুছ্যা তখন মনে ভাবে ॥ 

এত যে করিলাম সব ব্যর্থ হল্য তবে ॥ 
তৎকাল ছাঁড়িব না? থাকিতে পরান । 
বঞ্চার বেটার বুকে পাতিব উনান ॥ 

মন্ত্রণ। করিয়ে তবে কহে মহীশ্ববে । 

ছ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় বরে ॥১৪১॥ 


তিঅপদী 


জল শুন বাজ। ভাবে গেছে বোঝা! 
এ বেট। সবথ। চোবা। 
ইহার বচনে শীত পাল্য মনে 
পাগল হয়্যাছ পালা ॥ 
বুডালে হুঙধতি তেঞ্ি হেন গতি 
নিজবুদ্ধে রষ্যা গেছ। 
ন। হলে এমতি হইয়া ভূপতি 
চোরে কোলে কর্যা নাচ ॥ 
আমার বচন শুভ সদাতন 
স্থধাঁর সমান সবে। 
যে বা করে চুরি আর ভষ্টা নারী 
কত বুদ্ধি তার ধরে ॥ 
ভাগিনা আমার শুনি মহাঁশ্‌র 
তাঁর কি এমন কাজ । 
ঘোড়া চুরি করে নগরে বাজারে 
অখ্যাতি অবনীমাঝ ॥ 
তবে যর্দি বল কেমনে সকল 
সত্য পরিচয় দেই । 


২৫১) 


ধর্মমঙজল 


ময়না গেছিল তথ শুস্তা এল্য 
ইহার বিশেষ এই ॥ 
যদি সেন বটে আমার নিকটে 
তোমার আবূতি লণ্ড। 
ময়ন। হইতে আইল কোন পথে 
ইহ1 দেখি আগে কগু ॥ 
ভণ্তের ভাষণে ভূপতির মনে 
প্রত্যয় হইল ভায়। 
শ্রাধর্মচরণ করিয়া শরণ 
দ্বিজ শ্রামানিক গায় ॥১৪২॥ 


ত্র কর্যা ভূপতি জিজ্জাসে লাউসেনে ! 
গৌড়ে আল্যে ময়ন। হইতে কোন গণে ॥ 
যুবরাজ কহেন যুগলকর জুড়্যা। 
বাজাবের বকুলতলে ফলাখান পড়া ॥ 
দয়া কর্য! দুর্গ! মোরে দিয়াচেন অসি। 
কহিব পথের তব তথা ৫হতে আসি ॥ 
শুনিঞ। সেনের বাক্য রাজ] দিল সায়। 
পাত্র বলে পাছে বেট! পলাইযা যায় ॥ 
ন। হয় কদাচ সত্য চোরের বচন । 

সঙ্গে দেয় জিন্স! কর্য। সিকফাই হুজন ॥ 
পাত্রাবীন বাজ! করে পাত্র বলে যাই । 
দিলেন সেনের সঙ্গে দুজন মিকাই ॥ 
সিফাই সঙ্গতি লয়্যা গিয়। বাবুবেগে । 
ফলা লয়্য। ফিরে আল্য ভপতিনর আগে ॥ 
কি আশ্চর্য কৃষ্ধের কীর্তন লেখা তম । 
মোহিত হইল দেখ্যা যে ছিলি সভায় ॥ 
ভাবে গদ ভুবীশ্বর ভাসে তপ্রেমজলে । 
মনভ্ভাপে মহামদ মাথ| নাঞি তুলে ॥ 


পঞ্চম পাল ২৯৫ 


সেন কন তখন পথের সমাচার । 

প্রথমে উসত্পুর বাগ! মেট্যা পারি ॥ 
জালন্দায় বাঘবধ বিস্তর ফিকিরে ॥ 
কর্যাচি কু্ভীরবধ তারাদীঘিনীরে ॥ 
জামতিয়ে জয়সিংহ রাজার ভজুব । 
বাকুয়ের মেয়্যার কনেচি দর্প চর ॥ 
বাচাষে দ্িয়েচি তাঁর ছুদিনের মড়া । 
অদ্ভূত দেখিয়। কীতি সভে বেপহাঁরা ॥ 
গোঁলাহাটে স্রিক্ষার সমশ্যাপুবণ । 
নিজ হস্তে নাঁক কান কেটেচি নোটন ॥ 
বাজান প্রত্যয় হল্য সেনের বচনে। 
সভাঁজন সভে তার। সাধু বলে জানে ॥ 
মাহুছ্য। প্রবন্ধ কর্য। মর বেটা ছোচ1। 
সাললে পাথর ভাসে সেও নাকি সঁঁচ। ॥ 
বশ্টতায় বানর বৈনসে গীত গায় । 
অন্ত্র।ন যে আস্থ। করবে এমন কথায় ॥ 
এ অবতার রাঁজ। ধরণীর পতি । 

তার কাছে মিথ্যা! কথ। যাবি অধোগতি ॥ 
তবে যদি নিশান ভূপতি আগে দিস। 
মামা বল্য। আমার পায়ের ধূল। নিস ॥ 
তবে তুগ্ লাউসেন তবে যায় জানা । 
দিবেন ইলাম লেখ্য। দক্ষিণ ময়না ॥ 
বচনে সেনেবু হল্য দশহাত বল । 
ফলায় নিশান ছিল দিলেন সকল ॥ 

পষ্ট হৈল মহাঁমদ পালা বড় লাজ । 
তথাপি মন্ত্রণা কবে সভাজন মাঝ ॥ 
বাঘ আছে জালন্দায় কেব। নাহি জানে । 
ক্রাক্র পন্াভব সবে তার সনে ॥ 
জাল্লালশিখব বাজ! ন। পার্যা যুঝিতে । 
দেহভয়ে দেশত্যাগ হইল তেই হতে ॥ 


০ 


ধনমজল 


তুই যে বধিবি তাকে ধরে নাঞ্রি মনে । 
তবে বুঝি মর্যা ছিল দৈবের ঘটনে ॥ 
অগাধ উদধি তুল্য তারাদীঘিনীর । 
কত কাল আছে তায় কঠিন কুভ্ীর ॥ 
পশুপক্ষ দেবতা! কিন্তরর যায় মনরে ॥ 

ভয়ে তাঁর ভুবন ভক্ষণ নাঞ্ করে ॥ 
তাকে যে করিলি বধ তোকে ধন্ত বলি। 
মিথ্যার মরাই বেট। জেনেছি সকলি ॥ 
ক্রিক্ষার নাম শুনে সভাকার ভয় ॥ 

সদ তাকে ভদ্রকালী আছেন সদয়। 
তাঁর তুই নোটন কাটিলি নিজ বলে । 
আছে কে এমন ক্ষিপ্ত এ কথায় ভুলে ॥ 
তবে কার কামিনীর পীড়ার কারণ । 
কিবা জানি কর্যাছিল মন্তক মুগ্ডন ॥ 
অসংখ্য চোরের বুদ্ধি অশেষ বিশেষ । 
কর্য।ছিল লোটন কুভড্যাএ ভার কেশ ॥ 
এ কথা এখন থাঁকু ইহ! বুঝি আগে। 
বধিলি কেমন কর্য। বলবান্‌ বাঘে ॥ 
বাঘ হতে বাড়া বল হস্তী নাই ধরে। 
হত্ত্রী সনে সুহ্ধ কর ব্রাজারু ভজুন্রে॥ 
তবে সত্য তোর কথ! তশকিন আমার । 
ভাগিন্যা বিয়া কিছু দিব ত বেভাব ॥ 
ভগ্ঙেব ভাষণে ভপতি দিল সাব । 

খিজ শ্রমানিক ভনে ধর্মে ক্রুপায় 0১৪ ৩॥ 


হামদ ডাঁকাইল মানত মদনে । 
বিরলে নিশেষ কথ। বলে তার কানে ॥ 
স্ন্দনন কলিম! আমি নে দিব সচ্য। 
স্বরে হাতীকে খাযা সাভ ঘড় মন ॥ 


পঞ্চম পালা ২৯৭ 


হাতে দিব বলয়। মীর! দিব পদে । 
এমন করিবি যেন এরি প্রাণে বধে ॥ 
হাতা লয়্য। মাত হুকুম পেয়্যা চলে । 
শহরের সাঁতকড়ি শুডিকে গিয়ে বলে ॥ 
ভকুম দিলেন তোকে পাত মহারাজা । 
সহ্য কর্য। সাত ঘডা শুনা দিবি তাজ ॥ 
বঙ্ষিস বিস্তর পাবি কালি টাকাকডি। 
শুভকথ। শুনিয়! শুডিব দডবড়ি ॥ 

যাব যেস্ববুর্ত তার আছে তায় তর । 
সছ্য দিল চুয়াইয়া সাত ঘডা গর ॥ 

পাঁন কব্যা পাটহ।৩7 প্রমন্ত হইল ॥ 
এমনি অজ্ঞান হয়া। ঢলিষ1 পড়িল ॥ 
প্লমল করে হাতী দেখি যেন কাল! 
পভ সৃ৬ এক্ষের ভাঙ্গিষা পাড়ে ডাল ॥ 
শঁডিব ভার্গিল ঘন খবতব বার । 
সাত কসদ কর্য! ধন্য! লদে যায 
দব"।.৭ দাখিল কব্য। দিলেক কুঞ্জর । 
প্রাণভযে পলাইল মাহছ্যা পাতব ॥ 
রাঁজ।র হইল ভয় বম এক পাশে । 

মুখ হাতি লাঁউসেন মন্দ মন্দ ভাতে ॥ 
মনে ভাবে মহামদ মহত কুশল । 

এই ভাগিনাকে নিব বসাতল ॥ 

সঘনে কহিছে ডেকে কোপে কাপে অঙ্গ | 
হেদে বেটা হস্তী সঙ্গে কব হদ্ধজঙ্গ ॥ 
মল্লবেশ ধরিল ময়নাবৰ অধিপতি । 
মাহুত তৈবত কর্যা হেলাইল হাতী ॥ অত্র ভনিত। ॥ ১৪৪। 


২৯৮ 


ধর্মমঙজল 


ভ্িপছী 


শ্রীধর্মচরণ করিয়। স্মরণ 
সমবে সরণ পাতি । 
ফিকিরে লাউসেন ফিরিয়। বার তিন 
ফলঙ্গে ফাদিল হাতী। 
নগবর এছনে ধরিল লাঁউসেনে 
অরুস হইয়্যা আস। 
প্রমত্তে প্রমদে পণ পৃর্ণচাদে 
বাহু যেন করিল গ্রাস ॥ 
নগবর লাউসেনে সমরল ছুইজনে 
বাজিল ঘোরতর রণ। 
পড়িল মহামার ছাঁড়িল ভুন্তক্কার 
কুবলয় কষে যেন ॥ 
কম্পিত কুলাচল কাশ্পী টউলবল 
দিগ্গজ অস্থির €হল। 
গজের গছনে মেঘের নিঃম্বনে 
অভ্দ যুগল কল ॥ 
পতঙ্গ সমান লাউসেন তখন 
প্রাস্তরে উঠিল লাফে । 
হবি সম রুষিয়। হাঁভীকে ধবিকা 
হেবুত কত্রি্া লোকে ॥ 
নির্ধাত আছাড়ে নপত্তি নিছে 
চুরমার করিল অস্টি। 
চীৎকার শবদে পাঁতাঁল প্রচেতে 
পরান ত্যাজিল হন্তী ॥ 
দেখিয়! সভাঁজন প্রশ'সে লাউসেন 
রাজার হইল আনন্দ । 
ছিক্জ শমানিক বুচিল বুসিক 
রসোদয় স্ন্দর ছন্দ 1১৪০৪ 


সঞ্চম পলা ২৯৯ 


জাম জোড়া পরিধান বিচিত্র বসন । 
লাঁউসেনে মহীপাল দিলেন তখন ॥ 
আপনার কগহার দিলেন গলায় । 
বাজননৃপুর ছুটি পরাঁলেন পায় ॥ 
লাউসেন যগ্যপি করিল হাতীবধ । 
মনম্তাপে মন্ত্রণ! জুড়িল মহামদ ॥ 

খর যেন ক্ষিপ্ত বেট? খল বুদ্ধি ধরে । 
হুজ বে বাজার হেদে হাতীটাকে মারে ॥ 
বুদ্ধ করিবাবে আমি দিল্যাম আবরভি । 
ভাল চায় জিয়াইয়। দেগ পাটহাতীী ॥ 
পাটহাতী বিনে লক্ষ্মী না করেন বাল । 
অচিরাৎ বাজার হইবেক সর্বনাশ ॥ 
রাঁজ। কন লাউসেনে বচন স্থবস। 
ন্দিশ্সাইলে হাতীকে জগৎ ভব্যা যশ ॥ 
সেন কন মহারাজ মাপ হগ মোবে। 

" ডাঁ.ক বাচাতে শক্তি মন্রষো কি পাতে ॥ 
“এত শুন্য। মাহুছ্য। মন্ত্রণ! কর্যা ভাসে । 
অভাগ্য আমার বল্যা খল খল হাসে॥ 
শুন হে কভৃপতি তুমি বুড়্যা হয়্যা পাল ৫)। 
চোরকে সেনের বুদ্ধি জাবে সকল ॥ 
কর্দাচিৎ সত্য কয় মিথ্যার মবাই । 
একটি কথার আমি প্রতায় না পাই ॥ 
এই যে কয়্যাঁচে বেটা হয নয় চোর । 
জিয়াইয়াঁচি জামতি যে ছুদ্দিনের মড়া ॥ 
এইনব্প সব মিথ্যা! যতেক কয়াছে। 

বধে নাই বাখকে বচনে বোঝা গেছে ॥ 
বুড়া হাতী বলহীন বধিলেক যত । 

না বাচালে নৌকতা পাবেক তার মত ॥ 
তখন দেখিল বাজ! ধবল পতাকা । 
সেনের জুভায় ছুটি ধনের পাদুকা ॥ 


ধর্মমজল 


সবিনয় বচন বলেন বান বার । 

এ তিন ভুবনে নাঞ্ঞিত অসাধ্য তোমার ॥ 
ধর্মের তপসী তুমি বট ধর্মচিত। 
হাঁতীকে বাচালে হয় সভাকার প্রীত ॥ 
নুপবাক্যে লাউসেন হইলা সাবধান । 
স্থান কর্যা সেবিলেন স্বরূপনারান ॥ 
দিলেন হাঁতীর গায় সেই পুম্পজল । 
কুছ জানিল ধর্ম ভকতবৎ্সল ॥ 
সেবকের মনোবাঞ্ত। করিলা পুরণ । 
প্রাণ পেয়্যা পাটহাতী উঠিল ভখন ॥ 
চতুর্দিকে হরিধ্বনি হল্য উচ্চবরোল । 

জয় শবে শহ্খধ ঘণ্ট। বাজে জয়টোল ॥ 
লাউসেনে কোল দিল। গৌড়েশ্বর বায় । 
লাউসেন প্রণাম করিল তার পায় ॥ 
পাত্রে কন প্রর্ধীপতিত প্রভত্ব বচন । 
বঞ্জার নন্দনে কষ্ট দিলে অকাবুণ ॥ 
আমার চক্ষের শ্রাঘ্য তোমার ভাগিন।। 
ইলাম লেখিষ্বা দে দক্ষিণ ময়না ॥ 
মহামষর্দ কমু মহানাজান গোচরে। 
ভাগন! হয়্যা মামাকে প্রণাম নাহি কলে ॥ 
সেন কন ধন বিনে নতি করি যাকে । 
ভন্ন্বাশি হয়য। যায় ভাববে না থাকে এ 
পত্র অবত্তাবর বাজ ধনব্ণান পতি । 

নিম্ুত লবণ পাই তই কত্রি নতি ॥ 
খলনুদ্ধি মানুছ্যা খলত। করে ক্ষিপ্র ৷ 
সম্িকট সাক্ষাতে দেখিল লটবুক্ষ ॥ 
ইহাকে প্রণাম কর কহিল সভায় । 
দেখিব কেমন গাচ্ছ ভস্ম হ্যা! যায় ॥ 
সঙনিক। শূন্মুত্তি সেন গুণধাম । 

উ-্তব্ব আসনে বস্তা! কৰিল। প্রণাম ॥ 


সপ্তম পাল! ৩০৩ উ 


বিপধয় বটবুক্ষ ভন্ম হয়্য! গেল । 

সেন কন মামা হে প্রণাম করি বল ॥ 
তখন মাহুহ্য। কয় ত্রাস হল মনে। 
অমনি আশিস করি থাকিবে কল্যাণে ॥ 
কি হতে কি হয় বাপু কাজ নাঞ্ছি গড়ে । 
মাতৃুলের প্রবন্ধে ভাগনার যশ বাড়ে ॥ 
অনেক কাল এই বৃক্ষ এইখানে আছে । 
ন। থাকিলে বাজার অভদ্র হয় পাছে ॥ 
অনাদি আদেশে বসেন লাউসেন বায় । 
পূর্বরূপ হল্য বৃক্ষ ধনের কৃপা ॥ 

পাত্রে কন মহীশ্বর মহানন্দ মনে । 
লেখ্য। দেয় ময়না বস্কিস লাউসেনে ॥ 
পাত্র কন পর্থীপতি নিবেদন পায় । 
নলাখ টাকার জায়গ। দিয়। নাই যায় ॥ 
কগহার পরিশাল দিলে জামাজোড়া । 

- লেখিতে বল লেখে এক পাড় ॥ 
বাজার হইল কোপ কাঁপে অঙ্গ কতি। 
মাসি দিক আত্মধন অন্যের কি ক্ষতি ॥ 
পঞ্ হয়্যা পাট। লেখ্য। মাহুছ্য। পাতর । 
আজি হতে লাউসেন বাজার চাঁকর ॥ 
সেই কর্যা ন্বপতি দিলেন লাউসেনে । 
সন্তোষ হইল দেখ্য! সভাঁসদ জনে ॥ 
মনে কর্য। মহামদ বিষ খেয়ে মরি । 
ঘুচাব জঞ্জাল সত যত দিনে পারি ॥ 
নুপতি কহেন সেনে প্রাণে হতে বাড়া । 
নেয় গিয়্যা মন্দ্ুরায় মনমত ঘোড়। ॥ 
পাত্র বলে মহাবাঁজ1 ঘোড়া কেন দিবে । 
লাউসেনে ঘোড়। দিলে কোন ফল পাবে ॥ 
ব্বাক্ষণ বৈঝ্ুবে দেয় পাবে শত গুণে। 

এ সব ব্যাসের কথা শুন্যাচি পুরাণে ॥ 


ধর্মমজল 


দ্রপদনন্দিনী যবে ছিল্যা বাপ ঘরে। 

দিক্াছিল্যা কৌপীন অন্ধক মুনিবরে ॥ 

দুষোধন বস্ত্র তার কৰিল। হরণ । 

বাশি রাশি বস্ত্র তারে দিল! নারায়ণ ॥ 

রাজা বলে মহাপাত্র ভাব নাগঞ্ছি ছুখ। 

অবশ্ঠ চাহিতে হয় বাদ্ধবের মুখ ॥ অত্র ভনিতা ॥১৪৬। 


আনন্দে অনাদিপদ করিয়া শরণ। 
ঘোড়া নিতে লাউসেনে করিল! গমন ॥ 
হেটমুখে মহামদ মনে ভাবে এই । 
কষ্বায় করে সেই খেপ! ঘোঁড়। নেই ॥ 
তবে সে আমার বাঞ্ছ। হয় বরাবর । 
এক্ষণি আছাড় মারে যায় যমঘর ॥ 
হুর্বল হইয়া] শক্র মিত্রগণে হেট] । 

কিছু ন। করিতে পারে মরে বিশ ঘটা ॥ 
লাউসেন তুরিত ভবনে দিল দেখ! । 
খুজেন পূর্বের ঘোড়। পাখর বিশাখ। : 
তুরগা টশাগন তাক্ছি টাটু জোড। জোড়। । 
সেনে দেখে সঘনে হীসবরে সব ঘোড়া ॥ 
অন্থির পাখব বাধ! আছে পাপে । 

কখ্েপা ঘোড়। বল্যা কেউ নিকটে ন। আসে ॥ 
চাবি পায় জিঞ্চির গলায় চদ্পাশ। 
বিপরীত বন্ধনে বিগতি বানর মাস ॥ 
লাউসেনে দেখিয়। স্বখের সীম। নাই । 
এতদিনে অন্তকুল অনাছা গোপাঞ্ঞি ॥ 
ব্যক্ত হস্গ্যা বলেন বচন বহুতর। 

আশ্য সেন আসি ঘোড়! অস্থির পাখব ॥ 
যুগে যুগে জন্ম সিকাই যদি পাই। 

এক বং্সরের পথ এক দিনে যাই ॥ 


সপ্ধম পাল! ৩০৩ 


যেতে পারি স্থরালয় পাতাল ভুবন । 
যমকে জিনিতে পারি যদি পাই রণ ॥ 
অবাচীনে অন্য জনে পিঠ নাই দি। 
তোমার নিমিভে জন্ম মর্ত্যে লভেছি ॥ 
কেহ যদি পিঠে নেয় কোপে কাপে গা। 
এমনি আছাড় মারি বুকে দিয়ে প1॥ 
চন্দমণি চর্ঁচক্ষে চিনিতে ন। পারে । 
অজ্ঞান ভূপতি আম। অনাদর করে ॥ 
খেপা ঘোড। বল্যা আমা খেতে নাহি দেই । 
অন্দিন আর্দাসি শাহার মাত্র এই ॥ 
দকণ ছুর্গতি মের দানাপানি মানা । 
লয়্যা চল লাউসেন পুচক যন্থুণ। ॥ 
চডলেল ঘোভ। পর্বে ছিলাম তোমার । 
তুমি জন্ম লভিলে অবনী আগুসার ॥ 
মায়াণর মন ক্ষিপে মদনে কহেন । 
যান্।ণ উদগ় স্থযে যে কালে হবেন । 
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর আছে তার বুথ । 
কায়ে হানে কামবাণ কট।ক্ষে নিঘাতে ॥ 
'অনঙ্গ অনাদিবাক্যে এমনি সত্র । 
প্ুশ্পম্য ধন্তুকে জড়িল পীচ শর ॥ 
আকর্ণ সন্ধান পুর্যা এডিলেন বাণ। 
বাজিল অশ্থের বুকে হইল অজ্ঞান ॥ 

বতি সনে রসে হল্য রতন অধৈযঘ । 
বিষুপদী উদকে পড়িল অশ্ববীষ ॥ 

হেন কালে নুপতির ভা নামে খুডি। 
অশ্বপাঁনে অশ্বপাল এড়ে দড়বড়ি ॥ 
ব্রিপথগাতীরে হল্য তুরিত গমন । 
অশ্ববীষ তপ্ত হইল দৈবের ঘটন ॥ 
ভ।ক্মমাতৃভ্বনে উজানে ভেস্কা যায় । 
ভুবন সহিত ভ্রমে ভদ্র। তাকে খায় ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


আত্মকার্ষে আমাকে করিয়া? অবিসার। 
পাঠালেন প্রধত্বে অনাগ্য করতাবর ॥ 
ভদ্রার জঠরে জন্ম হৈল যথাকালে। 
এই দেখ! তোমার সহিত ভাগ্যফলে ॥ 
দিয়াচেন মামাকে আরতি দয়াময় । 
সাধিব তোমার কাধ কামরূপ জয় ॥ 
শিমুল করিব জয় ঢেকুর অবনী। 
লাউসেন আশ্চষ মানিল ইহা শুনে ॥ 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল পাচবার । 
অধিক অন্নদ হতে আপুনি আমার ॥ 
পূর্বজন্নয। সখা ছিলে পাঁসরিতে নার । 
ইহ জন্মে আত্ম গুণে অন্র গ্রহ কর ॥ 
প্রতি ক্ষণে পায়ের বন্ধন করে দুর । 
হয় লয় হর্ষে এল্য রাজার হুজুর ॥ অত্র ভনিতা ॥১9৭| 


রাঁজা কয় বাপু হে এমন বুদ্ধি কেন। 
ভাল ঘোড়। থাকিতে এমন দোঁড়। আন ॥ 
সেন কন নিবেদন নপতি নিকটে । 

এই ঘোড়া আমার মনের মত বটে ॥ 
মাহুছ্যা তখন কয় মন্ত্ণার সার । 
চক্রবতী দিল ঘোড়! চাপ এক বার ॥ 
তবে সে আমার হয় মনোনাগ্] পৃণ | 
দেপে লোকে দশ মুখে করে ধন্য ধন্য ॥ 
এত শুন্যে লাউসেন হল্য আগুসার। 
জামাজোডা পর্য। পরে বান্ধিল হেত্যার ॥ 
সাজ কর্য1 সাজিলে ঘোড়ার পিঠ নিল । 
অন্তনীক্ষে অশ্ববর উধাউ করিল ॥ 
হিমালয় পার হয়্য! পায় লঙ্কাপুরী | 
গোঁকুল নগর দেখ্য। গোবর্ধন নাগরাী ॥ 


ন্‌ উ 


সপ্তম পাল! ৩০৫ 


স্থরলোক সকল দেখিল স্বতন্তরে ৷ 
বিশ্রাম তৃতীয় দণ্ড মন্দাকিনীতীরে ॥ 
অমরাবতীয়ে দেখে ইন্দ্রের ভুবন । 
পারিজাঁত কল্পবুক্ষ নন্দনকানন ॥ 
পাতাল প্রবেশ করে ভেদ কর্য। ক্ষিতি । 
বলির ভূবনে দেখে গঙ্গ। ভোগবতী ॥ 
গগনে উঠিল গিয়ে গন্ধবায়ের ভর । 
সেনের বিলদ্র দেখ্যা ভাবে (গীঁড়েশ্বর ॥ 
মাহুদ্যার মহ্তানন্দ মনে উপজিল। 

এবার ঘোড়ার হাতে লাউসেন ঠমল ॥ 
ছুষ্টন্ছনে দমন দিলেন ভদ্রকালী । 

গলার বিদ্ধেচে বেটা গরলের থলি ॥ 
কপাল আমান ভাল কালে গেল জডে। 
খেপ। ঘোডা এতক্ষণ “মরেছে আছাড়ে ॥ 
হেন কালে উপনীত ময়নার নাথ । 

» যার মাথায় পডিল 
ভপতির ভয়ে কিছু কহিতিতি না পেরা!। 
উঠে গেল সভা তৈতে মনস্তাপ করা ॥ 
*পবর লাউসেনে করিলেন কোলে । 
অঙ্গ যেন পিঞ্চিত হ্গ্জ হ্থপাজলে ॥ 
লোকমরণে কপূর পেলেন সমাচার | 
দাদার পৌরুষ হল দরবারে রাজার ॥ 
আনন্দিত এলেন অবনীনাথ আগে । 
রূপ দেখ্যা সবলোক স্রাবন্ময় লাগে ॥ 
কেহ বলে অভিমন্তা অজনআম্মজ। 
পঞ্চম প্রসন্ন মৃতি মুখানি পঙ্কজ ॥ 

কেহ বলে কামদেব কষ্ের কুমার । 
অন্য বলে দ্বিতীয় অগ্রন অবভার॥ 
মহীপাল আদি সভে মগ্র হয়া রয়। 

না কহিতে লাউসেন দিল। পরিচয় ॥ 


ল্ভ্াছ [তত ও | 


ধর্মমঙগল 


কনিষ্ঠ আমার ভাই কর্পুর আখ্যান । 

শান্ত মৃতি সর্বশাস্ত্রে সুধীর সঙ্গান ॥ 

অধিক আনন্দ হেল অবনীপতির । 

তড়িত্প্রকাশে ঘেন ঘুচিল তিমির ॥ 

দক্ষিণাঁংশে লাউসেন বামাংশে কপূর । 

হু নয়নে ,দেখে রাজা রাম কষ দপ॥ 

সভ। ভেগ্য। শাস্তমনে তবে সমাদরে। 

লয়্যা গেল। অন্তঃপুরে লাউসেন কণুরে ॥ অন্র ভনিতা ॥১৪৮॥ 


রানীকে কহেন রাজা রসে হয়্যা ভোর 
এনম্তা দেখ এই দুটা বঞ্জার কিশোর ॥ 
এই কথ। ভান্তমতী শুন্য। আচম্বিত | 
আনন্দে অমতে অঙ্গ হইল সিঞ্চিত ॥ 
দেখিয়া দোহার রূপ দরে গেল ছু । 
সমুত্র শ্বরে নাঞিও এত হল্য স্থথ ॥ 
মনে হতে পৃবকথা মগ্র মোহলালে। 
মরি বাছা বাপধন এন্য করি কোলে ॥ 
শালবাণে ভগ্রী মোর তিয়াগিয়া তন । 
পেয়েচে পরম ধন রত্র রামকানু ॥ 
অন্ধক জনের নড়ি কপণের ধরা । 
অভাগী মাসির হয় নয়নের তার] ॥ 
হইবে সে আমার ছুঃখ দূরে গেল সব। 
স্থথচিত শুনিঞ। মধুর মুখরব ॥ 

আদর করিয়া রানী বসালেন কোলে । 
কত শত চুম্ধ খায় বদনকমলে ॥ 

চিনি মণ্ড মুড়কি মিঠাই উপহার । 
খাম়ালেন অনেক করিয়া অবিলার ॥ 
অচিন আনন্দে রহিল ছুটী ভাই । 
দেশে যাব বলিয়া পড়িল ধায়াধাই ॥ 


সধুম পাল! ৩০৭ 


বিদাই মাসির কাছে বিনয় বচনে। 

তা শ্রন্তা মাসির হৈল শোঁকাকুল মনে ॥ 
দিবসে আন্ধার দেখ্য। লোচনবিহীনে | 
এস্যাচ মাসির ঘর থাক দশ দিনে ॥ 
লাউসেন কপূর কন বিয়োগ হইয়।। 
মনে দুঃখ মা আছেন পথপানে চেয়! ॥ 
বিদাই দিলেন রানী বিস্তর যতনে । 
ভূষিত করিল দিয়া বসন ভূষণে ॥ 
মানিক মুকুত। মণি মূল্য নাই যার। 
রঞ্জাকে দিলেন রানী রত্রময় হার ॥ 
প্রণমিয়া মাসির পঙ্কজ দুটী পায়। 
নপতির নিকটে গেল! হইতে বিদায় ॥ 
করপুটে দাঁগাইয়া কহেন ছুটী ভাই। 
আজ্ঞা! দিলে আপুনি আপন দেশে যাই ॥ 
কহেন কাশ্ঠপীনাথ কেমনে কহিব। 

এ ণ রানীর কাছে অন্যোগ পাব ॥ 
লাউসেন কপূর কন নিবেদি চরণে। 
বিদ্াই দিলেন মাসি বিস্তর যতনে ॥ 
হর্ষ বিষাঁদ ছুই হুইল রাজার । 

কপ্রে দিলেন এন্যা। কাঞ্চনের হার ॥ 
কুম্তুল কর্ণের ভষা কনকে রচিত। 
সেনকে দিলেন এন্যা সময় উচিত ॥ 
পুটাঞ্জলি প্রণাম করিল] ছুটা ভাই। 
আশিস্‌ দিলেন রাজ! আনন্দে বাধাই ॥ 
স্বদেশে বিদাই স্খে হইয়া বিদায় । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে পাল! হৈল সায় 1১৪৪ 


ইতি রাজসমভ্ভাষণ পাল! সমাপ্ত ॥ 
| সপ্তম পাল সমাধ ] 


[ অঠঞম পালা এ 


বিষম ধর্মের ঘর কবাতেব ধার । 
একমন.কন্সিলে অবশ্য হয় পার ॥ 
আবরোহণ অন্বিন পাখবে লাউনসেন। 
শূন্য মুত্তি সাত বার স্বাস্তরে ভাবেন ॥ 
কর্পুর পশ্চাতে যাঁন কিশোর বয়েস । 
শ্ীবাম লম্ম্নণ ঘেন চলিলেন তেশ ॥ 
লাবণ করিয়! বধ সীতার উদ্ধার । 
বিভীীষণে দিলেন কনক লক্ষাঁভার ॥ 
পাঁছ হল্য গেউড পদ্ধতি 'প্রবর্তনে । 
কৃষ্তকথা ছুভ্ডীয়ে কৌতুক বাড়ে মনে ॥ 
অতুল আনন্দে আত্ম। ভাবে নাঃ আন । 
বথভাবর বামকুষ্ড বস ভবে যান 
ব্লাখিলেন রথপান ববিক্ষভাঁকুচলে । 
লারায়ণে নমস্ক্িয়। নান্থিলেন জলে ॥ 
দাঁড়াইয়া দিলেন ডুব দক্ষিণ অঙ্গনে । 
দেখিেলেন বাম কুষ্তড জলে ভিতরে ॥ 
জল পানে যোগনলে যমুনাতকে দয়া । 
অভিপ্রায় দেখিলাম দোহাাকার ছা! ॥ 
উচ্িয়। অম্বৃত হতে এই মনে করি । 
রথে পুন দেখিলেন চতুক্ু জজ হবি ॥ 
এই কথা কঠিতে বছিতেত ধাকাধ্াতউ । 
উপনীত বমি নগর ছুটী ভাই ॥ 
অশ্ব বাখেন লাউসেন অস্বনে উতাবি । 
কপি জ্োোগাত্ম জল কনকেব্ু ঝারি ॥ 
বলিলেন ছুটী য়ে বকুদুলব মুলে । 
কৃষ্ণ বলবাম যেন কদান্দের তলে ॥ 


অষ্টম পাল! ও ও 


স্বেদজল করের পড়ে সর্ব গায়। 
শীতল করিল সেন বসনের বায় ॥ 
অগ্রনের রথের সারথি ভগবান্‌। 
আমার সারথি তুমি এই মনে ধ্যান ॥ 
আপুনি ঈশ্বর অংশ এই মনে করি। 
হেন জন সদ। মোন বন কলা ঝারি॥ 
কপালের কথা কিছু কঘ। নাঞ্ছি যাঁয়। 
কালু বীর কিরিকুল কাঁননে চরায় ॥ 
হরিতক শাল হাঁতে £হ হৈ হাকে। 
সানি সামলি ধনি কালি বল্যা ডাকে ॥ 
মান মুখ সদাই শকব সঙ্গে ফিরা । 
কটিতে কৌপীন তায় গণ্ড' দশ গিল্ুযা ॥ 
তৈল বিনে তা কেশ তন্ত “ষন খড্ডি। 
কেবল সম্গট কষ্ট কপালেন্ “ডি ॥ 
বিপধন পক্ষ এক বিট রদ বলে । 

« '"ণ ধরিব। পাদ বশত বুক্ষ ডালে ॥ 
লোচন নিয়রে হল্য কালুর নজর । 
বাটুল সন্ধান কবে পক্ষেব উপন ॥ 
আঁকর্ণ অভের্দ কর্য। এডিল বাঈল। 
বাজিল নিধাত পক্ষ হইল আকুল 
ভাঙ্গিবা পড়িল তাল হন্ত'বৰ সহিতে। 
সবিস্ময় লাউসেন দেখিযা সাক্ষাতে ॥ 
কর্পুর কহেন দাদা দেখ বিদ্যমানে । 
আছে কে এমন বীব এ তিন ভুবনে ॥ 
বাজার দরবাবে গুণ করিলে জাহিব। 
জামা জোড়া ঘোড। পেলে মযন। বঙ্গিস। 
ইহাকে লইয়া চল করিয়া যতন । 
এক।কী হইব জয় যদি পড়ে রণ ॥ 
“কবল পীযূষ যেন কপুরের কথ]। 
কালুকে মাগিল সেন পরিচয় বার্তা ॥ 


২১ ৩ 


ধর্মমজল 


বন্দিয়া ময়ুনভ্ট কবি স্ৃকোমল । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্জল ॥১৫০॥ 


কি নাম তোমার ভাই কোন বণ জেতে । 
রকিব সকল সত্য আমার সাক্ষাতে ॥ 
কালু কয় কিমর্থ কহিব মিথ্য। কহ । 
বিক্রমে বিশাল বীর সিংহ পিতামহ ॥ 
কিহ্কর বীরের বেট। কালুবীর নাম । 
সাখাক্গবা আত্মজ অবনী অন্ঞপাম ॥ 

বুদ্ধ সিংহ পদবী সদ্দার বংশ জেতে । 
বাজার চাকর হই বাজ্য খণ্ড হইতে ॥ 
অষ্টম পুরুষ এই বমতিয়ে বাস। 

নুপতি চাঁকব বল্য। না করে তল্লাস ॥ 
আমার সঙ্গতি আছে তের ঘর ডোম । 
বলে ইন্দ্রজজিত রণে বিশাল বিক্রম ॥ 
কপাল প্রসন্ন নয় কালে কু পাই। 
কাস্ত। বুনে কুল পেথ্যা তাহ। বেচ্যা খাই " 
শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ। 
হাওগু দশ হল্যে হয় উদর পুরণ ॥ 

ছেড়। কানি পরিধান জুড়ে না্ডি বাস। 
আপুনি পরিচস় দিবে এই অভিলাষ ॥ 
সেন কন দক্ষিণ মন! অন্গপাম। 
তাহার ন্রপতি আমি লাউসেন নাম ॥ 
তোমার বিক্রম দেখ্যা! মনে হবষিভ । 
ঘুচাব যষস্্ণ) চল আমার সহিত ॥ 
অচিরে করিয়ে দিব স্বর্ণের ঘর । 

তায দিব স্ফটিকের জ্তম মনোহর ॥ 
বিস্তর হনিয়। দিব বসন ভূষণ । 

রতন পালক্ক দিব করিতে শয়ন ॥ 


অষ্টম পালা ৩১৬ 


অবণে কুগুল দিব হাতে দিব বাল।। 
গলায় পরিবে গজমুকুতার মালা ॥ 

দাদ| বলে দিবানিশি জোগাব বচন। 
সমপিব বাজ্যভার নিজ পরিজন ॥ 

কালু কয় সম্মখে জুহার সাত বার । 

ঘরে আছে লখ্য। ডুমনী বমণী আমার ॥ 
তের ঘর ডোম তার1 আছে আজ্ঞাকারী | 
সে যন্পি বলে যেতে তবে যেতে পারি ॥ 
জন্মভূমি জননী স্বর্গের সমতুল । 
কেমনে করিব ত্যাগ মনসত্বে আকুল ॥ 
দীনহীন দেখ্যা যদি দয়। হইল চিত 
তের ঘর ডোম যাব সগোঙ্গী সহিতে । 
মনে ক্থুখী ময়নার মহীপাল কয় । 
লয়/1 ষাঁব সভাকে বিলম্ব নাহি সম ॥ 
বসিলেন লাউসেন বৃক্ষের নিষড়ে । 

- "লু ০হল উপনীত কুড়্যার ছুয়ারে ॥ 
অন্য দিন হতে অতি আনন্দিত দেখ্যা । 
ব্যস্ত হয়্যা বিবরণ জিজ্ঞাসিল লগ্যা ॥ 
কালুবীর কয় আর মনঃকথা কি । 

হের আশ্য শুন হে:দ ঝকরের বি ॥ 
ময়নার নূপতি নাম লাউপসেন ব্রায়। 
কলেবরে কত শোভা কহা নাহি যায় ॥ 
কপালু অস্তর দাতা কর্ণের সমান । 
আমাদিকে সঙ্গে কর্যা লষ্ষে যেতে চান ॥ 
শুনে এত শুভ বাতী। স্বামীর বদন । 

ডাক দিয়া আনাইল ডোম তের জন ॥ 
উর্ধববাহু এমনি আনন্দে মগ্রচিত। 

সভে মেলে সেনের সাক্ষাতে উপনীত ॥ 
চতুর্দিকে দাগুাইল শোঁভে চন্দ্রকল। 
গোবিন্দে বেড়িকা! যেন আহছক্ষে গোয়াল! ॥ 


১০৯১২ 


ধর্মমঙজল 


নতি ক্যা লাউসেনে লখ্য। কয় বাণী । 
কষ্ট দেখ্য। কপা যদি কর্যাচ আপ্পুনি ॥ 
নুপতিব লবণ নিয়ত মোবা খাই । 

তার আজ্ঞা না পেল্যা তেমন কর্যা যাই ॥ 
চাকর হইয়া ঘি করি অন্যমত্ত | 

এই পাপে বিরুদ্ধ হবেক ধর্মপথ ॥ 
পদছায়া,দিলে যদি পাষণ্ড দেখিয়।। 
লয্ম্যা চল নুপ কাছে ছাড়াঁন করিয়া ॥ 
এত শুন্য লাউসেন লখ্যার উত্তর । 
লব্ুগতি গেল ফিরে নৃপতি নিয়ড় ॥ 
বহ্ুদেব বিছ্যাধবর বিনোদ বলাই ॥ 
কালাচাদ কুড়্যাবাম কমল কানা্রিও ॥ 
বাগরায় বিদ্যা বছ্য। লালু কালু আর । 
তের ডোম সঙ্গে সেন করিল জুহার ॥ 
নপ কন বাপু ফিবে আইলে কহ। 

সেন কন কালুকে আমার সঙ্গে দেহ ॥ 
বাজ কন তোমাকে অদেষ আছে কি। 
প্রাণের অধিক তুমি পুর্বে কয়াচি ॥ 
কালুকে লইয়া তবে মধুর লপিতে । 
সমপিয়। দিলেন সেনের হাতে হাতে ॥ 
আনন্দের সীমা নাত সনের গমন । 
ছিজ্ শ্রীমানিক ভনে সখ! নিরঞ্জন 7১৫ ১॥ 


ঘবে তুণ তুরঙ্গে চাপিল। লাউসেন । 
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববরে আখগুল যেন ॥ 
সাথ সুরা ছু বীর ঘোড়ার আগে ধায় । 
তের ডোম তারা সব আশেপাশে ধা ॥ 
পড়িয়া বহিল কুড্যা পত্রের ছাউনি । 
পশ্চাৎ চলিল লখ্য1 যতেক ডুমনী ॥ 


'অই্ম পাল। ৩১৩ 


ধাইল ভোমের শিশু হইয়া মিশাল । 
তাড়িয়ে চলিল কালু শুকরের পাল ॥ 
সেন কন ময়না ধনের স্থান হয়। 

তায় অনাচার কর উপযুক্ত নয় ॥ 

রেখে চল নদ্রীকুলে বিপিনে নতুবা । 
কালু কম্প ন। হল্য আমার তবে যাবা ॥ 
না] করিতে পারি ত্যাগ জেতের ব্যাভার । 
ইহাতে ঘে মত হয় হুকুৰ তোমার ॥ 
বীরের বচনে বাক্যে লাউসেন বলে । 
কুরঙ্গ কাপর দিব কোলের বদলে ॥ 
কালু কয় এতকাল করেচি পালনে । 
কি গতি হবেক তব রেখে গেলে বনে ॥ 
বুঝিয়। কালুর ভাব সেন দিল। বর । 
বিপি-ন থাকুক হয়্য। বিপিনশুকর ॥ 
প্রবেশ করিব বল পেয়া। ক্ুপাদুষ্টি । 
সে; ৫₹তে হল্য বনশুকরের কুষ্টি « 

তুগ্ হৈল কালু সেন তারপরে । 
ভগ্তিত করিলা টাকা শ্রবলবাজারে ॥ 
বসন ভূষণ কিনে দিলেন সভাকে । 
তীক্ষধার হেতের দিলেন একে একে ॥ 
করির। রমতি পাচ্ছ গধন কেশরী । 
£ভববী হইল পার আরোহণে তরী ॥ 
বপু ক্রর ব্যাঁধ এক বিহগসন্ধানে । 
হার্দ জাল অনেক এডেচে এক বনে ॥ 
আপুনি লুকায়ে আছে বৃক্ষের নিয়ড়ে | 
শারী শুক ছুই পক্ষ দেবে তায় পড়ে ॥ 
বিপরীত বন্ধন দৌহার পায় দিয়া। | 
বাজাবে বিক্রয় হেতু ব্যাধ গেল লয়্যা ॥ 
কেহ নাই নেয় পক্ষ গত শেষ দিব ৷ 
ব্যাধ বলে আজি হৈল অলক্ষণ কিবা ॥ 


৩১৪ ধর্যমঙল 


ভ্রমণ করিতে নারি ফিরে ষাই ঘর । 
খাইব ক্ৌোহার মাংস পুরিয়া ভদ্র ॥ 
শুনে শাবী শুকের সমুদ্র €হল ভয় । 
ব্যক্ত হয়্যা বলেন বচন সবিনয় ॥ 
এ ষান লাউসেন ময়নার রাজ । 
যা হইতে প্রকাশ জগতে ধ্পুজ। ॥ 
আমাদিগে কেন বা বধিবি অকারণ । 
লাউসেনে দে লয়ে দিবেন ঢের ধন ॥ 
পক্ষের বচন আনে ব্যাধের গমন । 
অতিত অস্ত অস্ভিক অয়নে দবরশন ॥ 
ব্যাধ বলে লাউসেন ধদ্েব তপসী । 
অন্ন বিনে আট দিন আছি উপবাসী ॥ 
এই ছুটী পক্ষে নেয় দিয়া কিছু ধনে ॥ 
পুর্ণ কৰা অন্র খাই তোমার কল্যাণে ॥ 
কি নিবে উচিত মুল্য লাউসেন কয় ॥ 
ব্যাধ বলে পক্ষকে জিজ্ঞাস মহাশয় ॥ 
জিজ্ঞাস করেন সেন সমাহিত অতি । 
শারী শুক কম শুন ময়নার ভপতি । 
পুণিত"আপুনি বট শুহ্যাচ পুরাণ । 
রাখিলে অনেক ধর্ম অন্তগত জন ॥ 
ছন্াত্স। দারুণ ব্যাধ দ্িলেক বন্ধন । 
আজি হসস আমাদের অকাল মবুণ ॥ 
পরম €বষ্ব তুণ্ম বুঝিন্ত নিদান । 
ছুপু হতে বক্ষ! কবর দোহাকার প্রাণ ॥ 
অবশ্টা তোমার ধান শুধিব ছু ভাই । 
নচেৎ ব্যাধের হাতে পরান হারাই ॥ 
সবিস্মম্ম সেন শুনে এতেক বচন । 
জিজ্ঞাস কনেন পুন অঝোন নয়ন ॥ 
পক্ষ হস্ত কেমনে এতেক ধর জ্ঞান । 
কহিবে কল্পন। ছেড়্যা না করিবে আন ॥ 


অষ্ম পাল! ' ৩১৫ 


শাবী শুক কয় শুনে ময়নার ঈশ্বর । 
বিপ্রের বালক মোর। বুন্দাবনে ঘর ॥ 
শকটভঞ্জন কৃষ্ণ করিল। যেখানে । 
তথায় হইল যুদ্ধ তৃণাবর্ত সনে ॥ 
বচ্ছ বকাসহুর ঘথ। হইল বিনাশ । 
সেইখানে সপ্তম পুরুষ কৰি বাস ॥ 
বয়স ব্সর বাবর বেদ আবোহন। 
পিতা মাত। প্রতিদিন পড়িবারে কন ॥ 
সমপিয়! দিলেন বিদ্বান এক বিপ্ে। 
নিজ নিকেতনে তেহ লয়ে গেলা ক্ষিপ্র্রে 1 
পাঠ লক্ষ্য। পাঠশীলে ফেলে পাতকালি । 
প্রত্যুষ বিহানে মোরা পক্ষ ধর্য বুলি ॥ 
€ধদবের কারণে ছুই হেলেন মা বাপ । 
প্ত্বকুলে জন্ম নিগ্যা গুরু দিল। শ'প ॥ 
গুরু 'অভিশাঁপে জন্ম পক্ষিণা ডদনে। 
বন হইল দেহ পাচ মাস পরে ॥ 
চত্রকুট পর্বতে ছিলাম কতক।ল। 
বিহঙ্গম। সঙ্গে বড় বাড়িল জঞ্জাল ॥ 
ত্যাগ ক্যা সেই স্থান স্রখে অভিভূত । 
গোবর্ধন গিবিতে গুয়ালাম দিন কত । 
অকাল অনর্থ বড় বের ঘটনে। 
উডে এ্রন্তা) পড়িলাম ভমে এই বনে ॥ 
দিক্‌ মাত্র নাই জ্ঞান €দবে দিশাহারা । 
পাপিষ্ঠ ব্যাধের হাতে পড়িলাম ধরা ॥ 
পরান উড়িল ভয়ে চারিপানে চাই । 
কুষ্ণ বিনে উদ্ধার করিতে কেহ নাই ॥ 
উত্তম মধামাধম সভাকার গতি । 
আজি হৈলে তুমি কৃষ্ণ আমাদের প্রতি ॥ 
এতেক অদ্ভুত কথ। শুনে লাউসেন। 
শারী শুকে কোলে কর্যা আনন্দে নাচেন ॥ 


২০৩ 


ধর্ম মল 


ব্যাধের তুষিল। মন বহু বত্ব ধনে । 
দেশে গমন পুন গজেজ্দরগমনে ॥ 
গোলাহাট আামতি জালন্দ। হ্যা পার । 
পাইল পুরাণপুব পঞ্চকোলি সার ॥ 
পার হয়্যা বধমান পবনগমন । 

অতি দূর আমিন্তার সরাঁই উচালন ॥ 
কোথায় রন্ধন কোথায় চিড়্যা খণ্ড দধি। 
না কনে বিলম্ব পথে চলে নিরবধি ॥ 
পার হল্য পছুমা পদ্ধতি প্রবতনে । 
সাগামেটে বঞ্জিতপুব রহিল দক্ষিণে ॥ 
গোলপুর বুহিল বামে গড় মান্দারণ । 
দেখাদেখি উসহ্পুবে দিলা দবশন ॥ 
বস্থবাটী অগ্রসবে এভায়া ত্ববিত॥ 
ুভক্ষণে স্বদেশ ময়না উপনীত ॥ 
বনবাস হত্যে যেন দেশে আহল ব্াম। 
সভাকাবু আনন্দ হইল অন্পাম ॥ 
আছিল মনের ছুখ দূরে গেল সন । 
প্রত্তি ঘরে মঙ্গল বাজনা মহোৎসব ॥ 
কালু রাখিয়া সেন কনক বাজালে । 
কর্পুক্ সহিতে গেল! মায়ের গোচলে ॥ 
জনকে প্রণাম আগে জ্গোড কক হাতি । 
প্রদক্ষিণ মায়ের চবুণে শ্রণিপাতি ॥ 
জীবন পাইল বঞ্ত। জ্ডাইল প্রাণ । 
দেখিয়া! দোহাব ভুটা কমল বধ্ষান ॥ 

লয় হল্য বাজাবাঁনী নয়ন কবন্দে। 
চাদমুণে চন্দ খায় চিনের আনন্দে ॥ 
মরি বাছ। বাপধন পরান আমার । 
এতদিন হয়্যাছিল ময়না আধার ॥ 

আব কিছু নাই ধন অভাগী মায়ের। 
মর্য। ঘাই বালাই লইয়] তোমাদের ॥ 


অষ্টম পাল! ৩১৭ 


জিজ্ঞাসিব মনে আছে গোৌড়ের বারতা । 
সত্য কর্য। সমুদয় কহিবে সবথা ॥ 
তোমাদের মেশ্যা মাসি আছেন কেমন । 
মাহুছ্য। কব্যাচে কত তুই আচরণ ॥ 

পথে যেতে কত কণ্ছ পেয়েচ দু ভাই ॥ 
কি ধন দিলেন বাজ। আগে দেখে ভাই ॥ 
লাঁউসেন তখন কহেন কর জোডে। 
ছুর্জয় আছিল বাঘ জালন্দার গড়ে ॥ 
বিনাশ কর্য!চি তাকে নিজ বাহুবলে । 
কর্যাচি কুন্তীর বধ ভারাদীঘি ভলে ॥ 
বিপদে লোচন ভাই ছেড়্যা গেল তারা । 
জিয়ালাম জামতিযে ছুদিনের মডা ॥ 

ত। শুন্য! কর্পুর তবে লাক দিয়। উঠে । 
বচন ধলিতে মুখে €ধ যেন ফুটে ॥ 

এক্ষন মায়ের কাছে হাত নেড্যা কথা । 
ত এ ০শথেচি যত দাদার যোগাযত। ॥ 
পেয়ে ভয় পলাইলে পরান বিকলে। 
বাঘকে বধ্যাচি আমি এক গোটা কিলে ॥ 
বন্দী ৫কিল জামতিয়ে বাকষ্বে মিয়া । 
ছাড়াঁন কর্যাচি তায় ফিকিবু করিঘ্যা ॥ 
আমি ন। থাকিলে সঙ্গে শুন গো জননী । 
এতক্ষণ কান্দিতে দাদার লেগ্য! তুমি ॥ 
এক এক কথায় করব কদে গোল । 
লাউসেন না পায় বলতে অন্য বোল ॥ 
প্রবোধিল বঞ্তীবতী বুঝিয়। প্রস্ুত্ব । 
জানি আমি যে বলে কপ্রর সব সত্ব ॥ 
তবে লাউসেন কয় গিয়া গোৌলাহাটে । 
সুবিক্ষীর দর্প চুর সমিস্ত] সন্কটে ॥ 

/গীড় দীখিল দিব। দণ্ড ছুই ছিল । 
লাউদত্ত কর্মকার ধমত্রতা করিল ॥ 


৩.১ ৬, 


ধর্মমঙ্গল 


মাম। শুন্তা বাস দিতে কর্যাঁচে বারণ । 
ঘোড়া চোবর বজে মোবে দিলেক বন্ধন ॥ 
প্রবন্ধ করিয়া পরে ভূপতির পাশে । 
হস্তীবর সহিত যুদ্ধ কর্নাইল শেষে ॥ 
নিরগুনে ন্মস্ষিয়। নগে কন নু । 
মেস্তার আনন্দ দেখ্য। মাম! হল পষ্ট ॥ 
কিছু না করিতে পেরে ভবে খলমতি । 
কহিলেক জিয়াইয়! দিতে মব। হাঁতী ॥ 
সভাজন সকলে ষতন কল শেষে । 
জিয়ালাম মনা হাতী তোমার আশিসে ॥ 
আনন্দে আমাকে মেস্যা। করিলেন কোলে । 
প্রণাম করিতে মাম! পুনরবার বলে ॥ 
কহিলাম আমিষ! বচন অবিসার। 
প্রণাম করিলে তুমি হবে ছারখার । 
ছাঁড়ে নাঞ্িও তথাপি নাবড় তাব নাম । 
কহিলেক বটবৃক্ষে করিতে প্রণাম ॥ 
প্রণাম করিলাম হয়্যা যোগাসনে জাখ্য। 
ধর্মের কৃপায় ধ্বংস হল বটবুক্ষ ॥ 

বিস্যম ম্য্যোর মুখে সবে নাঃ বাণী । 
ময়না বস্ষিস লেখে দিলেন তখুনি ॥ 
দিয়াছেন দিব্য এক পক্ষবাজ ঘোড়া ॥ 
কর্ণের কুগডল হার খাস জামা তাড়া । 
তা শুন্য! মাসির হল্য আনন্দ অপার । 
দিয়ছেন তোমাকে আনন্পময় হার ॥ 
কপ্ুরে কনক মালা মেস্যা দিল। শেষে । 
এত শুন্য! আনন্দসাগনণে বকা ভাসে ॥ 
কর্ণসেন মগ্র ৫হল লোচনের জলে । 

ব্যন্ত হয়ে লাউসেনে করিলেন কোলে ॥ 
জলস্য 'অগ্রিয়ে জল দিলে বাপধন । 
কুলের পক্ষজ ভুমি কোলের রতন ॥ 


অষ্টম পাল। ৩১৯ 


তারপর কালুকে সেনের হল মনে । 
জম্নপতি মগ্ডলে আজ্ঞা দিলেন তখনে ॥ 
রতনে রচিত ঘর ব্দপার ছাউনি । 

পীত নীল পতাকা নিশান প্রছ্যমুনি ॥ 
ভোজন ভাজন পাত্র দিল জনে জনে। 
স্বতাঁদি তওুল পূর্ণ সবার সদনে ॥ 

বিশেষে কালুকে হল সমাদর বাড়া । 
জামাজোড়া দিলেন সমাজ কল্যা ঘোড়া ॥ 
ছুহাঁতে বলয়। দিব্য দক্ষিণে গঙ্গাজল । 
গলায় মুক্তার হার শরবণে কুল ॥ 
ক1কালে কেশরী জাল হিবামাঠা। কড়ি । 
দিলেন নখের হাতে স্বর্ণের চড়ি ॥ 
এনআরবি স্বর্ণথাল পঞ্চক রতন । 

হাতে হাতে ময়না করিল সমপণ ॥ 
আনন্দে অবনী রাজ্য করেন ময়না । 

এগ গড মাহুছ্য। জুড়িল মন্্ণ ॥ 

দ্বিজ শীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ধবামর দূপে ধর্ধ দিল। যারে দেখা 1১৫২॥ 


গৌডপতি বারামে বসিল গৌড় মাঝ । 
অমবাঁবতীয়ে যেন ইক্রদেব বাজ ॥ 
স্থযের সমান শোভা শিবে ছএদওু | 
প্রতাপে ধরণী কাপে প্রবল প্রচণ্ড ॥ 
সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ত্রান্গণ। 
অনিরুদ্ধ উপাখ্যান উধার হরণ ॥ 
হবিহরে ঘোর যুদ্ধ হইল অদ্তুত। 
স্রাম্বব নাগনব সভে চমকিত ॥ 
মহেশ্বর মোহ পেল্য। মুখে উঠে হাই। 
বালকে বধিতে বিষুণ যান ধায়াধাই ॥ 


৮০৬, 


ধর্মমঙ্গল 


আঁস-ইযু গদার প্রহারে গদাধর। 

বেনের বিমান ভেঙ্গে কল বরাবন ॥ 
অধ্য। হল্য সমাপ্ত পাঠক পুথি বাধে । 
ভাঁট পড়ে বামবার পিঙ্গল স্থছন্দে ॥ 
কারকুন মুহরি কাগজ লয়্যা বসে। 
মোখাদেম মণ্ডল মজুত আশপাশে ॥ 
বাবরভৃম্বা বন্যা আছে বুকে দিয়া চাঁল। 
শোতে সব বাডত সম্মুখে সমকাল ॥ 
জয়সিংহ জমাদার তোটাল জীবন । 
শিবরাম শিকদার সর্দার সনাতন ॥ 
মহাপাত্র বসেছে বাজার বামষপাশে। 

মনে করে লাউসেন ভাগিন্তা মরে কিসে ॥ 
খেতে গশুত্যে বসিতে সদ্ধাই উঠে অগ্নি 
কতদিন আটকুড়ি হবেক বঞ্জ! ভগ্রী ॥ 
0গোৌঁড়ে আল্য হাতী লয়্যা ঠেকালাম গায় । 
মনম্তীপ হল্য বেট। মল্য নাড়ি তায় ॥ 
ঘোড়াচোর বল্যা শেষে দিলাম বন্ধন । 
করালাম কপছে কুঞ্জবর সনে রুল ॥ 

সে সবহইল ব্যর্থ হব «এই সাবর। 

দিয়া হিত দর্প চর করিব ভাগিনার ॥ 
পাঠাইব মহিম করিতে কামতায়। 
কাঁলকধপ। কালী আছে নাচ বুক্ত খায় ॥ 
তথ। গেলে তবে হম ভিগুণ স্বলার। 
নেউটিয়1 লাউসেন না আসিল আর ॥ 
বলবান্‌ এক্র ৫হলে বুদ্ধি দিয়! বধি। 

হাব । দাঁর। হীরা হয় হাথে পাল নিধি ॥ 
এই যুক্তি মনে করে মহীনাথে কয়। 
ন্বাজা হযে বাজধর্ষ রাখিতে যে হয় ॥ 
কাঙ্রে কপুরিধল নাই তই । 

কার ব্বাজ্য কেব। লুটে কেব তর নেই ॥ 


সখ ৯ 


অষ্টম পালা ৩২৯ 


আমি কি করিব একা তৃমি ধীর হল্যে। 
পরস্পর শুনি বেট। গালি দিয় বুলে ॥ 
বার শাকে কাগজ কর্যাচি বাকী জার। 
কত টাকা পেতে হয় বুঝ্যা দেখ বায় ॥ 
এখন ইহার আছে উপদেশ এক । 

তুমি আমি হত্যে তার কিছু না হবেক ॥ 
লাউসেন ভাগিনার বেড়্যাচে বড়াই । 
চাঁকর তোমার দেখাশুনা তবু নাঞ্ি ॥ 
ন লাখ টাকার জায়গা মিছে বস্তা খায় । 
কর্যা বল্য। শক দিয়া পাঠায় কামতায় ॥ 
আজি হয় বাতাবাতি যেমন দাখিল । 
চটপট বেন্ধে আনে চড়িয্্যা মশুকিল ॥ 
সার দির নুপতি আনায় লাউসেনে । 
পাত লেখে পরানা পরমানন্দ মনে ॥ 
শুভ সনে ম্বন্তি আদি লেখিল সদর । 

পর 115 পৌছিব। গৌড় নগর । 

কাওরে কর্পুরধল কালী সখ! যার । 

না দেই বাজার কর করে অহঙ্কার ॥ 
উত্তুদ্লে মহিম হবেক তার সনে । 
ত্বরাত্বন্ি তোমাকে তলপ তে কারণে ॥ 
না| আশ্য যছ্যপি শুনে জননীর মানা । 
বেরিজ করিয়। নিব দক্ষিণ ময়ন। ॥ 
মোহব করিল পাত্র মনে হরমিত। 

লঘু গতি কালু দণ্ডে করে নিয়োজিত ॥ 
বিদাই হইল কালু রাজার সাক্ষাতে । 
ময়না পাইলেক এস্য! দিন পাচ সাতে ॥ 
বন্দিয়। মযুরভট্ট কবি স্থকোমল। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে অনাদিম্ঙ্গল ॥১৫৩॥ 


৭২২ 


ধর্ম মঙ্গল 


সভা কর্যা বসেচে ময়নার মহীপাল । 
ভদ্রাসন মাঝে যেন ভৃপতি পঞ্চাল ॥ 
কুনিশ করিল কালু দণ্ড নৃপদ্ুত। 
পরান দিলেক হাতে পাত্রের হজ্ুত ॥ 
বন্দনিয়! বার তিন মাথার উপর । 

পাঠ কবে লাউসেন ভাঙ্গিয়। মোহর ॥ 
আনন্দ হুইল যাব কামতায় রণে। 
বিদ্বায় হইতে গেল। জনকের স্থানে ॥ 
খধষিষজ্জ রক্ষী হেতু বাক্ষসী বধিতে। 
বাম যেন বিদায় মাগেন দশরথে ॥ 
তেমতি লাঁউসেন মাগে বিদাই বারত।। 
কা৪বর মহিম ষাঁব আজ্ঞা কর পিতা ॥ 
কণসেন কষ বানু আমাকে শা কবে। 
জননী তোমার ঘর্দি বলে তবে যাবে ॥ 
শাঁলবাঁণে শবীন করিয়া ছ।রখার । 
পায়্যাচে তোমাক বুল পবানেবু হার ॥ 
এতেক বচন শুুন্যা বাপের বদনে । 
প্রণাম করিল গিয়া মায়ের চরণে ॥ 
সবিনয় বলেন ধরি! ছুটা পা। 

কাঙুর মহিম ঘান আজ্ঞা দের আ।॥ 
মান পর্রিহরি বলে যেতে চান বাম । 
বিকল হইল “যন “কাক্ল্যান্ প্রাণ ॥ 
মেইমত রবঞ্জানতা শাহ আর মন । 
কোলে কনে লাউসেনে করেন ক্রন্দন ॥ 
৫কোাথ। যাবে বাপধন মায়ের পনান। 
শিশুমতি সংগ্রাষের কি জান সন্ধান ॥ 
তোমার নিমিত্তে বাছা শালে দিভি কাপশ। 
আপবাধ হয ঘদি দেয় মনশ্তাপ ॥ 

গুক্বু যতন বাক্য যদি লঙ্জেন যায়। 
তবে তুমি অভাগী মায়ের মাথ! খায় ॥ 


অষ্টম পাল। ৩২৩ 


লাউসেন কক্স মাগে। নিবেদি চরণে । 
বাজার চাকর হই না ষাব কেমনে ॥ 
আছেন আমার সখা অনাদি ঠাকুর । 
তোমার আশিসে জয় হবেক কার ॥ 
এত বল্য। পদরজ বন্দিয়! মাথায় । 
ল(উসেন মায়ের কাছে হল্যেন বিদায় ॥ 
উপমা নাহিক এত আনন্দ হইল । 
কালুকে কহেন ডেকে কামবূপ চল ॥ 
কপুরধলেন্র সঙ্গে হবেক মহিম। 
আপুনি সাজিবে আগে সমরপ্রধান ॥ 
কালু কয় মহারাজা মনঃকথ। নাতি | 
যুঝিব যেমত শক্তি যা করে গোসাঞ্রি । 
পাঁচবার প্রণিপাত প্রদক্ষিণ আগে । 
আগর পাখরে সেন অভুমতি মাঁগে ॥ 
জাতিস্মর অশ্ববর জানেন সকলি। 

কা" । হতবক জর ক্ুপাঁসিত। কালা ' 
চপল কৰিয়। সেন চড় মোর পিছে | 
সপ স্বর্গ উপরে পাতাল সন্ত হেটে ॥ 

এ চৌন্দ ভুবন আগে জয় কর তবে । 
পশ্চাত কাডর লক্ষ্যা পগ্রমাদ পড়িবে ॥ 
সেনেব আনন্দ শুনে এতেক বচন । 
অশ্বপাঁলে আজ্ঞা দিল! করিতে সাঁজন ॥ 
আজ্ঞা পেঘ়া। অশ্বপাল এল অ০ জনে । 
বাহির করিল ঘোড়। বিস্তন যতনে ॥ 
চঞ্চল অবনী হানে চরণ আঘাতে । 
ল।ঘ দিয় শুন্যে উঠে দশ বিশ হাতে ॥ 
কয়েদ না হয় ঘোড়া করে পিকপাম। 
নিকাড়ি খেচিয়। মুখে দিলেক লাগাম ॥ 
কনক বচিত জিন কশফলা সনে । 

উদ্দয় করিল পিঠে অরুণ বরণে ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


থোপ তায় থুইল থর কাচমুনি রাকা । 
উড়ুপতি গেল যেন ইরম্মদে ঢাক] ॥ 
ঘাঘর ঘুখুর ঘণ্ট। ছু সারি গলায়। 
চামীকর বাজন নুপুর চারি পায়। 

শূন্য মুত সঙরিয়া সেন চড়ে পিঠে । 
উধাঁড করিল ঘোড়। অস্তরীক্ষ বাটে ॥ 
সঙ্গে সসজে তের ডোম সাক্ষাৎ শমন । 
করে ধরে কৃপাণ কাটারি কালতন ॥ 
কালুবীর সাজিল কাঁসর জাম। গায়। 
ধন্গঃশর ধরিয়া ঘোড়ার পাছু ধায় ॥ 
ত্বরিত গমন পথে বিলম্ব না করে! 
গৌড় নগর পায় দিন দশ পরে ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ বাকুড়ারায়। 
ধনপুত্র লক্ষ্মী হর ঘেগায় গায়ায় ॥ 
অন্ধ কুষ্ঠ আদি ব্যাধি বিনশে সকল । 
উপহাস যে করে সে যায় রসাঁতিল ॥১৫ও 


তিপদী 
উঠিয়। প্রভাতকালে করান করে গঙ্গাজলে 
. সমাদরে সেরে রুষ্প্জা। 
পাঠক পুরাণ পড়ে শরবণে আনন্দ বাড়ে 
বরালনে বস্তা মহারাজা । 
বাম গেলা বনবাসে দণ্পরথ টৈলে দেশে 
বনে সীত। হবিল নাবণ। 
আকুল হইল প্রাণ কান্দিয়। বিকল বাম 
হায় হায় করেন লম্মণ ॥ 
স্টনে ভপতিব চিত্ত অতি ভাবে উনমন্ত 
পরিপূর্ণ লোচনের জলে । 
উতারিয়। অশ্বরাজে লাউসেন মভামাঝে 
উপনীত হল্য হেন কালে । 


অষ্টম পালা 


প্রণমে যে সবে পায় পুলকিত হেলা বায় 
পরম আদর লাউসেনে । 
জিজ্ঞাসা করেন তবে বাড়ির কুশল কবে 
কর্সেন আছেন কেমনে ॥ 
রঞ্জাবতী আছেন ভাল তাঁর তন্ত্র আগে বল 
তুমি তার পরান কেবল । 
সেন কন তবে বায় তোমার আবিসে প্রা 
ভাঁকার সামিক মঙ্গল ॥ 
নুপতি কহেন বাপু প্রবল হইল বিপু 
মন দিলে মনস্তাঁপ দূর । 
কাঙরে কর্পনুধল নাদ্াায় ভমের কর 
তার তৃমি কনর দর্দচুর ॥ 
চরাসন্ধ ক্রনগপনে নুরিষ্টির ছুনোধনে 
এ 


[ভশয়ু। 


জঞ্জাল হইল অর! 
শীরাম রাঁব্শে “যন তার স্দ মাল হেন 
বিবাদ বান্ডিল নিপধয় ॥ 
সেন কন নগা ধর্ম আগোডর নাহি কর্ণ 
সাগর লভিবতে পাঁরি ফেন্দ্য! | 
তোমার লবণ খাই উচিত শুধিতে চাই 
আনিব কপুরধলে বেন্ধ্য! ॥ 
রাজাকে এতেক কনা লাউুসন বি্দাই হয়্য। 
হয়গতি হয় আরোহণে । 
ভাবিয়। ত্রিদশনাথ হিজ গদাধর সত 
দিজ শ্রীমানিক রম ভনে 1১৫7 


রি 


অরুসে যুগল আখি অরুণ বরণ । 
বাঁবণে বধিতে যেন রামের গমন ॥ 
তকটভে বধিতে যেন কৃষ্ণের আরুষ 
লম্মণে বাঁধতে যেন যান লবকুশ ॥ 


৩২ ৫ 


৩০২৩৩ 


ধর্মমঙ্গল 


পাছুয়ান পারাপুর প্রহ্লাদভুবন । 
কাঁবেরী হইল পার কৌশলকানন ॥ 
সাজগা। সবাল্য। রাখে সম্মুখ নিয়ড়ে । 
উপনীত লাউসেন কামতার গড়ে ॥ 
চৌদ্দিগে গভীর খানা গগ্ডকীর বারি । 
জমুদ্রের মাঝে যেন শৌভে লক্ষাপুবী ॥ 
কালিয়া বরণ জল কাঁলসপ খেলে । 
পর্তপ্রমাণ ঢেউ পড়িছে দছুকুলে ॥ 
অজয় দুজয় গড় কার শক্তি জিনে। 
কৃষ্ের ছারিক। যেন তমোময় দিনে ॥ 
সোম স্থয বিনে কার নাই অধিকার । 
তরী বুড়ে তরঙ্গে উপায় তবিবার 
গগুকীর দক্ষিণে দেউল দীঘি নাম। 
তার ঘাটে লাউসেন করিল মোকাম ॥ 
বাঁবণ বধিতে যুক্তি স্রগ্রাঁব সংহতি । 
লঙ্কায় সসৈন্য যেন রামদাস রথা ॥ 
চাঁরিঘাটে চেঁকী বদসিল। চারিদিকে । 
নকিব ফুকরে কালু লাউসেন আগে 
মন দিবে মহারাজ আমার করা । 
আছ্জিকার মহিম ঘে দেখি অন্পায় 9 
বলে কিছু ন! হৈল উপায় কর সার। 
£কানরুপে গগুকী নদান্ু হই পার । 
জবন্যাছি বাপার মুখে কয়েছিল আক্ত। 
গড় নিত সেজ্যাছিল বড় বড় বাজ ॥ 
জিনে কে ছুর্তয়্ গড় দেপে ভয় পাই । 
মন্তব্যে অসাধা ৫দবেলু বল চাই ॥ 
এত শুন্য! লাউসেন হল; চমকিত। 
দীঘিতে দেখিল দিব্য পল্ম বিকশিত ॥ 
ধ্যান কক্য। প্রীমন্ত্র চিন্তিল। চিন্তমাঝ ॥ 
পদ্ম তুলে প্রেমানন্দে পূঞ্জে ধর্মবাজ ॥ 


অষ্টম পাল ৩২৭ 


ষোড়শোপচাবে পুজা সমপিয়া সব । 
কৃতাগ্ডজলি কাতর হইয়া করে স্তব ॥ 
ওহে অনাথের বন্ধু অগতির গতি । 
কে জানে তোমার মায়া অগোচর মতি ॥ 
গজেক্দর-মোক্ষণে শুনি মহিমা অপার । 
পদছায়! দিয়ে ৫কলে প্রজ্লাদে উদ্ধার ॥ 
দুর্বাস। মুনির হতে ব্রৌোপদীকে দয়। | 
স্থধন্থাকে সংকটে সদর পদছায়া ॥ 

পুড়ে মরে পাগুব পাবকে জৌঘরে । 
বাঁচাইলে বুদ্ধি দিয়। বলালে বিদূবে ॥ 
অগতির গতি তুমি গতি নাপিত আব ॥ 
অনাথ কিক্করে কর এ সংকটে পার ॥ 
এন্ড স্ততি ৫কল সেন কাঁতির হইয়া । 
ধঠ;.মতে জানিল ধর্ম নৈকুণ্ে বসিয়া ॥ 
হন্তমাতনে কন ডেকে বচন জবস। 
ডি জানি তোমার মভিমা গুণ যশ ॥ 
অভুনের দপ চণ কবলে যে কাল্ে। 
পাতিয়] প্রবন্ধমাঁল1 পহেথে বস্যাছিলে ॥ 
ধৰিলে মক্ট বেশ অবুহত্ কার । 

তেই পথে অজুন আনন্দ কর্যা যায় ॥ 
বলে ঢেকে বসি ছাড়ি বত্ম নি বানর । 
এক চড়ে নচেৎ লইব যমঘরু ॥ 

অর্থ উচিতে নারি অধিক না কবি। 
নয় তবে লেজখান ০নড়্যা বেখে যাবি ॥ 
অশ্রন ধরিল লেজে বাডিল জঞ্জাল । 
অভেদ করিল লেজ সম্ভ্রম পাতাল ॥ 
পরাঁভব অঞ্ঞন করিল তইট মাথা । 
তখন কহিলে তুমি জয়রাম সীতা ॥ 
অজুন কহিল তবে কৃষ্ণচনাম নে। 
কোথাকার রামসীতা তাবে জানে কে ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


অনিন্দার নিন্দা শুনে ক্রোধে হুতাশন । 
কহিলেন রামের গুণ সমুদ্রবন্ধন ॥ 

সবংশে করিল ঘোর বাবণে নিপাত । 
তোর কৃষ্ণ খেয়্যাছিল গোয়ালার ভাত ॥ 
অঞ্জন তখন কয় তুচ্ছ মনে করি । 

এক্ষনি সমুদ্র আমি বেন্ধ্য দিতে পারি ॥ 
পুবমুখে পাচ বার প্রতিজ্ঞা করিল । 
একবাণে অষ্টাশী ষোজন বেন্ধেছিল ॥ 
তুমি তায় কহিলে আমার বুদ্ধি পেয়ে । 
সিংহনাদ শব্দ ক্যা যাব ঝাপ দিয়ে ॥ 
তায় যদি ভাঙ্গে তবে ততীয় আভিল। 
এই মোর প্রতিজ্ঞ মারিব এক কিল ॥ 
আমার হইল ভয় কিহ্যানাজানি। 
অঞ্জন বড়ই ভক্ত ততোধিক তুমি ॥ 
তোমাদের প্রতিজ্ঞা পরণে ত্বরাহরি । 
বাধখান আপুনি মাথায় করা ধনি ॥ 
লাফ দিয়ে দর্প কর্যা পড়িলে মাথায় । 
সুখ দিয়ে ব্রক্ত উঠে ধড়ে প্রাণ যার! 
তোমার বিক্রম যত [মানে নাতি ছাপ।|। 
কাওর মহিম ত্বরায় যেতে হল বাপ। ॥ 
ভক্তেব অধান আমি জানে জগঙজ্জনে ৷ 
আজি বড নিপাঁক পড়িল লাউসেনে ॥ 
গৌড়েশখরের মাত। স্ুজ। স্রন্দবী | 

তার ঠাঞ্চিত জপমাল। অন্রয় কাটার । 
সনুদ্রের মৃত্তি ধরা! যাবে সাবধানে । 
লয়যা তবে লণুগতি দিবে লাউসেনে ॥ 
এত শুন্য] হন্রমান্‌ কবেন জিজ্ঞাস। । 

দ্বিজ শ্ামানিক ভনে বাকুড়ারায় ভরস। ॥১৫৬॥ 


অষ্টম পাল। ০২৯ 


ব্রশ্জার হাতের মাল বরণের অসি । 
সফুল্লা পেলেক কোথা হইয়া মানবী ॥ 
শুনিব তোমার মুধে সব সমাচার । 
তবে ষাব লাউসেনে করিতে উদ্ধার ॥ 
ধরন কন ধরণীয়ে ধর্পপাল বাজা। 
কেবল কর্ণের তুল্য করবে কষ্ণপুজ ! 
দিবানিশি ত্রাঙ্গণ ভোজন দানধ্যান। 
ভক্তিভাব করা । শুনে ভারথ পুরাণ ॥ 
পুত্র নাঁঞ্িও পূর্বকালে ছিল কিছু পাপ । 
অতুল এশ্বয ঘর আনন্দ বলাপ ॥ 
প্রজার পালন করে পুতে সমান । 
কষ্চকথা বামকথা করে সদ গান ॥ 
একদিন মৃগয়া করিতে হল মন । 
সফুল্াকে কষ ডেক্যা। স্প্রিয বচন ॥ 
এগয়। করিতে যাই কতক্ষণে আনি। 
স্ব" রহিলে তুমি শুন গো ব্বসী ॥ 
পাঁপ পুণ্য সুখ ছুস্ধ ধন অর্থ লাগি। 
'অর্প অঙ্গ জায়। হয় অর্পেকের ভাগী ॥ 
আজি কর কৃষ্ণচসেবা আমার বদ.ল। 
শুদ্ধ ভাবে পুরাণ শুনিবে সন্ধ্যাকালে ॥ 
কাঞ্চন মুকুতা মণি কর্যা! পুণামান। 
দর্ষিণ। সহিত ক্যা খিজে দিবে দান। 
গরিব কাঙ্গীল দেখ্য। দিবে কিছু ধন। 
কবরাইবে এক লক্ষ ব্রাক্গণ ভোজন ॥ 
চন্দন চাপার মালা কুমকুম কম্তরী । 
পূটজবে ছিজেপ ছুটি চরণমাধুরী ॥ 
বেদে বলে চাবিকাঁলে সজীব ত্রাহ্মণ। 
যার পদচিহু কুষ্জ করিল ধারণ ॥ 
তক কহিয্া বাজ মগয়ায় গেল । 
সৈন্য সনে গর্জনে গহন প্রবেশিল ॥ 


ধর্মমজবল 


ওথ1 গায় ভূপতি ভাধার হযশগুণ। 

এথা সফুলার প্রতি কৃষ্ণ নিদারুণ ॥ 
লভ্ঘিল নাথের বাক্য না করিল কিছু । 
এই অপরাধে কষ্ট ভূর্তিবেক পাছু ॥ 
আপুনি করিয়া স্লান ভোজন সকালে । 
দাসী.সঙ্গে পালক্কে বসিয়া পাশ। খেলে ॥ 
পশায় মঞ্জিল মন হত €হল জ্ঞান । 

না করে কৃষ্ণের সেবা না শুনে পুরাণ ॥ 
হেন কালে বাজ! আইল মৃগয়। করিয়া! । 
নয় হয়স্যা সফুল্লা নিকটে আইল ধেয়্যা ॥ 
পাথালিয়া চরণ চিকুবে করা মুছে । 
জিজ্ঞাসা করেন বাজ বসাইন্স। কাঁছে ॥ 
কহ প্রিয়া কি ধানে করবেচ ক্রুষুসেব। । 
শুনিলে সফল হয় আজিকাবর ছিবা। 

কি দাঁন দিয়াছ দিকে কাঙ্গালে কি ধন। 
কোন অধ্যা ভারথের কর্যাচ অশলণ ॥ 
শুন্যা বাক্য সফ্কুলার আখাল বম়্ান। 
পড়িল চরণে কেন্দা উডিল পরান । 
আমি" বড় পাঁতকী প্রসন্ন নঘ দশা । 
করি নাই ক্ুকসেবা কাল £হল পাশা! 
ন! শুনেচি পুবাপ বিনইচিন্ত মোক । 

প্রন্ত দেক প্রতিফল পাপ হল হো ॥ 
ব্রাজা কম তাবু পাত্র রে আছে চাগ্াল। 
না! করে কমের সেবা অন্রজ্জল খেলি ॥ 
আব ফিরে ভোব্র মুখ আমি না দেখিব। 
ইহা উচিত ফল বনবাস দিব ॥ 

নক কহিল ব্রাজা সন বলি বে। 
সফুলল। চক্ষে বালি বনবাস দে ॥ 

শুন শোকে সব লোক কনে হায় হায় । 
সস্কুল। লাজার বানী বনবাস যায় ! 


অষ্টম পাঁল। ৩৩১ 


নফর নুপতি বাক্য না করে লঙ্বন । 

রেখ্য। এল বাল্সীকি মুনির তপোবন ॥ 
দ্বিজ শ্রামানিক ভনে কপালের লেখা । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিল দেখা 0১৫ ৭| 


ধন কন শুন বাছ। পবনকুমার | 
বাঁবণে ববিতি আমি বাম-অবতার ॥ 
অধোপ্যায় অশ্বমেধ হইল যে কালে। 
লয়ে ঘোড়া লক্ষ্মণ সহিত তুমি গেলে | 
লবকুশ আছিল বাল্সীকিমুনি ঘরে । 
জোর ক্যা জয়াঙ্কে যজ্ঞের ঘোড। ধনে ॥ 
জানদাঁবাদে বিনাঁদ বড়ই ঠহল শেষে। 
লক্ষণে তোমাকে বন্দী £কল নাঁগপাতশ ॥ 
কহসকে বধিতে আম কুষ্ত অনতাকি | 
বনে হলাযা অধাস্থরের সন্হালু ? 
কেশীবধ হোল আর শকটভপগ্তন | 
গে। বহ্স হরণে ভল্য ব্রহ্মা মোহন । 
এতেক অদ্ভুত লীলা দেখিয়া হরে । 
ক্খোচিত সফুলার দুস্থ গেল দূরে ॥ 
অল্পদিন আনন্দে রহিল সেই খানে । 
কাননে আমার সেবা করে একমনে ) 
কঠ্ঠোর হইল কত ক্ষীণ হল্য কায়া । 
দয়া কর্যা দিলাম দক্ষিণ পদছায়া ॥ 
চব চোষ্য লেহা পেয় ভক্ষ্য বহুতর । 
বিলক্ষণ বিপিনে হইল বাড়িঘর ॥ 
গৌতম মুনির কন্তা। তার সনে সই । 
বীজ গেল স্গয়াযস কথ দিন বই ॥ 
সৈন্য সনে গর্জনে গহন প্রবেশিল। 
শরভ্রষ্টপদ পশু সম্মুখে দেখিল ॥ 


৩৩২ 


ধর্মমজল 


বাজ কয় এই পশ্ড যার পানে যাবে । 
সবংশে নাশিবে নক ভ্রিশুলে চাপাবে ॥ 
শরভ শুনিতে পেয়ে সচিস্তিত মনে । 
পাঁপ আত্মা বাঁজ্া বেট। বধিবেক প্রাণে ॥ 
আত্মরক্ষ। হেতু আমি যাব পানে যাব। 
তার হ্ত্যাপাপেতে নরকগামী হব ॥ 
ভব্রি ভস্ম উদ্ধান্নিতে ভগবান কতা । 
এত বলা বাজার নিকট দিয়া ষাজ। ॥ 
লজ্জিত হইল তদখ্য। নুপ ধর্গপাল । 

দুটিল শবভ সঙ্গে যেন অহি কাল ॥ 

শৃন্য পথে শরভ উঠিল তখনে । 

না পাল্য দেখিতে বাজা অক্ুণ কিবণে ॥ 
ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হয্্য। চাবিপানে চায় । 
লনমাঝে পীতবাস দেখিবারে পায় ॥ 
অরণ্যে ঈশ্বর সথা আপে আপ্যাইত । 
সফুলাঁর সদ্দনসমীপে উপনীত ॥ 
তৌতুকে কমলবুখী কৃষ্ণ সথা রাখ্যে | 
প্রণমিলে শ্রাণনাথে প্রাণ পালা দেখে ॥ 
নসিহত আসন দ্য! বলে ক্ষপ্রভাত । 
এত দিনে অভাগাকুক মনে হলা নাথ 
নপ কষ ক্ষুধায় নিজল হল আ্মাখে। 

অন্ন দেয় বঙ্গন কিয় বাবানুখী ॥ 
ল্বামীবাঁক্যে সফুল। সময়ের ঘরে গেল । 
বিরলে বসিকা কথ! বিশেন কহিল « 
বিমলা বলেন শুনে বচন সুরস। 

আছে এক ষধ স্বামীকে করু বশ ॥ 
এদন সহিত করা খাশয়াইলে কিছু । 
বসে উঠে বচনে বেড়ান পাছু ॥ 

চক্ষে আড়াল টি কনে নারি আল । 
কাব্যবসে কুষ্ণ যেন বশ বাধিকার ॥ 


অষ্টম পালা ৩৩৩ 


সফল শধধ লম়্য। স্বরে গমন । 
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন ॥ 
স্বর্ণথালে অন্্ বাড়ে আনন্দে আঁমোদ । 
যোগ করিল ভাতে বাটিয়। উষধ ॥ 
সজীব এ্রষধ পাইল শনিবার বেল! । 
ভমি ছেড়্য। তিন বার নেচ্যা উঠে থালা ॥ 
ত1 দেখিয়। সফ্ুলার চমত্কার মনে । 
অপর ওদন এন্ঠ। দিলেক বাজনে ॥ 
ভোজন করিয়। বাজ লেব্য। আচমন । 
সফুল [কে না কহিয়। স্বদেশে গমন ॥ 
অশ্বরাজে আরোহণ এমনি ত্বরিত। 
দ্বিজে শ্রীমানিক ভনে মধুর সঙ্গীত ॥১৫॥ 


সফুজাঁর মনে হেথা সন্দেহ জন্মিল্‌ | 
তে ত্ন্র সবিৎ্মলিলে তেল্যা ছিল । 
ভাসিয়। ভুবনবক্ষে নিশীথিনী কালে । 
পড়িল ওদন গিয়। সমুদ্রের জলে ॥ 
কষ্জের প্রসাদ বল্যা লম্্ীর রন্ধন । 
আনন্দে সাগর ব্রাজা করিল ভক্ষণ ॥ 
উষধ ধরিল গুণ জ্ঞান হৈল হত । 
বিষোগে সমুদ্র হল্য বাউনের মত ॥ 
পঞ্চবাণে পুড়িলাম প্রাণ নাহ বাদ্ধে। 
সমুদ্র সফুলা বল্যা উ্চৈ2স্ববে কান্দে ॥ 
যষোগবলে জানিল ষতেক বিবরণ । 
ধর্মপালের মুর্তি ধবিল তখন ॥ 

স্বীয় বাসে সফুলা শয়ন কর্যা আছে । 
বিনয় বিস্তর করে গিয়া তার কাছে ॥ 
কাল হল বসস্ত কোকিল ভাকে তাক়। 
বিরহী জনার বুক বিদরিয়া যায় ॥ 


২০৩০ 


ধর্যমঙগল 


মদন কষ্ধের বট মারে লক্ষ বাণ ॥ 
প্রেম আলিঙ্গন দিয়া বক্ষা কর প্রাণ ॥ 


ম্বামীভাবে সফ্ুলা দ্রিলেক আলিঙ্গন । 


স্বর্গপদ তুচ্ছ করে সাগরের মন ॥ 
স্বামীর ষতেক তেজ সীমস্ভিনী জানে । 
সন্দেহ বড়ই হয় সফুুল্লার মনে ॥ 
সাগরেকর করে ধর্যা! কনে মহা সোব । 
ক তুমি কহিবে সত্য কাস্ত নহ মোর ॥ 
আমার সতীত্ব ধমে দিয়াছ আঘাত । 
নয় বল শাপ দিয়া করিব নিপাত ॥ 
কুলটা কামিনী নই হই পতিব্রত1 । 
সাগরের ভয় হল কয় সত্য কথা ॥ 
বরুণ দেবতা আমি বিশ্বের কারণ । 

অন দিয় আপুনি কর্যাছ আমন্ত্রণ ॥ 
অপরাধ বিনে কেন অভিশাপ দিবে । 
বিবরণ বিশেষ বারতা শুন তবে ॥ 
মমৌরসে তব পুত্র হবে মনোহর । 
বাছিয়। খুইবে নাম প্রায় গৌড়েশ্বর 1 
চিহ্ু নেম জাপ্য মাল! অজয় কাটারি। 
অভিজ্ঞ হােক সিদ্ধ রসাভল অর ॥ 
এত শুন্্যা সফল আনন্দমহ্ন কম । 
দেখিলে ততো মারব মুর্তি আমার প্রত্যয় ॥ 
সাগনু হুমুতি ধরে সফুলা বচনে । 
করতাব এই কথা কন হন্মানে ॥ 
বিস্তর বিস্তার শেষে বলিল। সক্ষেপে । 
গোৌড়েশ্ববের জন্ম ৫হল এইবপে ॥ 
ধহপাল ব্রাজজা মল অন্রাজ্জক দেশ । 
পাজ মিজু প্রজা লোক পাক বড় ক্রেশ ॥ 
পাটহস্তী বাজান আছিল প্ুবন্দব | 
সবিনয্ব কর্য। তনে কহিল বিদ্ভতব ॥ 


অষ্টম পালা ৩৩৫ 


দেবরূপী সেই হস্তী দবে সব জানে । 
দেখালে রাজা পুত্র হয়্যাছে বিপিনে ॥ 
পুযাযোগ পেয়ে হন্তী প্রবেশিল বন। 
সনুল।/র সদনসমীপে দরশন ॥ 

হস্তী দেখ্য। হরিমুখী হরবিত হৈল। 
পুটপাণি প্রদক্ষিণ প্রণাম করিল ॥ 

পাছ্য অণ্য দিয়া ৫কল পঞ্চবিধি পুজ। | 
অন্রমানে জানিলেন মব্যাচেন বাজ ॥ 

ন। হলে হন্তী কেন আপিবেন বন। 
এতেক ভাবিয়া বানী করষে রোদন ॥ 

হু। নথ অনাথ কর্য। কোথ। রেখে গেলে । 
ফিরে দেখ। ন। হইল মরণের কালে ॥ 
অভাগিনী আমি বড় অধন্রের ফলে । 
দা] নল্যা পদছ্ছায়। দিয় পরকালে ॥ 
এইরূপে বাজবানী করয়ে রোদন । 

হ- ক* ল উপনীত পাভ্রমিত্রগণ ॥ 
প্রজাগণ সঙ্গে আইল আনন্দে বিভ্োল । 
নব লক্ষ দল সঙ্গে মহ। কলরোল ॥ 

বীণ। বাশী সানি কাসি বাজে নানা বাছ্য। 
নতক নতকী নাচে স্ৃরগণ পছ্য ॥ 
পতাকা নিশান উড়ে পরিমল শোভ।। 
ক দিব উপমা তার উপবরাগ প্রভা ॥ 
রত্বময় দোলায় সফুলা। আরোহণ । 
গজপৃষ্ঠে গৌড়েশ্বর গৌড়গমন ॥ 
আনন্দের সীম। নাই অনুদিন পরে। 
উপনীত টহল সভে গৌড় নগরে ॥ 
কুতৃহলে অতুল করিয়া আতজন । 

দেশে দেশে বাজাগণে দিল। নিমন্ত্রণ ॥ 
ছজদওড দ্দিয়। কিল বাঁজপাটে বাজা। 
উধ্ব বাহু হয়্যা নাচে গৌড়ের প্রজা ॥ 


৩৩৩ 


ধর্মমক্ষল 


প্রজার পালন কৰে পুজেবন সমান । 
ছিজ প্রামানিক ভনে ধর্ষমগুণগান ॥১৫৭॥ 


নাবণ আাক্ষস রাজ বরণে নয় টুটা। 
বাস্ুবাণে বীন একবার গেল কাট। ॥ 
তথাপি পরান পায় না হয় মরণ । 
ব্রহ্ম অস্ত্র আনিতে কহিল বিভীষণ ॥ 
কার সাধ্য তুমি বল্যা করিলে সন্ধা 
বাবণের মৃতি ধর্যা এনে দিলে বাণ ॥ 
জানে সভে জগতে তোমার ষশ কীতি। 
সেইমত সাগর রাজার ধর মুত্তি॥ 
শুন্যা এভ হ্ধাঁসপীন হল্য! হন্তমান্‌। 
সাগরের মৃতি ধর্য। সম্বরে প্রয়াণ ॥ 
বাম বাম সীতারাম সদাই স্মরণ । 
সফুলাব কাছে এন্ড দিল দবশ্ন ; 
কান্ত সন্বোধিয়া কন কপট চাতুবী । 
সম্প্রীতি সন্তোষ হল্য স্থধামুখ হেরি ॥ 
পুর্বভাব প্রায় বুঝি পাহৃরিলে তি্িয়ে। 
শুনে এত সফুল। পাঁডল ছটি পায়ে ॥ 
জগত্-প্রাণ-স্ৃতা কয় দরে বিজয় । 
লাডসেন কাড্ব করিতে গেছে জয় ॥ 
জাপ্যমাল। অজয় কাটারি দেয় তুমি । 
এই হেতু এলাম তোমার কাছে আমি ॥ 
শুভ হস্স অশ্ঞভ সফুল| মনে জন্য | 
জাপ্যমাল। অজয় কাটারি দিল এন্য! ॥ 
হন্ুষিত হন্ুমান্‌ হলেন বিদায়। 
অবিলম্বে উপনীত এস্য। কামভায় ॥ 
লাউসেনে কহিলেন নিজ পরিচয় । 
দিলেন পাঠায়ে মোনে দেব দয্সাময় ॥ 


২২ 


অষ্টম পাল! ৩৩৭ 


এই নেয় জাপ্যমালা অজয় কাটারি । 
পরশে পাতাল যাবে গণ্ডকীব বারি ॥ 
কাঙ্র করিবে জয় কন্যা! পাবে দান। 
বলে এত ৫বকুগ্ে গেলেন হনুমান । 

দ্বিজ গ্রীমানিক ভনে ধর্ম গুণগান ॥৬০।॥ 


পালা সমাপ্ত ॥ 


লয়্য। তবে জাপ্যমাল অজয় কাঁটারি। 
পরশে পাতাঁল গেল গগ্ডকীর বারি ॥ 
কালু কয় মহারাজা কর অবধান। 

বল হতে বুদ্ধি হয় বিশেষ প্রধান ॥ 
পাঁচ ভাই পাঁগুব প্রমন্ত ধনে ছিল । 
শকুনি সংযোগ-বুদ্ধে বন পাঠাইল ॥ 
জন্াসন্ধ বনবাস যুদ্ধ যম সম। 

ভূ বুনে ভীম তার ভাঙ্গিল ভরুম ॥ 
সমুদ মন্থন কালে স্ুধ। উপজিল । 
দেবগণে ৫দত্যস্ন ছন্দ উপজিল ॥ 
বলবান্‌ অস্থুর বিনৃধে করে বাধ! । 

বুদ্ধি কর্য! বিষণ তায় বেট্য। দিল স্থধ। ॥ 
বলে কিব। করে যাদ বুদ্ধি হয় দাঁস। 
শশক সংযোগ-বুদ্ধে সিংহে কল নাশ । 
সত্যের স্বরূপ স্জন ময়নার ঠংকুর | 
বুদ্ধিযোগে আমি জয় করিব কাব ॥ 
জাপ্যমাঁল! লয়্য। কালু যোগীবেশ ধরে । 
সঙ্গে ছিল সুধাভাঁও্ড কমগুলু করে ॥ 
কপিল কুশের দড়ি কণ্ত] বান্ধে কটি। 
মুখে মাখে ঘুটে পাশ গায় খড়িমাটা ॥ 
বিস্তর যতনে জট বনালেন চুলে । 
পরে গোল গোল গুপঞ্জার মাল। গলে ॥ 


২৩৮ 


ধর্মমঙ্গল 


এক হাতে কমগুলু আবু হাতে ছাতা । 
পণ্থে ষেত্যে মনে পড়ে পুত্রাণের কথা ॥ 
বিশ্বজয্সী বুদ্ধি হত্যে বলে হনছমান্‌। 
সীতার উদ্ধার ০হতু পাঠাইলেন বাম ॥ 
আতর ফল অশনে অধিক লোভ €হল। 
সমুদয় সন্ধান সীতার ঠাঞ্র পাইল ॥ 
উপবন আমের আছিল বাঁবণের ॥ 
রাত্রিদিন রাক্ষস রক্ষক তার ঢের ॥ 
লঘঘি কক্যা নিল হন্স নব ম্বজ্ত পাত্রে । 
তীর্থজল বল্যা দ্দিল সভাকার হাতে ॥ 
তেমষতি কন্পিব আমি ভবে নাম কালু । 
স্থধাভাশু সংগতি সম্প্রতি কমগ্ডলু ॥ 
আমার কলনা আজি কাডর নাশিতে । 
কৃষ্ধের কলগন। যেন কৎসকে বধিতে ॥ 
এই যুক্তি মনে করে আনন্দে গমন । 
গগ্ডকী হইয়া! পাঁর গডে দর্শন । 
দেখিল দ্বিভুজ কালী দেউল ভিতরে । 
দগুব২ করে কালু দর্ষিণ অন্গবে ॥ 
অকালে তোমার পজা কলেছিল বাম । 
€সই তু বাবণে হইলে তুমি বাম ॥ 
বিশ্বমাত। বালকে হইবে বরদায়। 

এত বল্য | জাপ্যমাল। দেউলে ভুদায় ॥ 
করপূবিধলেবু আছে কপালেন ছুন । 
€কলামসে গেলেন কাল হইয়। বিমুখ & 
£দউল পড্ডিল ভেঙ্গ]! দেখে কালু সাব । 
দ্রুত উপনীত হল্য দ্বারে ন্বপতিব ॥ 
ছার হতে ছ্বারিগণ দেখ্যা! জোড হাত । 
ষবে আন্া। যোগীবব চবণে শ্রণিপাত ॥ 
কালুবীবর রুল্যাণ করিল ধীরে ধীরে । 
কাটা যাবি আজি বরণে কৃষ্ণ যদি করে ॥ 


অষ্টম পাল ৩৩৯ 


ঘাড়ে ধর্য। তাদের মন্তকে দিল পা। 

এই ধর তীর্থজল আঁস্তা কর্যা খা ॥ 

হাত পেত্য। নিল সভে হয়্যা একমন । 
কৃতার্থ হইল বল্যা করিল ভক্ষণ ॥ 
মহাভক্তি জন্মিল মস্তকে মুছে হাত । 
উদরন্ত ন। হত্যে আন্বাণে উঠে আত ॥ 
তার! বলে তীর্থজলে গন্ধ ছাড়ে কেনে। 
কালু কয় তবে বুঝি ভক্তি নাই মনে ॥ 
ভক্তি কর্য। ভক্ষণ করিলে ভাল লাগে । 
বার ছেড়্য। দ্রিবি যাব ভূপতির আগে ॥ 
দ্বারী কয় দ্বার ছেল দিতে নাই পাবি । 
বাজার চাঁকব হই বাঁজআজ্ঞ। ধরি । 

“খ শুনে কালুর তখন ক্রোধ বাড়ে । 
পরান বাঁধল তার নির্ধাত চাঁপড়ে " 

ভয় পেয়্যা ভঙ্গ দিল যত ছিল দ্বারী। 
বাজ ক খবর গিয়। দিল ত্বরাত্বরি ॥ 
দিজ শ্রমানিক ভনে কপালেব্র লেখা । 
ব্রাঙ্গণের বেশে ধর যাবে দিল দেখা ॥১৩১। 


শুন্য! সমাচার (ক্রাধে অবিসার 
নুপতি কদ্বধল । 

লম্ঘু নিজ দলে সাজ সাজ বলে 
সোচ্চিসে সমরে চল ॥ 

তেঘাই তেওড়! বাজে জোড়া জোঁড়। 
নিশান ফুকুরে তায় । 

শুন্য। সেনাগণ করিয়া! তর্জন 
গর্জন করিয়। ধায় ॥ 

হরি ০সনাপতি শত মত্ত হাতী 
ংগতি সস্ভোষ বোষে। 


৩১৪.৩ 


ধর্মমজল 


বুকে দিয়। চাঁল ছুটে যেন কাল 
চপলে চাপিয়া অশ্খে ॥ 
হরি বাহাদুর রাজার শ্বশুর 
ববিক্ৃতসম বাগে । 
লয়্যা ধন্ুঃশর নগের উপর 
* আরোহণে ধায় আগে ॥ 
সেনার প্রধান দন্ড ভগবান্‌ 
পিদ্ধিয়া পাগড়ি জোড়া। 
বান্ধিয়া বট চলিল চটপট 
দড় বড় দাবিয়। ০ঘাড়া ॥ 
সাজে কত সেখ সৈয়দ অনেক 
আগ দলে ধায় গাজা । 
ক্রোধে অবিসার ছোটে জমাদার 
তুরগে চাপিয়। তাজ্যা ॥ 
বাজে রণ তু খনক খঞ্জশ্রি 
জয় ঢাক জগকস্প্ । 
গজের গঙ্নে বাজার নিঃশ্গনে 
নব সুরাস্রর কম্প 
সম্ অগ্নে কালু লিং5 সনে 
পাম হতল বরুণ । 
বুচিল মানিক "ক্র অভিকুক 
সদ? সখ নিনুঞ্ধন ১৬১৭ 


চৌদিকে নপসেন! মাঝে কালু হিহঠ 
চৌদিকে দল্য। বুলে ন! করে শ্রভঙ্গ । 
আম্ষালন করে যমন আড় চক্ষে চাম়। 
সঙরণ ভবনে মাটি মাধে সব গার ॥ 
কালুর হইল কোপ কলেবর পাপে । 
বস্থধাকে বিকল করিল বীর দাপে॥ 


অষ্টম পাল! ৩৪১ 


হরিসম শব্দ করে ইহাকে হৈ টহ। 
মাতিল মাকন্দ পটুন্যা মুহর্তেক বেই ॥ 
রুধষিল। রাজার সেনা অভিমুখ বরণে । 
বাণ এড়ে বিস্তর বিমত কল দিনে ॥ 
কালু ৫হল কেশবী কুগ্চর হপ সেন।। 
উবু দলে একেল। মহিমে দিল হানা ॥ 
মারমার করিয়া উঠে মারে উডা তাড। 
দশ বিশ জনের মুচন্ডে ভাঙ্গে ঘাড় ॥ 
ক্রোধে হুতাশন যেন কালু বীর ফিরে । 
পদাঘাতে পর্বতপ্রমাণ হাতী মারে ॥ 
শন্যে উঠে লাক দিনা সরে মহীতল ॥ 
ন। আন্যে নিকটে ভগ্ে নপতিন দল ॥ 
০৭ বাজে মাদল মুচঙ্গ বীরকালি। 
গোল। করে গজন গুড় গুড গুলি ॥ 

স- গ্রামের শব্দ শুন্য। শেস পাল্য ভম। 
ধন নস ধর্য। ধায় তের জন ডোম ॥ 
কাটাকাটি ছুটাছুটি কর বীনভাগ। 
আজ্সপবর বিচার ন। ককের বিজ্নাগ ॥ 
মুষল্যার ঘায়ে কার মাথা গেল উদ্ডা]। 
তরালের ছোটে কার চক্ষ দেল তুড়া ॥ 
দারুণ প্রহারে কার ভেঙ্গ। গেল দাড়ি। 
আহ উত্ত এমনি অবনী যায় গভি ॥ 
শস্মবা।ণ সহাার যে তের জন ০ভাম। 
কালুবীর যুঝে যেন যুগান্জের যম ॥ 
তিন চারি জনে ধর্য। করে তাড়াতাড়ি 
আ।ছাঁড়িয়। বুকে বসে উপাঁড়য়ে দাড়ি ॥ 
অশ্ব গজে এ্রষনি আছাড়ে ধর্যা এট্যা । 
খান খান অস্থি হেল মাথা গেল ফে্যা1। 
তর ডোম তাঁরা সব ত্রঅধ্ব আগুলে। 
কালু সিংহ কাটে সেন। কদলকমনে ॥ 


৯১৪২ 


ধর্মমঙ্জল 


মকবর অগীধে যেন মুড়াইল মাছ । 

ঝড়ে ষেন গার্দালি পড়িল কৃলাগাছ ॥ 
রণস্থল একাকার রক্তে বয় নদী । 

কবন্ধ কহলার ভাসে কুমুদদ ০কশাদি ॥ 
ভয় পেয়্যা ভর্গ দিল ভূপতির সেনা । 
জয়শীল কালু সঙ্গে ডোম তের জনা ॥ 
টসন্টের সংহার দেখ্য। সংকট সমবে। 
পলায় কর্পুকবধল প্রাণের খাতিরে ॥ 
কাশ্টপীলোচন্যুগ কাল হল্য কোপে । 
তাড়িয়া ধরিল কালু তিন গোটা লাফে ॥ 
মাথায় বজের বারি মের্য। করে শুডা। 
বরাহবন্ধানে বান্ধে বুকে মাবে হড়। ॥ 
ধন্চকের হুল্য। করে তুলে নিল পিছে । 
লয়্যা দিল লাউসেন হুপতির কাছে ॥ 
কাতর কর্পুবরধল কবে নিবেদন । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ। নিবঞ্জন ॥ ০৬৩৭ 


আন সবিনঘ নেন । 
দেহ মযোনে প্রাণঙান ॥ 
স্বক্দপে শুনেচি আর্মি । 
কলিকলতকু তুমি ॥ 
সাঁধিয়। আপন কন । 
বাশ রাখ বাজধহ ॥ 
নতি করি ধরি পদ । 
মোনবে নাকরিহ বশ ॥ 
ঘষে যাব শরণ নেয় । 
সে তাবে সম্পদ দেস্স ॥ 
পুরাশপ্রণাত শুন । 
উক্ষ ব্যাধ উপাখ্যান ॥ 


অইম পালা 


নুপ নরসিংহ নাম। 
সৌবাই্ নগবে ধাম ॥ 
৫দবযোগে দিবা শেষে । 
বনে গেল ম্বগ আশে ॥ 
হইল ভযদ। নিশ। ৷ 
নপতি হারাল্য দিশ। ॥ 
তন্ত কশ্পবান্‌ জাসে। 
আইল উন ব্যাধ লাসে ॥ 
ভূপে ভয়ে দেখ্যা ভীরু । 
অতি আত্তি 8কল উরু ॥ 
কহিয়! অনেক জপ 
শ্বুণ লইল ভুপ ॥ 

উক লুপে লেখ্য। ঘরে । 
সী পুরুষে বহে ছারে ॥ 
ব€তি শেষে £দনযোগে । 
»প্ুকে খেলেক বানে ॥ 
কমলা ক্রন্দন করে । 
সগুণ স্বামীর তবে ॥ 
কোথ।] গেলে নাথ তুমি ॥ 
অভাগিনী হন্ত আমি ॥ 
নবসিংহ ন্ুপে কমা । 
পত্িতিপদচিহ্ু লয়্যা ॥ 
করিয়া উদযোগ কতি। 
অন্থম্থৃতা হল্য সতী ॥ 
স্ত্রীপুকরুষে স্বর্গে গেন । 
তথ রুষ্ণপ্রাপ্তি হল্য ॥ 
সেন শুন্য এত উক্তি । 
বন্ধন করাল মুক্তি ॥ 
বেলডিহা গ্রামে ধাম । 
দ্বিজ শীমানিক বাম ৪১৬৪৪ 


২১৪ ৩ 


২৩৪৪ ধর্ম ল 


কপ্পুর ন্বপতি পুন করে নিবেদন । 

কপ! করে তলে যদি বন্ধন মোচন ॥ 
€লখা কর্যা নিবেদ্িব হুপতির কর । 
একুনে লইল অগ্য একুশ বসব ॥ 
কটিঙ্গ আমার কন্তা। ধন্য ব্ধপে গুণে। 
সম্প্রদান তোমাকে করিব সাধ মনে ॥ 
কালু কয় কন্যা ষর্দি কায় মনে দিবে। 
হাতে কর্যা গঙ্গাজল শপথ করিবে ॥ 
নচেৎ দাখিল খুলি হুকুম বাজার । 
স্বাধিকার সহআ।ব সবংশে সহহার ॥ 
ছুষ্ভকে দমন দিতে দাক্ণ আঘাত । 
বাবণের বংশ নাশিল বঘুনাথ ॥ 
অহংকার অকাল অখথগ্ড না বয় । 
কষ্েরে কলুনা হতে কুরুকুল ক্ষয় ॥ 
তক্জন কালুর কথা ত্রাস €হল মনে । 
সত্য করবে সাতবানল সংকুল বচনে ॥ 
সন কন কালুলুক শ্বরুপ সন লালা । 
বচছনে বিশ্বাস হেল বিশেষ মধাদ। , 
সেনেব বচলে কবলু কুবিংল নিঃুশষ | 
ভুপতিভবনে হাগল ভাবিস্া বিশেষ 
লবাতেব বাতা শুনে বাতের দুম । 
কলঙ্গ। কালকে ধ্যান কনে এক মহন ও 
নানাবিণ ৮নকুল্ছ্য স্বস নান! ফল? 
চন্দন চাপানু ঘালা শক্দলেবু দল ॥ 
প্রজা মাসের ঢুটী পক্দ অভয়দ। 

নতি করে লিতশ্দিনী নত শিনিচ্চদ ॥ 
গোকুলে গোবিন্দ সনে গোপশিনীর বসে, 
তরুতলে নুন্রলী বাঙ্গালে ভামরসে ॥ 
বাঘছাল ত্যাক্জিয়! পন্লিলে পীত ধড়। । 
বনমালা পনিলে ধনিলে মোহনচড়া ॥ 


অষ্টম পাল ৩৪৫ 


রাস কৈলে বৃন্দাবনে তুমি হয়্যা বাধা । 
কৌতুক কলহ কর্য। রুষে দিলে বাধা ॥ 
নাবণবপের কালে বরণে বাষ্্ী বাম । 
অকালে তোমার পূজ। করিলেন বাম ॥ 
রূন্সিণী করিল পূজ1 বমায়ের তবে । 

শুভ ফল সিদ্ধ হল্য সদ্য বন্ত। ঘরে ॥ 
সপ্তম মনের কথ শুন গো জননী | 

কান্ত হবে লাউসেন কয়্যাচ আপুনি ॥ 
এখন হইল মিথ্যা তোম।র বচন । 
এতকাল ও পদ পুজিন্ত অকারণ ॥ 
সেবিব সেনের পদ মনে ছিল সাদ। 
আশয়ে ৫নরাশ কর্যা সাধিলে বিবাদ ॥ 
ই'থ যদি মনযোগ না করিবে ভুমি । 
আত্মঘাতী হয়্যা প্রাণ তিধাগিব আমি ॥ 
কলিজার করুণ। শুনিএল কীলরাতি । 

১ .ত হইয়া কন শুন বাজপুত্রী ॥ 

তুমি বাঁছা আমার তোমার আমি পক্ষ 
মাবিশ্যক হবেক আমার কথা রক্ষা ॥ 
অলভজ্ব্য আমার বাক্য জানেন ইশ্বর | 

যে কালে দ্িলীম জগদক্ষ পে বর ॥ 
অপরাধ ঈশ্বর দিলেন অভিশাপ । 
প্রধান্তে পাষণ্ডী হবি পরশিল পাপ ॥ 
তাঁর সঙ্গে আমার বিবাদ হল্য ঘোর । 
ভাঙ্গিল দন্দুজ শেষে ভক্ত হল্য ভোর ॥ 
অক্ষয় অবায় হল্য আমার বচনে। 

চতু হু জ হইয়া! গেল ৫কলাস সুবনে ॥ 
আমার স্বভাব থাকে অন্গগ্রহ করি । 
আশ্য বল্যা ডবকিলে পরান দিতে পাঁরি ॥ 
এ বটে লাউসেন রঞ্জাব বন্ধন । 
ভন্তিভাঁবে কর বাছা ভর্ত,র বরণ ॥ 


৩৪৩ 


ধর্মমজজল 


কলিঙ্গ। তখন কষ প্রত্যয় কারণে । 
লাউসেন বল্যা আমি জানিব কেমনে । 
কামিক্ষা বলেন বাছ। কই তবে শুন । 
করে শিরে যুগলে যুগল আছে চিহু ॥ 
প্রবেষ্টে প্রস্কুল পদ্য পাদুকা ধর্সের । 

তা দেখির্ভুল তবে পাবে প্রত্যয় মনের ॥ 
বল্যা এত টকলাসে গেলেন কালবাত্র্ি। 
অতিশয় আনন্দিত হল ব্রাজপ্ুত্রী ॥ 
কহিল জনকে গিয়। কর শুভ কম। 
আশ্যাঁচেন লাউসেন অস্কুল ধন ॥ 

নূপ কন নন্দিনী গো লাউসেন জন্য | 
বাক্যদভ হয়্যাচি বিস্তর ভাগ্য মেন্যা ॥ 
কহিল ব্াঁনকে রাজা কুতিহল মনে । 
কলিঙ্গার উদ্বাহ করান লাউহুসনে ॥ 
অমল1 এতেক শুন্য! আনন্দে আকুল । 
দ্বিজ্জ শু.মানিক ভনে হাকুডালায় মুল 2১৬৫; 


তনে নাজ! কর্পুর কৌতুক মহন মন। 
বিবাহের বিস্তব কল্রিল আত্য়াজ্ঞন ৷ 
বন্দধুত। সুলেদিক। বান্দিল প্রাঙ্গলে | 
অণিনুক্ত। মর্ডিত কপ্তিল তান “কাতণ এ 
পীত নীল পতাকা প্ষন শোভ। কিনব 
সমতুল শর্বরী সংযোগে হল্য দিব! 
মক খঞ্জরি তুরি ভেব্রী ঢাক এঢাল। 
মার্দল মরুজ1 বাজে ম্বদঙের বোল ॥ 
সানি শক্খ মুচঙ্গ ভুরঙ্গ বীণ। লাশী। 
কাসবর দগড় আব কাডাপড়া ক্কাসি॥ 
শুভ অধিবাসে তবে বসে বাঁক্তা ধল। 
আমলা একো সনে এখা সহে জ্রল 


অষ্টম পাল! ৩৪ প 


আয়্য নাম আতি কর্যা শুন বন্ধুজন । 
আয়্য বিনা অন্ধকার এ তিন ভুবন ॥ 
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমাময়ী ক্ষীণোদরী খুদি । 
সনাতনী স্কলোচনী হ্মাগী সম্পদী ॥ 
ভগবতী ভাল্তমতী ভাগ্যবতী বুতি । 
শহ্কবী সারদ। সীত। সত্য ভাঁখ। সতী ॥ 
বাজেশ্রী কুন্দরিণা বোভিণী বাধ। রমা । 
ভ্রিলোচনী তািণা তুল তিলা তমা ॥ 
কল্যাণী কমল। কালী কুন্ঠী কন্পোদরী । 
মহাঁমায়! মলিক। মালতী মহোশ্বরী ॥ 
চন্দ্রাবলী চিন্তা চাপ! চিত্রলেখা ছুখি ; 
শিরোমণি সরম্বতী স্পনথ। সী " 

ন্র পর্ণ! অস্থিকা উমা ঈশ্বরী অভয়? । 
বিছ্য। বুন্দা বিশ।লাক্ষং বিমল বিক্তয়া ৭ 
হরিপ্পিয়া তহৈমবতট ভারি পারি ভি । 
জ.. -৭ যমুন! জয় যশ্ণেদ। জাঁনকী ॥ 
“বাণী শঙ্করী শান্ত সত্যবতী শভী ॥ 
পল্পাবভী পার্বতী পরমেশ্বরী পাচী ॥ 
জল লয্ম্যা যুবতী যুবতঁগণ লঞএহ। ' 
মঙ্গলে মঙ্গল হাঁড়ি মণগ্ডলি করিমা ॥ 
ধলবাজা ধন্শশীল ধনে মানে ভাল । 
শুভকালে শুভ ম্বস্জিবাচন কিল ॥ 
দিজ শ্রমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ধরামববধপে ধন্ধ যাবে দিল দেখা 1১৬৬ 


মঙ্গলবরাগেণ গীয়তে 


আরোপি হেমঘটে যুগল করপুটে 
গণেশে ঠকল আবাঁহন । 
স্পাদি নানা দেবে পুজিয়! তক্তিভাবে 


অধিবাসে দিল মন ॥ 


৩০৪ ৮৮ 


ধর্মমজল 


নৃপতিস্তা হরষে বসিয়া বাম পার্শে 
মোহিনী মন্ত্রপাঠে । 
শুভ গন্ধশিল। দূর্বা পুষ্পমালা 
এতাঁনি পরশে ঘটে ॥ 
সিন্দুর শ্বেতধান্য আমাল আদি অন্ন 
সিদ্ধার্থ অলক্ত দধি। 
রোঁচনা' দর্পণ রজত কাঞ্চন 
কজ্জল দিল যথাবিথি ॥ 
শঙ্থাদি শুভ দ্রব্য অপরে যথা লভ্য 
সদূর্বা সত্র করে বান্ধি। 
মঙ্গল অবিসারে প্রদীপ সহকারে 
প্রশক্তিপাত্র শিরে বান্ধে। 
সার্যা অধিবাসে সেবিয়। গণেশে 
গৌধ্যাদি করিল পুজা । 
দিল বস্থধার। নান্দীমৃখে তৃব্র। 
বস্সে মহীরাজ তেজ ॥ 
কুল প্রবোহিত অতিজ্ঞান ভুত 
শান্সিস্থক্ত করে গান । 
বাঁজে কীণ] বাশী সালে এক কাসি 
,. শুভ কর্ষে দিল মন। 
লগা! লাউতসহন বসাম়া। আসনে 
লবণ করিল প্রায়। 
তব আআ চালু লয় ণ্গল লূত 
অঙ্গনে অঙ্গন বায 
তবে সহ মেলি হয়া! কুতহলী 
হুলাহ্লি দিল ঘন । 
উদ্যত 'আনুন্দ ় 
গোকুলে গোবিন্দ যেন ; 
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তাঁতে হেমঝান্রি সঙ্ষে সঙ্চবী 
লইয়। উত্ধান থাল। | 
আনন্দ অবিসারে উত্ধানিল ববে 


অমলা অতি কুতুহল! ॥ 


অষ্টম পাল! ৩৪৯ 


ভূপতি ভাবে মগ্ন বুঝিয়! শুভলগ্র 
কন্তাকে করিল সম্প্রদান। 
ছিজ আ.মানিক বচিল রসিক 


রসোদয় বস গান ॥১৬ ॥ 


জামাতাকে যৌতুক যতনে দিল ভূপ । 
বাস ভূষ বহু বত্ব বিষয়ভবশ ॥ 
কন্তাকে যৌতুক দিল কত রূত্র ধন । 
কাঁলিনি পাখর ঘুড়ি কাধ ভবুণ ॥* 
দিল আর ছুই দাসী দক্ষিণা ০দীপদী । 
সারিল সকল ক্রিয়া শেষে যখাবিবি ॥ 
ক্ুধান্বিত সীমণ্তিনী সকলে মেলিয়। । 
বর কন্তা বাসে নিল বারিধার। দিরা ॥ 
বসিলেন লাউসেন বিচিত্র আসুন । 

হু "ঙ্গ! বসিল বামে কাঞ্চন বরণে । 
রবির উদয় যেন দূপে আলো ঘর । 
অমিখিয়! সবাকার আনন্দ অন্তর ॥ 
অমলাবর অতিভাগ্য অচিয়া গেসাএি। 
বিয়ের মনের মত পেয়্যাছে জামা ॥ 
যষোলকলা। পূণ চাদে সরে বটে সুধা । 
কি যেন কৃষ্জেব কোলে কমলিনী রাধা ॥ 
যেন লক্ষ্ত্রী নারায়ণ শ্রবাঁম জাঁনকী। 
উষা অনিরুদ্ধ যেন এই মনে লি ॥ 
কিবা নল দময়ন্তী দ্লোহে দেখে হেন । 
স্থভদ্র। অমন কিবা শত্রু শচী যেন ॥ 
কেহ কয় কৃষ্ণ সত কমলাক্ষী রতি । 
দূরে গেল ছুস্ধ দেখ্যা দৌহার মুরতি ॥ 
"্মমল। দিলেক আজ্ঞা দাসীকে তখন । 


তকেইতুহক কুস্থমশষাা। করিল বচন ॥ 


ধর্মমজল 


পরান পাকসস শিক নানা ভাতি । 
ভক্ষণ করিল তবে ময়নার ভূপতি ॥ 
শয়ন কলিঙ্গ। সঙ্গে কুকৃম্শষ্যায় | 
আনন্দে রজনী গেল প্রভাতে বিদায় ॥ 
রাজ। দিল বাজকব রাজ্যের কুশশলে ॥ 
নিভয়ে নুপতি থ।ক লাঁউসেন বলে ॥ 
বিদায় হইল তবে £বনসে বিভোল । 
অশ্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কলরোল ॥ 
অমল আকুল প্রাণে অশ্রজ্জলে ভাসে । 
প্রাণধনে কেমনে পাঠাব বনবাসে ॥ 

কি নিয়া থাকিব ঘনে কত উঠে মনে । 
দেখিব ও চাদমুখ আর কত দিনে ॥ 
তোমার বিহনে বাছ। বিগতি আমার । 
এই ঘবু হবেক দিবসে অন্ধকার ॥ 
কলিঙ্গা প্রবোধ করে কেঁদ নাও ম।। 
নিশ্চম বচন শুন নিবেদিয়ে মআ॥ 

পিতা মাতা পর হয় পর লয় ঘর । 
বিধাতান্স এই স্ট্ি আছে পুবাপবু ॥ 
তবে সেন শত্রলোচনে ভুর্ণ আভল দিল । 
'অন্থির পাখবর অশ্খে সাজন করিল ॥ 
চাঁপিনা চলিল সেন যেন চন্দ্রকল। । 
পশ্চা, কলিঙ্গা প্রায় আরোহণে দোল ॥ 
কালু আর্দি তের তম তাব্র সঙ্গে যায়। 
নুক্তি আশে মানিক ধঙ্ছের গাত গায় 1১ ৬৬৪] 


জানকশীতক পাঠাইয়া জনক যেমন । 
উচ্চৈঃন্বব্রে অবোধিয়। করেন রোদন ॥ 
ততেমতি কপুবধল কলিঙ্গার মোহে । 
অঙ্গ হল্য আপ্লাবিত নয়নের লোহে ॥ 


অষ্টম পালা ৩৫১ 


অন্ব্রজে আইল যেন গব্যৃতি অয়ন । 
সদাশীরা পার হয়়্যা সেনের গমন ॥ 
কদাচিৎ পথে কু বিলম্ব না করে! 
উপনীত আসে গৌড়ে আটদিন পরে ॥ 
বারামে বস্তাঁচে রাজা রায় গৌড়েশ্বর | 
লয়্য। দিল লাউসেন কারের কর ॥ 
পুটপাণি প্রণিপাত পদান্বযুগলে । 
বাপধন বলা রাজা বসালেন কোলে ॥ 
মনন্তাপে মহামদ মাথ। হেট করে । 
বল রগ্তার বেটা কাঁল হল মোরে ॥ 
কামরূপ পাঠাইলাম করিয়। প্রলাপ । 
জয় কনা] বেটা! আইল ট্রট! মনন্তাঁপ ॥ 
»গ[লের দর্প দেখ্যা চক্ষু যায় ফেটে । 
কত ক'ন মল নাই কুলাঙ্গার কুটে ॥ 
অন্রাঁগে আপুনি গলায় দিব দডডি। 
এড বৰ .বখিভে ছুষ্টের দড়বড়ি ॥ 
ল/উসেনে নচে লইব রূসাতল । 

তবে সে আমার নাম মহামদ খল ॥ 
বলে শুলে বাগে পেল্যে পরাব ত্রিশুল। 
এত বল্য! উঠে গেল আক্রোশে আকুল ॥ 
লাউসেনে নুপতি নিয়োগবাণী কয়। 
তোমা হতে হল বাপু কামরূপ জয় ॥ 
নিনপ্ধন নিশ্চয় তোমার হল সখ। | 

এক মুখে কি দিব মহিমাগুন লেখ! ॥ 
এ৩ বল্য। আগ্র কর্য। আনন্দে তখন । 
লগ়্য। সেনে অন্তঃপুরে পের গমন | 
প্রণাম করিল সেন মাসির চরণে । 
আশিস করিল রাঁনী অঝোর নয়নে ॥ 
আইস বাছ। বাপধন একি ভাগা মোর । 
মব্য। যাই অভাগী বালাই লয়্যা ভোর ॥ 


৫ 


ধরমমমঙ্গল 


সন্বোধিয়া শ্বশ্রুঘস। সাক্ষাতে সধখিত । 
করপুটে কলিঙ্গ। করিল দণ্ডবৎ ॥ 

কল্যাণ করিল রানী কাষমন বাক্যে । 
জন্মীয্্যাতি হয্স্যা বাছ। জিষে থাক সুখে ॥ 
তোমার শাশুড়ী হয় আমান ভগিনী । 
সথা তাব ধর্মবাজ সদাই আপুনি ॥ 

না হল্যে এমন ভাগ্য আর কার হু । 
অল্লকাঁলে পুত্রবধূ আনন্দ উদয় ॥ 

সেদিন সম্প্রীত ৫পয়্যা রহিলেন সেন । 
প্রভাতে মাসির কাছে বিদায় হলেন ॥ 
পশ্গীত €গীড় বেখ্যা পদ্দমণি পার । 
হুগাপুব দক্ষিণে রহিল দীঘিসার ॥ 
কলাগেছে কষ্ণগঞ্জ পাপিয়। কৌতুকে । 
বর্মানে উপনীত শবরীসম্মুখে ॥ 

কালুবীব কষ বাক্যে কর অবগতি । 
এইখানে অবশ্থিতি আজিকার রাত্রি ॥ 
বিহিত বুবিল সেন কালুর বচনে । 
মাঁলীর মালঞ্ দেখিল মধ্যগনে ॥ 

তমাল তক্ষব তলে উত্তবিল তায়। 

ছিজ শ্রমানিক ভনে সখা বাবু ডারার 1১ ৬৪ 


বিষম ধবের মায়া বিধি অগোচস। 
অজ্ঞান বুঝিতে নারে করে অনাদর ॥ 
মালিনীীর মালঞ্চে *দবেল দোষ ঘট । 
দ্বাদশ বসন তায় ফুল নাঞ্ি ফুটে ॥ 
লাঁউসেনে নিতান্ত সে ধন অন্তবুল । 
মঞ্জনিল মাঁলঞ্ ফ্ুটিল নান স্কুল ॥ 
ফুলে বসে ভ্রমন ভ্রমবী মধু খায়। 
কুহুস্বরে কোকিল কষ্ধের গুণ গায় ॥ 


৩ 


অষ্টম পাল 


দৈনেতে মালিনী আল্য মালঞ্চ দেখিতে । 
চারিপানে চেয়ে হেল চমকিত চিন্তে ॥ 
দ্বাদশ বংসর ফুল ফুটে নাঞ্ঞি যায় । 
কেন আজি কুন্থুমে কুশল দেখি তায় ॥ 
মধুঝতু মালতী মালিনী মনে করি। 
তমালের তলে দেখে তিমিরে বিজু ॥ 
এমনি অবাঁক হয্্যা একমনে বঞ্চে। 

চন্দ্র কি অন্থর ত্যাজে উদয় মাঁলঞে ॥ 
অথন। কি জানি কোন দেবতার মায়।। 
পাষণ্ডী দেখিয়া পাবা দিলা পদছা য়া ॥ 
এত কর্য। অন্রমান অন্তিক পাইল । 
সঙ্োধিয়। সবিনয়ে সন্বাদ পুছিল ॥ 

“ক ভুমি কৃহিবে সত্য মালপ ভিছলে। 
(দবঙ। দাঁনল কিব। অপ্দর কিলর ॥ 
সেন কন সত্য কথ। শুন কপবতী । 
মে" নাম লাউসেন ময়নার ভপতি। 
রাজা রায় গেউড়েশখ্বর রাজ্গোর বিবাত: | 


চি 


ছি 


মাতুঃস্বসাপতি মোন গতি অন্গদাত) | 
কালু বলে কালুমিংহ সঙ্গে বড ভা 
জয় কর্য। কামরূপ শিভ দশে যাহ ॥ 


491 


শর 


মুগয়! করিয়া যায় কালদাস নুপাত । 
স্বকর্ণে শুনিল সব সেনেব ভারতী ॥ 
নিকট হইয়া রাজ। মাগে পরিচয় । 
কাঁর বেট। কিব। নাম কহিবে মহাশন | 
সেন কয় দক্ষিণ ময়নায় মোর ঘর । 
কর্ণ সন জনক জগতে য্শাধর ॥ 

নিজ নাম লাউসেন সখা নিরঞ্জন । 
কমতায় গেছিলাম মহিম কারণ ॥ 
কালিদাস কয় শুন্তা গেল সব আধি। 
বাঁসন। হইল পূর্ণ অনুকূল বিধি ॥ 


৩৫৩ 


০৫৪ 


ধর্মমজল 


ভীম্মক ভূপতি ছিল ভাগবতোত্তম ৷ 
কন্তা। দিম কৃষ্ণের সেই হল শবুণ ॥ 
আছিল জনক খষি অতি পুর্ণ তমে । 
শরণ লইল সীতা সমপিয়। রাঁমে ॥ 

কি ধন আমার আছে কি দিয়! তুষিব। 
ছু কন্যা দান দিয়া শরণ লইব ॥ 
ধর্মপুত্র "আপুনি শুনেচি সভে কয় । 
অতৈব আমার এই অভিলাষ হয় ॥ 
কক্স্যা এত কালিদাস কে তৎপর । 
লয়্যা এল লাউসেনে আপনার ঘর ॥ 
বীনীকে কহিল তত্ব পুলকিত কায়। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সথ। বাকুড়ারায় ॥১৭০।॥ 


শুনে শুভ সমাচার ম্বামীর বদনে। 
অতিশয় পদ্মার আনন্দ হল মনে ॥ 
স্বয়াগা বিমল শুনে জখ চিত মন । 
নাঞ্ঞি9 সীমা স্সখের করিল আযোোজন ॥ 
বাজে ব্রান্য সুপগ্য মঙ্গল জয়ধ্বনি । 
বমণীনিকর সঙ্গে জল সহে রানী ॥ 

এথ। বাজ অধিবাসে একমন হা । 
ষাপুক্জ। কলিতে চছেিল যত মেদ্যা ॥ 
চাবি ভাব গঙ্গাজল চারি কান্দি কল।। 
ছন্দ্রনাঁডু চন্দন চাপাব চাদমাল। ॥ 
নাঁনারস সংযষোপে ঠনবেছ্য নিবাকরু । 
সেবিয়। ষ্ঠার পদ সভে মাগে বর ॥ 
ঝকিয়ে পোয়ে কল্যাণ করিবে যা বু'ড। 
নপাঁনি হনিদ্রা দিব নয় কডাকডি ॥ 
কেহ বলে ঝাবরা বারা দিব চাদমাল1। 
মরণ করায় য্ঠা দিয় নাই জাল! ॥ 


অষ্টম পাল! ৩৫ ৫ 


দিনে রাত্রে দশ ছেল্য। দুম্্যা খায় গায় । 
ছেলেকে আমার সাধ আর নাঞ্ঞি যায় ॥ 
কেহ বলে আগে। ষষ্ঠী এই নিবেদন । 
প্রিলে মনের আশ পুজিব চরণ ॥ 

কেহ বলে আট ছেলে হবেক আমার । 
হাতে কাখে কর্যা ধান শুধিব তোমান ॥ 
এথ। বাজ। কালিদাস অধিবাস করে । 
গৌর্যযাদি করিল পুজ! জ্ঞান অন্তসাবে ॥ 
বনপার নান্দীমুখ বিধিমত সেব্য!। 

বরণ করিল বরে বিধিবাক্য ধর্যা ॥ 
অবসরে 'ী আচারে হল দড়বড়ি। 

আ্লীগণ ছাঁশুনি নেড়ে মঙ্গনিল হাড়ী ॥ 
রূুতন প্রদ্দীপ হাতে রমনার ঘট। | 
অবপ্যাইত অনঙ্গ দরশনে অন্গ ছটা ॥ 
তেডিয়। দ[াগুাল সেনে নবিভোল আনন্দে । 
* ন্‌ গাঞ্টে যেন ব্রজ্তগোপিনা গোবিন্দ, 
তবে সে তরুণাসহ তরুণাক্স় মেল । 
হরিক্ষ বিভোল হয়।] দিল হুলাহুলি ॥ 
হ্বধা ঝরে সুবদনে শোভ। কত ছান্দে। 
চৌদিকে চপল। যেন আলো কেল চাছে ॥ 
দূবাদলশ্যাম বামরূপের মাসুবী । 

মোহিত হইল দেখ্যা মিথিলার নারী ॥ 
মসেইমত সেনের সে জপ দেখ্যা সভে। 
আকুল হইল অঙ্গ অনঙ্গের ভাবে ॥ 

(কহ কয় এই কৃষ্ত আস্কা বুন্দাবনে । 
যোহিল গোপীর মন মুরলীর গানে ॥ 
কেহ কয় কি যেন বৃতির পাত কাম। 
অন্যে বলে অযোধ্য। হইতে আইল বাম ॥ 
মহাবানী মুগ্ধ হল্য মকরন্দরূপে । 

শরীব সিঞ্চিত হেল স্থধাময় কুপে ॥ 


ত৫৬ 


ধর্মমঙজল 


পুলকে পুরিল তন্ন পরিতোষ চিত্তে । 

লইয়া উত্থান থালা এক ভাবে উথে ॥ 

পায় হতে মস্তক মস্তক হতে পা। 

অশেষ প্রবন্ধ করে উলসিত গ। ॥ 

তবে রাজা শুভ কষে সত্বর তখন । 
পার্দাগ্রে*বিষ্ঞর দিল পাছ্য আচমন ॥ 
মধুপর্ক আদি করে অপর সকল । 

ছুই কন্যা দিল সেনে দিয়া পুম্পজল ॥ 
ছুমোহর দানের দক্ষিণা দিলা ভূপ। 
যৌতুকে যতনে দিল যথা বিবরূপ ॥ _ 
সাত পাচ শীমস্তিনী সভে মেল্যা ভারা । 
বর কন্ত। বাসে নিল দিয়। বারিধার। ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখ। । 
ব্রাহ্মণের বেশে ধম যারে দিল দেখ! ॥১ ০১ 


বিবাহ সমাপ্ত ॥ 
স্থয়গ। বিমল সঙ্গে বাসর বঞ্চিয। বঙ্গে 
লাঁউসেন উঠিয়। প্রভাতে । 
বিদায় হইয়া হখে গমন ময়ন। মুখে 
কালু আদি তের ডোম সাথে ॥ 
তন্তক্চি সৌদ্ামিনী সহ যায় তিন বানী 
আনবরোহণে প্র্পময় দোলা। 
আনন্দে অমনি পূর্ণ তুরগ দাবিয়। ভর্ণ 
অগ্রসর লাউসেন বালা ॥ 
দম্পতী ব্যাপার সিন্ধু ০কবল কুমুর্দবগ্গূ 
কত শোভা নাহি তার লেখ । 
পার হম্য। বধমান এড়াইম। কত স্থান 
উচালনে আস্যা দিল দেখা ॥ 
রাঙ্গামেট্যা রেখে বামে উপনীত সপ্তগ্রামে 


উসংপুবর এড়ায়ে ত্ববিত | 


অষ্টম পালা 


বেল! অবসান কালে কতিচিৎ কুতুহলে 
স্বদেশ ময়নায় উপনীত ॥ 

দেখ্য। নগবের লোক পাসলিল হঃখ শোক 
মৃত যেন পাইল জীবন । 

রাজ! লাউসেন আল্য হুনিশি প্রভাত হল্য 
ধায়াধাত করে লবজন ॥ 

যভেক নগরে নারী লজ্ভত| ভয় পরিহরি 
অয়নে হইল আগুসান]। 

কুম্েলে দেখিতে মন খেন ব্রজে গোলীগণ 
বিকল হইয়। ধার তান। ! 

অতুল আনন্দ কিনা সীতাকে কিয় বিভ! 

দেশে যেন আইলেন শবাম। 
টিভি রিকি তেনতি উল্লাস বালু 


অমিখিঘ। জডাইল প্রাণ ও 


পণমিল। জনন দুন্কে | 
দেখ্যা বানী রঞ্জাবতট কন্সেন অভাহাঁতি 
নী আসা ল্লা কেল বুক ॥ 


গাকুনু অনন্ত বাম 


গান্ুলী লাঙ্গালপাস (বেল 
সাঁনিক রচিল রসাদয 1১৭হা 


রঞ্জাবতী কয় অতি আনন্দ অন্করে। 
পুহাল রজনী আজ বাচ্ছা এল ঘরে ॥ 
ততাঁমা লেগ্া। সপ্তশালে ঝাপ দ্িয়াছিভ। 
না দেখিলে তিলার্ঁ মে দহে মোর তন ॥ 
ন্মসেন কন আসি বড় ভাঁগাবান্‌। 
পুন্ধার প্রত্রবধূ প্র্থ দিল দান ॥ 


৩৫৮ ধর্মমঙ্গল 


এককালে চারি বেটা চারি বউ হারা । 
সেই হতে আমি যেন জিয়স্তেয়ে মরা ॥ 
জীবন পাইলাম আজি জুড়াইল হিয়।। 
চিত্তের সন্তোষ হলাম চাদমুখ চেয়্যা ॥ 
দশবরথ বাজা যেন পেয়েছিল বামে । 
তেম্তি পেয়েছি তোমায় আমি পুর্ণ তমে ॥ 
তবে বানী রঙ্জাবতী বসঞ্খতু কালে । 
উত্থানিল প্রত্রবধূ অতি কুতুহলে ॥ 

সভে বলে বঞ্জাবতী ভাগ্যবতী বটে । 
সার্থক সেবিল ধন চাপায়ের ঘাটে ॥ 
সহরে কর্পর খেলে শিশুদের সনে । 
ধায়াধাই আল্য শুনে পেষ নাহি মানে ॥ 
দগুবহ দাদাকে দক্ষিণ করে বাস । 

স্থে ছথে আমার সমান বার মাস ॥ 
তুমি আইলে বিভা! করে গোট। তিন মেয়্য। 
অতঃপর অভাগ! কর্পুব থাঁকু চেয়্য! ॥ 
কালি যাব কাশীকে কি কাজ ঘর বাশে। 
শুনে বাজা কণ্সেন বঞ্জাবতী হাসে ॥ 
লাউসেন কয় দাদ। তুমি মোন হিয়্যা। 
সম্বন্ধ করেছি তোল বৎসরের মেয়যা ॥ 
ঘট! করা। দিব বিভ। ঘর্‌ দ্বার েচাযা!। 
কর্পুর তখন কয় সত্য নয় মিচ্চা ॥ 

কখন এমন কথ। কম যদ মা। 

শুন্য! হধাসসুদছে সিঞিত হয় গা ॥ 

বুগ্ত। কয় বাপধন এই অভিলাবী । 

কালি দিব বিবাহ প্রভাত হল্যে নিশে ॥ 
মনে কর মিথ্যা নয় মায়ের কথা দড়। 
লাউসেন হত্যে তমি দশগুণ বড় ॥ 
প্রবোধিয়। কর্পুরে তখন বানা বাজা। 
আবরন্তিল এক মনে অনাছ্যের পুজ1 ॥ 


অষ্টম পাল! ৩৫৯ 


মঙ্গল বাজনা বাজে খঞ্জরিতে ষাই। 

নৃত্য গীত নগরে লোকের ধায়াধাই ॥ 
ভারত ভাগবত গীভ। পুরাণ (প্রসঙ্গ । 
রাম কথা বান্রি্দিন রসের তরঙ্গ ॥ 

দ্বিজ শ্রীমীনিক ভনে ধ? অনুকুল । 
ইহার উন্তর গীত হবেক শিমুল ॥ 

হরিবল বন্ধুজন পালা হল্য সান । 

ধন পুত্র লক্ষ্া হঘ যে গায় গারায় ॥১৭৩॥ 


ইতি দেশাগমন আর কাওুর পালা সমাপ্ত || 
 অঙ্চুম পাল। সমাপ্ত 


[ নবম পালা 


এই কথা যে শ্রবণ কবে একমনে ॥ 

প্রিয় হয় ধমেন সে বাড়ে ধনে জনে ॥ 
বরাসনে বারামে বমিল মহীপাল । 

ভদ্রাসন মাঝে যেন ভূপত্ি পঞ্চাল ॥! 

বাব ভঞ্ বসিল বাজার বরাবর । 

ভাঁট পড়ে ন্লায়বার অভেদ হম্ববর ॥ 

অভ্ায় পুরাণ পড়ে পাঠক ভাবত | 
কুষ্তকথা শুনে বাজ কুত্রহল মতি ॥ 
প্রভাতে যশোদ! বানী যাঁদবে লইয়! ॥ 
নন্দরানী কুষ্েে দেন মুখখানি এছিষ্া | 

বলাই সিঙ্গায় ডাকে বেব্যা লে কানাই । 
মোবা কেন ফিব্রাইব তোনবি চোরা গাই । 
যত ধ্ন্ত জড় €শল্‌ যমুনার বুজে | 
ডাকাডাকি হাকাহাাকি াখালে ক্াখালে ॥ 
এমনি ষশ্পোদ। কান্দে অব নগ্ন । 
কি লয়ে থাকিব ঘপ্পে কৃষ্ণ গেলে বন 
গোপাগণ গোিবন্দে দেখিতে বাঝাপা 
শ্যাধ শ্যাম ললে কানে বিলিন পা 
বামাম্মণ শুনে নাজ লাস সাগর । 
আনন্দ উদয় হল অযোন্য। নগব ॥ 
মিথিল। €গলেন বাম নীলকান্ডঠি তদেভ | 
শিবের ধনুক ভাঙ্গে সত! £কেল বিবাহ! 
আনন্দে অনভজ সঙ্গ আহয্াধ্যাগমন । 
পর্খে হল পন্ুস্সামের সনে ব্রণ ॥ 
পনাাভব পরজ্বাম প্রকার প্রবন্ধো। 
'আলযে আইল বাম ছুকুল আনন্দে ॥ 


ধ/ 1 


নবম পাল। ৩৬৯ 


পাঁলিতে পিতা সত্য পুর্ণ অভিলাষ । 
শিরে জটা বাক্ষি রাম গেল! বনবাস ॥ 
কৌশল্য। কান্দেন হেথা! অঝোর নক্ষান । 
মরি বাঁছ। মায় ছেড়্যা কোথ।1 গেলে বাম ॥ 
নয়নে নিকলে প্রানা নিহালিয়। মুখ । 
কথা পাম বলিয়া কাঁন্দেন দশবথ ॥ 
অযোধ্যানিবাসী ক।ন্দে অঝোর নয়ন ॥ 
অযোধ্য। আধার করে বম যান বন ॥ 
হেথায় সববু গঙ্গার তীরে সন্ধ্যার সময় | 
লোকমুখে নাবিক “পহ্ষচে পিচ ॥ 
বিনয়বচন বলে বিশেষ কাতর । 
চরণ পাখালি নায় চড় গদাধর ॥ 
অহ্ল্যা পাষাণ ভন্যা ছিল -দবালো হজ । 
মুক্ত হয়া? গেল তব চবণ পরশে ॥ 
পাল হয়ে সরযষু পতিত প্রবতন। 

শাম করিল রাম পঞ্চবটা বনে ॥ 
স্রপনখার নাক কান কাটেন লক্ষণ । 
মুগ হয়্য। মাবরীচ মায়ার হব মন 
রাবণ হরিল সত শ্ৌোকান্তন লাম । 
কান্দেন লক্ষণ শোহক মা বান্ধেন প্রাণি 


পযটন করিয়। সুত্র হল্য পাব । 


বাঁবণ করিয়া বধ সীতার উন্বকাব ॥ 
(দশ্গগীমনের পরে ঠদবের প্রকাশ । 
পশুনবার সীতার হইল বনবাস ॥ 
বালক মুনির ঘরে আনন্দ বিলার । 
লবকুশ ছুই পুত্র হইল সীতার ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ হথ। করেন শ্রবাম। 
অশ্ব লম্্যা গেলেন লক্ষণ হন্মান্‌ ॥ 
লববুশ সহিত হইল ০ঘোর বূশ। 

লূণে পরাজয় বাম রাজীবলোচন ॥ 


২৩ শষ 


ধর্মমজল 


পিতাপুজে পরিচয় প্রাণ সমতুল । 
অযষোধ্যায় আইলা সভে আনন্দ আকুল ॥ 
শ্রবণ কবেন রাজা চিত্তের খাতিরে । 

এথ। হীন নামে নটিনী বর্তনে বেশ কবে ॥ 
কুস্তলে করবী কল কিব। অন্ুপাম । 
তেহেরি তেড়িল তায় মলিকাবর দাম ॥ 
কপালে সিন্দুরবিন্দু চন্দনের রেনা। 

যেন অরুণ সহিত স্য আস্তা দিল দেখা ॥ 
খণ্ডন লোচনযুগে অঞ্জনের দাগ। 

অধরে তাশ্ব,ল রসে বাড়াইল ব।গ ॥ 
কলধোৌত কলেবর কুক্কুম কম্তরী । 

সদ্দত মোহিত ব্ধপে ঘেন মন্দোদরী ॥ 
বিনোদ কাঁচলি বান্দে বুকেবু উপব। 
সারি সাবি বুক্ষ তায় সচিত্র সুন্দর ॥ 
ফুলে ফুলে প্রফ্ুল প্রচয় শোভি1। তায় । 
কোকিল কদম্ব ভালে কুক গ্রন গায় ॥ 
মধুকর মনত কত মালতীর ফুল। 

নৃত্য করে প্রমন্ত ময় তার তলে ॥ 
ব্যাকোস বকুল কলি বশমন্তের বায়। 
বাধাকুফে দেৌহাল সম্গ্টীতি সদ ধাজ । 
কিরণ তমাল তরু কুষ্চের বরণ । 
বাত্রিদিন লুন্ধ যাতে সাবধিকান্ি মন ॥ 
অশোক আকাীন ফুলে ফলেতে মলিন । 
যার তল জানকট ভ্িলেন কতর্দন ॥ 
পাজিদিন কষ্ট দিতি বাবণের চেড? | 
বাম রাম বলিক্া ভতলে যান গডি ॥ 
পান্রিজাত পরিপণ প্রুতি ডালে ফুল । 
যার লেগা। সত্য ভামা জাবনে আকুল ॥ 
যযলখআঅন্রুন বৃক্ষ যোগকচি সদ।। 

উছৃখলে নেক্ধে ছিল। কুসকে যশো।দ। ॥ 


নবম পালা 


নাসায় বেলর পরে মুকুতার ফল । 

তিমিরে তড়িৎ যেন করে ঝলমল ॥ 

আরভ্তভে নটিনী নৃত্য বাজার সভায় । 

দিজ শ্রীমানিক ভনে সখ! সীকুড়ারায় 1১৭৪ 


নাচে নটিনী ভীবা নটিনী ভীল।1। 
স্গতান স্ষন্্র ভুচঙ্গ কর্যা" €%) 
ঘাঘর খুঙ্গর খুন বাজে । 
অশ্বজলোচনে বঞ্ছিম সাজে ॥ 
£খ[ল করতাল খঞ্চরী তরী । 
মুকুজ! মঙ্গল ত্ররঙ্গ ভেল” ॥ 
নাজ অনিবার তাখেই নাঁছে। 
রগ বুক্তন নপুল পাল ॥ 

হব! ইন্দু মুখে ঈষত হাসে । 
এলুু১ মাবিল মোহন ফাসি, 
বুকের বনন উডিচ বায়। 
লাজ! পানে আপ্দ্লাচহন চান ॥ 
কটি কুশতর কঠিন কুচ । 
কমলকলিক। কিব। সে উচ ॥ 
কামের কামান ভুরূব শোভ।। 
বিছ্যাধরী প্রায় বচন আভা ॥ 
স্বললিতকেশা সুবম্যদেকা | 
দিবাকর চাদে ভাতদর লেহা ॥ 
মদনমোহিত নটিনীব্ধপে । 

ডুবে গেল বাজা রসের কৃপে ॥ 
অনঙ্গ অনল অন্তরে জলে । 
বিকল হইয়। বিনয় বলে ॥ 

শুন লো সুন্দরী নটিনী হীরা । 
কটাক্ষে লইলি চেতন হবা। ॥ 


২০৩৩৪ 


ধর্শমঙগল 


দেখিয়া মদন বদন তোর । 
জাঁগিয়্যা জীবনে কব্সিল জোর ॥ 
হতে বলি যুবতী বচন সত্য । 

দেহ আলিঙজন জুড়াগু চিত ॥ 
হীব্য। বলে নয উচিত কাষ। 
কলঙ্ক হইবে অবনী মাঝ ॥ 
পাপের পসব1 করিবে মাথে ॥ 
ধর্ম অবতার আপুনি তাঁতে ॥ 
পুরাণে আনেচ ব্যাসের যোগ । 
পবরুদানে কত পাপের ভোগ ॥ 
বুঝিষ্য] বিহিত বিয়োগ তার । 
শীকৃষ্ত চরণ শবণ সার ॥ 

হীব্য। যত বলে নিষোগ তত্ব । 
না শুনে নুপতি মদনে মর ॥ 
দিতে আলিঙ্গন আনেক চলে । 
পাত্র মহামদ প্রুত্ব বলে এ 
চিন্িঝা শ্রধহ 57 ছন্দ | 
একাদশ অক্ষনে কনিব ছন্দ ॥ 
মানিক রচিল নসিকোদয়। 
আরবচণ চিত্তের সন্তোষ হয় ॥১৭৫॥ 


পাক লালে বাকা পালু। হম্্যাচ পাগল । 
লোক লজ্জ। নিন্দা ভগ অঙজজানে সকল ॥ 
কষ্তকথ। প্রবাণ ত্যাজিম়া পাপ মন। 
পরান পয়ান কালে নবক গমন ॥ 
£হুমলতী হব্যুক্কি তন্িবংশে গাষ। 
অসংখ্য প্লুণ্যের ফল এক পাপে যায় ॥ 
বেউশ্টাকে শুনি বলে বশিষ্চেন শাপ । 
দরশনে পুণ্য হয় পরশনে পাপ ॥ 


নবম পাল ৩৩৬৫ 


গৌরব গাইল গুণ জগজনে গায় । 

কলঙ্ক কঠিন কালি ধুলে নাঞ্ঞি যায় ॥ 
কুন্তীর কলঞ্কচ হেল কপালের দোষে । 
অহল্যারু কলঙ্ক অগ্যাপি লোকে শুষে ॥ 
ইন্দেব কলঙ্ক হেল অখিল ভবিয়। | 
চন্দ্রের কলঙ্ক €হল কিসের লাগিয়। ॥ 
কমদেবে কৃষ্ধের হইল গোপবাদ। 
শিবাহ বু কর আছে ধন সাঁদ। 
»রিপাল নামে রাজ শিমুল নিবাস । 
পন্মগন্ধ। পুত্রী তার পরম ব্ূপসা ॥ 

আন বলে উন! কিবা কিব অকুন্ধতী । 
বেবতী নোহিণা কিবা! কিব। বন্তবতী ॥ 
বিধু জিন্যা বরণ ঠবশাখ চাঁপ। ফুল্‌। 
স্দতী সুন্দর ভাষা সুধা সমতুল ৭ 
স্থনিন্য] বাজার মন স্থবে উদ্াসন। 
৮€ব জ্ঞ ডাকিয়। করে বিনাহহবু দিন, 
ক[নড। কন্যার নাম পাত দেই কছ 
গশনা করায় বাজ “গীরব কাকি 
ন্যোতিষ দেখিতা টদল্জ্ঞ করে টি ও 
[বাহে বিস্তর বলে অমঙ্গল তদড ॥ 
পাত্র বলে অঙ্গ জলে তোর মুদবে পাশু। 
ভাঁরিভুরি করিয়া নগর ভেভা। পান্থ ॥ 
গণনার কি জানত সন্ধান নারে তোর | 
শুভ কদ করিলে সখের নাই গর ॥ 
নুুপ কয় লিখনে লিখিয়্য! অবান্থর। 
হেট দিয়্যা ভাটকে পাঠায় ভৃবীস্বর । 
সবজ্ঞ সিমুব আদি সাঁতাশী হাজারী । 
এ সব নৃপতি যার আছে আজ্ঞাকারী ॥ 
কোন্‌ তুচ্ছ হরিপাল খছ্যোত সমান । 
কৃতাথ হইবে শুনে কন্তা। দিবে দান ॥ 


সস | 


২০৩ 


ধর্মমজল 


চিরকাল তোমার সে বাপের চাঁকর । 
সিমুল পাঠান তাকে সাধিবারে কর ॥ 
প্রজা! লোক ষত ছিল অনুগত শেষে । 
কপাল দ্িলেক খজু রাজা হল দেশে । 
এ কুলে হইল আজি একুশী বৎসর । 
শিমুল ইনাম খায় দেই নাই কর ॥ 

তশ্তব যদি এখন না কবে কন্যাদান। 

তবে জ্ান্ত বিধাতা হইল তাকে বাম ॥ 
লয্্য। লবলক্ষ দল আর সেনা কোটি । 
সাগরে ফেলিব তুলে শিমুলের মাটি ॥ 
পত্র লেখে আপুনি পাত্রের নিবেদন । 
কর্ণের সমান দাতা! কৃঝঃ পরায়ণ ॥ 

সদাই উদ্ারচিত্ত চরিত্র নিপল । 

জগতের পবিত্র যেমন গঙ্গাজল ॥ 

কানড়া তোমার কন্যা কিশোর বয়সী | 
বিবাহ করিতে রাজা বড় অভিলাষী ॥ 
নভ নয় দিনে হল্য লগ্র নিকপণ। 

প্র্ুত্ব বুঝিবে বায় পাঠাই লিখন ॥ 
বেট লম্ম্যা ভাট যায ভাব্য নাঞ্ি আন । 
ছুস্থ পাবে ন। দিলে ছুণ্িতা নুপে দন ॥ 
নব লক্ষ দল ষার চলে আগু পাছু। 
নীচকে বেগুন কিছু ক্ষেতে না রাখিব কিছু ॥ 
পশ্চাং যাবেন বাজ পরিপুর্ণ ঠাটে। 
পত্রকরে শ্রনুখ প্রেষিত কনে বাটে ॥ 
ভাবে মনত ভাট করে আপনার সাজ । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সণ। ধর্বাজ ॥১৭৬।॥ 


পরিশোভা ভাঁল পুরটে মিশাল 
প্রচিভ পগড়ি মাথে। 


নবম পাল 


তাহার উপর জড়ি মনোহর 
মুকুতা মণ্ডিত তাতে ॥ 
শবণে কুগুল কনে ঝলমল 
কিরণ কবাই গায় । 
হেম হীরা সহ উপ উপানহ 
অতি অন্পম পায় ॥ 
বিজটা স্রছন্দ করে বাচ্ছবন্দ 
কনক বচিতভ বালা । 
কাটার কাঁটার যমধর ছুরি 
কটিতটী করে আশা ॥ 
হেরি শুভবেলা আবরোহণে দোলা 
আনন্দে চলিল ভাট । 
লয্ম্যা ভেট ভার দ্বাদশ কাহার 
চলেল করিিয়্যা ঠাঁট ॥ 
সন্ধি সিল! পুর ব্ভে কথক দব্র 
সবঙ্গ হইল পানু । 
বিধু বি্যাবাটী কাটীে জলভা টি 
বামে রহে মুনিসার ॥ 
এডিয়। বারাই গগন সরাই 
পবনগমনে পায়। 
শান্তি সবজায়। শিবা অন্ুদয়। 
পারাপার হল নায় ॥ 
গোবিন্দ বাক্তার তবে হয় পাব 
পাইন গোমতী হাট । 
শিমুল নগরে দিন দশ পরে 
উপনীত টহল ভাট ॥ 
নগরের শোভা স্বর্গসম কিবা! 
দেখ্যা মনে মোহ পায় । 
শ্রীধর্মচরণ করিয়া স্মরণ 


দ্বিজ শ্রীমানিক গায় ৫১৭৭ 


২৩০৩৭ 


৩৮৮ 


ধর্ষমজল 


বাব দিয়া হবিপাল বসেছে বাবামে। 
বীরবর পাতর করেছে শোভা বামে ॥ 
রামানন্দ পুরোহিত বসেন সাগর । 
বরামসনে বসেছে বাজার বরাবর ॥ 

বার ভূঞা মুখ্যার্দি মগুল শিকদার । 
সেনাপতি বসেছচে সদনে দিয়ে বার ॥ 
বায়বীশ্যা াউত বশ্ঠাচে বণসাজ্জে। 
কড়াঁপড়া খমক খঞ্জরী তুরী বাজে ॥ 
পুবাণ শ্রবণ বাজ! করে একমনে । 

ভীম ৫কল গদাযুদ্ধ ুযোধন সনে ॥ 
গগন পরশে গোল গদার প্রহার । 
উরুবব ভাঙ্গিয়। করিল চুরমার ॥ 
ছুধোধন মল্য ষদি শুনে কুরুবায়। 

কি হল্য কি হল্য বল্যা কান্দে উক্তলায় ॥ 
তবে শুনে কুরুক্ষেত্র সমাগত যে কথা। 
৫কবল্য সম্পদ ফাতে কম্গুণ গাথ। ॥ 
বাজ ৫হয়] হক্তিনায় বসে যুধিছ্টির । 
শিবে শোভে ছত্রদগড আবরণ মিহির ॥ 
আপুনি করেন কষ চামবের বা। 

ক্খে তহল্‌ সভাকাবু সম্পাভতন গ! ॥ 
এন কথা শুন বাজ! অবোর নয়ান। 
করিত পড়িয়া ভ।ট কিল কল্যাণ ॥ 
বলে নিবাস গৌড় দেশ পতি ভাট । 
প্রমাজন প্রস্ুত্ব জানিনে পক্রপাত ॥ 
কানড1 ভমার কন্যা! কিশোন বযেপী | 
বিবাহ করিতে ব্রাজ। বড অভিলাষ ॥ 
পাঠালেন পুণ্য কন্যু। তভেট আয়ে।জন | 
নভ নম্ব দিনে হল্য লগ্র নিক্ষপণ ॥ 
স্টভকথ। সমাপন কর্যা দিনে বাম । 
নম ভে নগর শিমুল লুটী যায় ॥ 


৪ 


নবম পালা ৭০2 


সাত সুবা সবঙ্গ শিখর আদি রাজা। 
সভে তার গোৌঁড়েশ্বরের করে পৃজ। ॥ 
তনয়! তোমার তপ করেছিল ভাল । 
রসময় রসঙ্গ রাজার রানী হল্য ॥ 

ভাগ্য ভাল ভূবীশ্বর হবেন জামাতা । 
এত শুনে আচম্বিত অভিযোগ কথা ॥ 
মৌন হয়্যা হবিপাল মাঁথ। করে হেট । 
প্রসঙ্গ সঙ্গতি নাই পাঠায়্যেচে ভেট ॥ 
অভব্য নুপতি বড় অসম্ভব বীত। 
উপযুক্ত অমর্যাদ| ইহার উচিত ॥ 
পত্রপাঠ করিয়। প্রভুত্ব মনে মন । 

ন। দিয়া উত্তর ভাটে নিলয়ে গমন ॥ 
কহিল কাশ্পীকান্ত কান্তার নিকটে । 
তেট দিয়্য। গৌড়েশ্বর পাঠায়্যাচে ভাটে ॥ 
কানড়াঁকে বিবাহ করিতে বলে চায় । 
কহ কান্ত! সমুচিত কি করি উপায় ॥ 
এবতী জিজ্ঞাসা করে জোড় করি কর। 
ভাট মুখে শুন্যাচ কেমন বটে বর ॥ 
কুলে শীলে কি করে কি করে নাম ষশ। 
অভিলাষ দিব দেখ্যা অলপ বয়স ॥ 
কানড়। আমার করে কাত্যায়নী পূজা । 
ইচ্ছাবতী হইবেক ভাবে যায় বুঝ! ॥ 
নয় তবে হয় তার প্রতিবাদী কে। 
জিজ্ঞাসিলে জাঁনিব ঘেমত বলে সে ॥ 
বিদর্ভ নগরে ছিল। ভীম্মক নৃপতি। 
রুক্মিণী তনয় তাঁৰ অতি রূপবতী ॥ 
বড় বেটা রুক্দী তার বড়ই ছুঞ্জন। 
শিশুপালে বিবাহ দিবেক করে মন ॥ 
উপযোগে কুবঝ্সিণী হল্যান ইচ্ছাবতী। 
কেবল ভরসা মনে কৃষ্ণ হবে পতি ॥ 


শিশুপাল সাজ্য! আইল সঙ্শী দল বল। 
বিদর্ভ নৃপত্ভি বড় হুইল বিকল &॥ 

কন্যা দিস কষ্েনল করিব পঙ্ছগসেবা । 

এই চিস্ত। চিভে আাজা চিন্তে আাজি ছিবা ॥ 
তনস্ার মুখে তত্ব পেক্্য। কুতুহুলে । 
সমপিল কৃষ্ণকে না দিয়ে শিশুপালে ॥ 
কানড়ান্র মুখে আমি শুনেচি সঞ্চয । 
লীউসেন নামে কর্ণ সেনের তনস্স ॥ 

কুলে শীলে ক্ধপে শুতশ সম্পুর্ণ সকলি ॥ 

সে জন হবেক পতি কক্স্যাচেন কালী ॥ 
পাগওুবসানধি কাব সখা বল্যা শুনি । 
কক়্্যা এত কানড়া সমীপে গেল লানী ॥ 
ভিজ শ্রামানিক ভনে ধর্ম যার সখা । 

দয়! কর্যা ছ্বিজ ক্ধপে দিলে যানে দেখ্যা ॥১৭৮৮॥ 


কাকসমনে কানড়া হইয়া কুত্তাঁঞ্চলি । 
২কেত মন্দিরে বস্তা সেবে ভদ্রকালী ॥ 
অগোব চন্দন আদি দিয্স্যা উপচার। 
অঙ্গ বয়্যা অশ্রুধারা পড়ে অনিনবাল ॥ 
অঙ্গ লোটীক্্যা কলে প্রণাম প্রণতি । 
বব মাগে লাউসেন হইবেন পতি ॥ 
হেন কালে কলঙ্ললতা কহে সমাচাবু । 
ভাট আল্য গৌড়ে হত্যে লয়্যা ভেটভাব ॥ 
তোমার বাপেনু কথ । শুন্য মনে দড় । 
বিবাহ কত্িতভে বাঞ্চ। শ্পতিন্র বড় ॥ 
হক্ছুন্দে মজুত যাব নবলম্ষ দল ॥ 
নক্স বাছ। শিমুল নিবেক বরসাতল ॥ 
ক্রোধমুখে কক্স তবে কানভ্ড কুমাবশ । 
০গৌড়েশ্বর বাজাকে গোমাযু জ্ঞান করি ॥ 


নবম পাল! ৯০৯৯ 


লয়্যা নবলক্ষ দল তবে সে নিদান । 
দশতুজ] পৃজ্জা করি দিয়! বলিদান ॥ 
বাড়াব বাহিনীব্ুক্তে ব্রহ্ধাণীর জল | 
ভুজাস্ত্রে ঘেমন কাটে ভেটের ছাগল ॥ 
বস্তা থাঁক বিশেষ জননী শুন কথা । 
শাদূল কিনিতে পারে সিংহের বনিতা ॥ 
হতে চায় পতিপত্রী ভাব যার সনে। 
দময়ভ্তী উপাখ্যান শুনেচি পুরাণে ॥ 

যার ব্ধপে গুণে হল্য জগতপালন । 

ইচ্ছা! কল ইন্দ্র আদি অমর সকল ॥ 
কায়মনে করে বাম। কাত্যায়নী পুজ্জ1। 
সতীর সতীত্ব হত্যে স্বামী নল বাজ! ॥ 
কয়্যা এত সমুচিত মায়ের নিকটে । 
আজ্ঞ। দিল ধুমসীকে আন ডেক্য। ভাটে ॥ 
আজ্ঞ1 পেয়্যা ধুমসী আনন্দ মনে মন । 
চলিতে চপল গতি চঞ্চল চরণ ॥ 

বর্দনে নিলেক ফেল্যা বেকটাক চালু। 
করিবর প্রভা কিশ্ব। কাপাসের মালু ॥ 
অধলে দশন দাঁবে উড়া পাক খায়। 
চাক পারা চক্ষু ছটা চৌপিক খুরায় ॥ 
চরণের দাপটে পাষাণ হয় চুর । 

দেখিয়্যা] ভাটের বুক করে ছুবছুর ॥ 

ন। জানি কি করে আজি রক্তমুখ মাগি। 
বিদেশে পরান গেলে বনিত। অভাগী ॥ 
ধুমসী তখন কয় ধ্যান কবর কি। 

ভয় নাঁঞ্চি ডেকেচেন ভপালের ঝি ॥ 
ভাটের ভব্ুসা হল্য ভয় গেল ধরে। 

মনে করে মহাপ্রত্ত অন্রকুল মোরে ॥ 
বলে ছলে বিবাহ করাতে ফদ্দি পাবি। 
জামা জোড়া ঘোড়া পাই পটুক। পামরি ॥ 


৩২ 


ধর্মমজল 


আনন্দে চলিল ভাট এই মনে ধ্যান । 
কানড়াব কাছে আস্যা করিল কল্যাণ ॥ 
প্রভুত্ব পুছিল তাঁকে পাঁলেব নন্দিনী | 
বরেন বয়েস কত বল দেখি শুনি ॥ 

ভাট বলে ভাগ্যবতী ষোগ্য বটে বর। 
বয়স হবেক সছ্য বি২শতি ব্সর ॥ 
রূপের তুলনা নাঞ্চি এ তিন সংসারে । 
মৃত্তি দেখ্যা সদাই মদন ঝুর্যা মরে ॥ 
নয় তবে নিতশ্ষিনী হলে তাঁর নারী । 
বসন ভূষণ পর্যা হবে বিচ্যাধবী ॥ 
বিলাপ করিবে বস্য! খাটের ভপব 1 
দাসদাাসী দিবানিশি ঢুলাবে চামবর ॥ 

এত শুনে কাঁনড়া ইঙ্গিত কর্যা বলে । 
ভপাঁলের ভাষা হব ভাগ্যে ষদি ফলে ॥ 
ধুমসপী তখন কয় ধা শুন বলি । 

না কহিলে মিথ্যা কথ। না হম ঘটকালি ॥ 
ভাটেব্স বচন মিথাা ভাবে বোঝা ষায়। 
জিজ্ঞাসিলে ভারিকে জানিবে সমুদয় ॥ 
প্রাঙ্গণে বসিলা ভাট পাত্যা পধাসন । 
ধুমসী আনিল ডেক্য। ভারিকে তখন | 
জিজ্ঞাসিল কানড়। ষথার্থ কর্য। বল । 
বূপে গুণে বাজ! বটে কেমন সকল ॥ 
ভারি বলে ভাগ্যহীন ভাব বয়্্যা খাই । 
কহিব সকল সত্য কালীর দুহাই ॥ 

বয়স বাজান হল্য বিশাশয় হেটে । 
অত্যন্ত অথববান আড় ধর্যা উঠে ॥ 
ঠা নাঞ্রি পটে কুজ ঠায় বস্তা থাঁক্য। 
দশনেব লেশ নাই দাড়ি গেছে পেক্যা & 
বল বুদ্ধি ভীন সদ শ্দীণ বম্স শ্বাস । 
স্গল্য। সুল্যা পড়্যাচে গায়ের যত মাস ॥ 


নবম পাল! ৩৭৩ 


কানড়া এতেক শুন্য ব্বব্প কথন । 
ভারিকে দ্িলেক ভুরি ভূষণ বসন ॥ 
ধুমমী উঠিল রেগ্য। ধর্য] গিয্্য। ভাঁটে । 
ঠক ঠাক গণ্ড। চারি ঠন। মারে ঠাঁটে । 
কাঁনড়। কুপিয়! কম কুহুযোগ বলি । 
বাশুলী পুজিব আজি ভাটে দিয়্যা বলি ॥ 
মিথ্যা কথ বল্য। মোর মজাঁত যৌবন । 
উচিত ইহার শাস্তি নির্ধাত মারণ ॥ 
বচন বলিতে অগ্নি বরিষয়ে মুডে । 
গণ্ডাচারি লাথি চড় পড়। গেল ভুঞ্ ॥ 
ধুম ধুম ধুমসী কিলের পন্রিপাটি । 

দশ হাত কেঁপে গেল শিমুলের মাটি ॥ 
চট চাট চাপড় বগড় চারি ভিতে। 
ভূতলে পডিস্স্যা ভাট ভাবে ভৃতনাথে ॥ 
জামাজ্জোড়া পটুকা পাগড়ি গেল উড্যা। 
শিলহাঁর ক্ুচেল সকলি নিল কেড়্যা ॥ 
লঘু ভেক্য। নাপিত করায় পাচ চুলে । 
সহবু বাহির করনে শিনরে ঘোল ঢেলে ॥ 

ন। চায় পশ্চাৎ ভাঁট পরান বিকল । 

এক দৌড়ে পাব হল্য ব্রহ্মাণীর জল ॥ 
গোবিন্দবাজার পার গোমতীর হাট । 
শিলাপুব সত্তর এড়ি্ব্যা চলে ভাট ॥ 

নয় দিনে গৌড় নগর এস্যা পায় । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সথ। বাকুড়াবায় ॥১৭৯॥ 


বরাসনে বারামে বল্সাচে গৌড়েশ্বর | 
বারভূঞা বস্তাচে বাজার বরাবন ॥ 
সভ1 করে সম্মুখে বস্যাচে সভাজন । 
বাজ আনে বসেব সাগর রামায়ণ ॥ 


গু 2৪8; 


ধর্মমঙল 


দুরে হতে ভাটের দেখিয়া সান মুখ । 
মনে কত মাহুছ্যা পাতর ভাবে দুখ । 
বিফল সকল হল্য বুঝি এই মনে । 

নয় তবে ভাটেব্স অবস্থা এভ কেনে ॥ 
ভাবে ছুস্খ ভাবিয়া ভূপতি গৌড়েম্বর । 
হেনকাঁলে উপনীত হল গঙ্গাধর ॥ 
বহুপুণ ফলে বলে বাচ্যা এল্য মাথা । 
একমুখে কি কহিব অবস্থার কথা ॥ 
সাক্ষাৎ কনকলক্কা শিথিল নগর । 
ব্রাহ্মণী বেষ্টিত তায় যষেমত সাগব্‌ ॥ 
সহচবী মুখে সত্য সমাচার শুনি । 
প্রমতা প্রকোপে €হল্য পালের নন্দিনী ॥ 
বুড়া বর বলিয়া শুনেচে কার মুখে । 
দশ গণ্ডা লাখি চড় পড়্যা গেল ভুঞ্জেও ॥ 
পাচ চুলে করিয়্য। মাথায় ঢালে ঘোল । 
বাজার বাহির করে বাজাইয়া ঢোল ॥ 
এত শুন্যা রাজা হল্য জ্বলন্ত অনল । 
ভাটের আবস্কা করে এত ধরে বল ॥ 
বাজ বলে পাত আন প্রবাণপ্রসঙ্গ । 
স্বভদ্রার বিবাহে বিবাদ বাদে রঙ্গ ॥ 
কষে কেবল ইচ্ছা দিব 0 অঙ্জনে। 
বলাই করেন ইচ্ছ। দ্বিতে দুধোধনে ॥ 
বলে ছলে ছুভেয়ে বিবাদ যাস বম্যা। 
ছুর্ধোধনে সকলিল মন্ত্রণা দেকস কয়্যা ॥ 
হয ভাল নম তবে করিব হব্ুণ। 

হাতে স্বরভা বাঙ্ধে চল হরধিত মন ॥ 
লুকাম্ম্যা বিবাহ কুষ্ দিলেন অন্জুনে। 
ছুধোধন লজ্জ। পায় অধিক মবণে ॥ 
তবে শুন কুন্স্িণীব বিবাহের কথ । 
সেজ্যা আল্য শিশুপাল হাতে বাদ্ছে সত! ॥ 


নবম পালা ৩৭৫, 


জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপবল সাথে । 
হইল অদ্ভুত যুদ্ধ কষ্ণের সহিতে ॥ 
সম্মু্থ সমনে তবে পরাভব পায় ॥ 
রুক্সিণীকে হরণ করিল যছুরায় ॥ 
জয় হল যছুনংশ জন্মিল হরিষ । 
লোকলাজে শিশুপাঁল বলে খাই বিষ ॥ 
তেমতি হইলে পাত্র পাবে বড় লাজ । 
বস্তা থাক বিরোধ বিবাদে নাই কাজ ॥ 
পাত্র বলে মহারাজা মন কথা নাঞ্িওি। 
অধিবাস কর তবে যা করে গোসা্িও ॥ 
হরিপাঁলে বিধাতা হয়্যাছে প্রতিকূল । 
নবলক্ষ দলে সেজ্য। লুটিব শিমুল ॥ 
প্রহুত্ব এতেক শুন্য পাত্রের বচন | 
অধিবাঁস কবে বাজ। আনন্দিত মন ॥ 
উঠিল মঙ্গলধ্বনি গৌড়ের মাঝ । 

ঞ্ সরা পড়া বাজে পটহ পেখাজ ॥ 
গৌরবে গৌডেশ্বর জ্ঞাতি বন্ধু লয়্যা। 

ভকালে আর্ত করিল শুভক্রিয়া ॥ 
সঙ্কল্প করিয়্যা সেবে স্যাদি গণেশে। 
মন্ত্র পড়্যা। মহী আদি মন্তকে পরশে ॥ 
বাদ্ধিয়া প্রশন্তি পাত্র স্ত্র বাধে করে। 
বসধার। বুদ্ধিশ্রাদ্ধ বিধিমতে সারে ॥ 
বরসজ্জা! করে রাজা মাহুছ্াার বোলে । 
বিড়ম্বিল বিধাত? কৃবুদ্ধি বৃদ্ধকালে ॥ 
করে শোভা কপালে মানিক মণিরাজ। 
রাঁগরুচি রতনমাল। হৃদয়ের মাঝ ॥ 
গজমণি মুকুত! সহিত গঙ্গীজল ।* 
পালকি প্রস্তত কর্য! জোগায় কাহার । 
চাঁপিয়। চপলে বাজা হেল আগুসার ॥ 

* এইথানে পুপিতে একাধিক ছত্র বাদ পড়িয়াছে । 


ধর্মমক্বল 


মাহুছ্যা চলিল সেজা। মাতঙ্জ উপর । 

শিরে জড়ি পটুকা পাঁমরি মনোহর ॥ 

কাড়া পড়া নিশান করনাল কাসি বাজে । 

নয় লাক লস্কর নিযোগ পাছু সাজে ॥ অত্র ভনিতা। ॥১৮০| 


দলবল সঙ্গে সাজে দলপতি রায়। 
রাঁজার দরবারে যার নাম লেখা যায় ॥ 
সেনার প্রধান সাজে সীতারাম ভূঞা। 
যার ভয়ে প্রমত্ত কুজজর পড়ে হ্থঞ ॥ 

জয় পদাতিক সাজে যমের দোসর । 
জগজনে জানে যার জয়পুরে ঘর ॥ 

ধাঁও ধা ধামাসা ধমকে কাপে ধরা । 
তরয়ার তুলে ফেলে ছুটে যেন তার। ॥ 
বরমাই মলিক সাজে রসিক পাতর। 

কত শত সঙ্গে যার রাজার কোডর ॥ 
বাঁশ বান্ধে চামর বিচিত্র রাঙ্গা থোপ। 
করিসম গর্জন কেশরীসম কোপ ॥ 
রামনিংহ রজপুত রথিপুরে ঘর । 

সমরে সদাই থাকে শঙ্করীর বর ॥ 

সঙ্গে সাজে শতেক সিপাই সেকজাদ]1। 
হাজার হাজার ঘোড়। হাতী উট গাধ1॥ 
সাজিল শঙ্কর কোল সীাজ্। দিয়। গায়। 
সাত শত শাঙ্গ ধর সঙ্গে যার যায় ॥ 
বিদ্ভাধর বায় সাজে নাশ দিয়্যা চড়।। 
দড় বড় দ্াবিয়। চলিল দশ ঘোড়। ॥ 
সাজিল শিকদার হড় সবার প্রধান । 
বাইশ বন্দুকী সঙ্গে বিংশতি চুহান ॥ 

বুণ পেল্যা বুক্ত ঘোটে রাগে ফুলে যায়। 
নামানে আগুন পানি পড়ে গিয়া! গায় ॥ 


নবম পালা ৩৭৭ 


কষ বলবাম সাজে কলিঙ্গের রাজা | 
ক্বাদার সঙ্গে ষাবর সাত শত খোজ। ॥ 
জিঝড়ি জিঝড়ি ঝড়ি বাজে জয়ঢাঁক। 
সিংহনাঁদ সবঙ্গে সঘনে ছাড়ে ভাক ॥ 
কমল নিবাদ সাজে করে বীর দাপ। 
চারি শত চাড়াঁল চলিল চাপে চাপ ॥ 
উটের উপরে ডগ্চ। উদ্ুবোলে কাঠি । 
আড়াই হাত কেঁপে গেপ অবনীর মাটি ॥ 
বাইশ বাগদী সাজে বক্থুক্বার প্রধান । 
পণয় প্রমষণ্ত বরণে পাবক সমান ॥ 

কালীর কপাষ অন্দরে নাঞ্জি যাক কাটা । 
ঝকড় বিহ্যার বরে হয় কুল। ঝাটা ॥ 
সাঁজিল হাঁসনবীর হাতীর উপব । 

হুসন পশ্চাঁষৎ সাজে হাতে যমধর ॥ 
অবিসার অস্ত্র লয়্যা আনবোহণে তাজি। 
ার মার করিয়া চলিল মদ্দ গাজী ॥ 
ফকির ফকর। সাজে কুলের পাঠান । 
স্কবাদ্দার সঙ্গে যাব সাত শ চহান ॥ 
কুমার কামার সাজে কলু ম'লী ধবা। 
ভারি তেলি বাগুনি বেপারিজীবী যেব। ॥ 
এই বীতে সেজে চলে নবলক্ষ দল । 
ভেলায় হইল পার তববীর জল ॥ 

পথে কত অমঙ্গল দেখে পরর্থীধর । 

কাল পেঁচ। ডেকে বুলে মাথার উপর ॥ 
শ্গাল কুঞ্চর কান্দে উত্ভু কর্যা গলা । 
আচম্ষিত খসিয়? পড়িল মেঘমাল। ॥ 
শুকুনী গৃধিনী পক্ষ খাতা খাতা উড়ে । 
পাক মেব্য। পাধায় বাজার গায় পড়ে ॥ 
বিক্রোধ ন। মানে বাজ বিক্রোধ বিসাব। 
একুই দাবানে হল অন্দয়া পার ॥ 


১০১৪ 


ধর্মমজল 


সিন্দি শিলাপুর রেখে পাইল সবঙ্গ । 

উত্তরে রহিল গ্রাম গুজবাট অপাঙ্গ ॥ 
গোবিন্দ বাজার পার গোমতীর হাট । 
পাড়পুর রেখে পায় পিপিলার মাঠ ॥ 
বাহিনীর দাপটে বিপিন হল বারি । 

গাঁয় গায় যাষ যেন পিপিড়ার সাবি ॥ 
সর্বালী অভয়া নদী পারু হয়্যা লায়। 

নয় দিনে নগন শিমুল এস্তা পায় ॥ 

বসিল মোকাম দিয়ে ব্রহ্মীণীর তীবে। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুডারায় ববে 8১৮১ 


দূত গিয়া হরিপাঁলে দ্িলেক খবর । 
সেজ্যা আইল গৌডপতি শিমুল নগর ॥ 
লয্ম্যা নবলক্ষ দল নগের গর্জন । 

চাঁপটে তলপট যায় শিমুল কুবন ॥ 
হরিপাল ভূপাল শুনিএডা ভয় পায়। 
কন্যাকে কহিল তবে কি করি উপায়।॥ 
নবলক্ষ দল লঞএশা সেজ্যা আইল রাজ । 
বুঝি পারা? এত দিনে বাম দশকৃক্ঞা । 
আপদে উদ্ধান কবে কে এমন আছে । 
পলাইয়! চল বাছ। প্রাণ যায় পাছে ॥ 
কান! তখন কম কালী অন্রকুল । 
শত্রু, এনে সাধ্য নাই প্রবেশে শিমুল । 
কোন তুচ্ছ গৌড ব্বাঙ্গা কত ধরে বল। 
যদি আইসে পার হয়্য। ব্রহ্দাণীবর আল? 
তবে যেন শমন ধরেছে ভার মুগ্ডে। 
কালীন কৰিব পুঙ্ঞ! কেটে এক দণ্ডে॥ 
তনয়শর বচনে তরাস হেল তায়। 

গড় ছেড়ে গোল হয়্য গোপণে পলা ॥ 


নবম পাল! ৩৭ 


হয় নাশ হবেক রাজার সনে হট । 

. বাস্থড়্যার গড়ে এসে বান্কিলেক জট ॥ 
এখানে কানড়া কান্দে অঝোর নয়ান । 
চন্দ্রের সম্পত্ত্য নেয় হইয়।! বাঁওন ॥ 
সঙ্কেত মন্দিরে গিয়ে সেবে ভন্রকালী । 
দুসারি খর্পরে কেটে দেয় লক্ষ বলি ॥ 
প্রণতি করয়ে সভী পড়িয়ে ভূতলে । 
নেতের আচল ভিজে নয়নের জলে ॥ 
বাপ হল বিরুদ্ধ দ্িলেক বনবাস । 
কানড়াঁর কেউ নাঞ্ি করিতে আশ্বাস ॥ 
তুমি যদি বাম হও তবে সব যাক্স। 
দয়াময়ী দয়! কর্যা বাঁ ছুটি পায় ॥ 
গৌঁকুলে গোঁপিনীগণ গোঁবন্দের তবে । 
জয় দিয়ে পূঙ্জে তোমা যমুনার তীরে ॥ 
করিল রুক্মিণী পূজা কষ্কের লাগিয়া । 
এরাঁলে মনের বাগ্চা প্রসন্ন হইয়া ॥ 
সাধিতে কৃষ্ণের কাধ সংহারকারিণী ॥ 
যশোঁদ। জঠরে জন্ম লভিলে আপুনি ॥ 
রাবণ বধিতে তোম।| পুজিলেন রাম। 
পরকালে পতিতপাবনী তুয়! নাম ॥ 
স্বামী হবে লাউসেন সদ! মনে আশ । 
তৃমি না চাঁহিলে হয় সকলি নৈরাশ ॥ 
দোষ বিনে দেয় ষদি কলঙ্কের দাগ । 

নয় তবে জননীর জীবন করি ত্যাগ ॥ 
কাঁনড়া তোমার লিনে অন্য কার নয় । 
যা কর করুণাময়ী উচিত ঘ। হয় ॥ 

স্তব শুন্যা তখন ত্রিগুণানন্দ মনে । 

সদয় হলেন কাঁলী শিমুল ভুবনে ॥ 
মুছিত কানড়া পড়্যা আছে ভূমিতলে । 
ভ্রিলৌোকতাবিণী তুল্য! করিলেন কোলে ॥ 


ধর্মমঙল 


বসনে অঙ্গের ধুল। মুছেন সকল । 
কহেন কি লেগ্যা বাছ। হক্্যাচ বিকল ॥ 
ছুর্গতিনাশিনী ছুখ খগ্ডাইতে পাবি। 
কানড়া তখন কয় নিবেদন করি ॥ 

দোষ বিনে দাসী প্রতি ছেড়্য নাঞ্িও দয় । 
মনের বাসন! পূণ কর মহামায়া ॥ 

যে মুত্তি ধরিক্া ৫কলে মহিষাক্থর বধ । 
চগ্ুমুণ্ড প্রভৃতি যতেক ছুব্াসদ ॥ 

সাধ আছে সই মুতি কৰিব দবরশন । 
সফল সকল হু বিফল জীবন ॥ 

কানড়ার প্রতি কপ। আছে নিরস্তব | 
উঠিলেন উগ্রচণ্ডা সিংহের উপর ॥ 

দীপ্ত পাইল দশ হত্তে দশ অস্ত্র সব। 

ঘন ঘন হুঙ্কার হাকার ঘোর রব ॥ 
নবশিব হাড় গলে লোলবসন।। 

্বীপিচর্ম পরিধান বিন্তাব বদন! ॥ 

দক্গজ সংহার মৃতি দেখ্যা ছনয়নে। 

পড়িল কানডা। €কন্দে পক্ষজচবরণে ॥ 

ছ্বিজ শ্রমানিক ভনে দেবতার মায়া । 

দয়া কর্য। দিলেন দক্ষিণ পদছায়া! ১৮২ 


কামিক্সা বলেন বাছ। কিসের ভাবনা ॥ 
পুরাব তোমার আমি মনের বাসন। ॥ 
বিশ্বের বিচিত্রকারী বিশ্বকর্ধ। আছে । 
আজ্ঞ! মাত্র এখুনি আধোগ হব কাছে ॥ 
নির্াণ করাব গণ্ড। অভেদ লোহান । 
তাঁকে কাটে ভ্রিভ্ববনে সাধ্য নাহি কার ॥ 
আখড়ায় দিয্াচি অভ বন খাগা। 

তায় করে লাউসেন কাটিবেন গণ্ড। ॥ 


নবম পালা ৩৮১ 


ত্রোপদীর স্বয়স্বর শুন্যাঁচ ভারত । 

পদ্মের কমল ফুলে পীযূষ যেমত ॥ 
নুপতি নিয়ম কল লক্ষ্যবিধা পণ। 
সেজ্যা আইল চৌদিকে যতেক বাজাগণ ॥ 
কপাঁচাঁধ কর্ণ বীর তভ্রোণ আদি যোদ্ধা । 
সেজ্য। আইল ছুরধধোধন দলবল শুদ্ধা ॥ 
অন্ন বিদ্ধিল লক্ষ্য অচ্যতের বোলে । 
দ্রৌপদীব বিবাহ বিভাগ যথাকালে ॥ 
তেমতি লোহার গণ্ডা নিম আমার । 
আমি দিব লাঁউসেনে বিবাহ তোমার ॥ 
অতি সত্য ইথে নাঞ্ি অন্যমত কিছু । 
তুমি আগু কা্তিক গণেশ মোর পাছু ॥ 
অশনে শয়নে সদ1 অবন্ধ দিবস । 
দিনকাল তোমার ভক্তির আমি নশ ॥ 
এত বল্য। অভয়া আনন্দিত মনে । 
শাই বলিয়া হইল বিশেষ স্মরণ ॥ 
-নহাই হাতুভি ভীত লয়্যা লঘৃতর | 
সাজিলেন বিশ্বকর্ণা সস্ভোষ অন্তর ॥ 
রসের তরঙ্গ হল্যা রাম নাম মুখে। 
চলিল চপল গতি চাপিয়া ভশ্রুকে ॥ 
ক্ষেণেক বিলম্ব নাই ক্ষিপ্র পান ক্ষিতি। 
অভয়াঁর অভয় চবণে এস্যা নতি ॥ 
কল্যাণে থাকিবে বাছা কন উগ্রচণ্ডা। 
লঘ্ঘু দেয় নির্মাণ করিয়! লোহাগণ্। ॥ 
বিশীই বসাল শাল বিষহরি তলে । 
অন্তচবর আজ্ঞায়ে অনল দিয়্যা জালে ॥ 
ধরে পাক ধুমসী ধরণে তায় জাতা। 
ফু'সি ফ্ুসি করে অগ্নি ঘন নাড়ে মাথা ॥ 
নয়মণ চামর লোহা আনিল তখন । 
পাঁবকে পুড়িযস। করে পৃষন্‌ বরণ ॥ 


০১১০০১০] 


নেছাই উপরে বেখ্যা পিটে ধুমধাম । 
দর দর দেহ বয়্্যা ছুটে কাল ঘাম ॥ 
গিরি গজ সম হল গণ্ডাব গঠন । 
শালতক্ু সম চারি সমান চরণ ॥ 

মস্তক গঠিল যেন মহেন্দ্র চাল । 

কুল। পারা কর্ণ ছুট। কঠিন কপাল ॥ 
খঙগ বক্র ভপবে বিসনরে খবধানে । 
ক্কতীক্ষ সমান অগ্র সুচী আকাব ॥ 
নির্মীণ হইল গণ্ড নাঞ্িও কিছু ভেদ । 
গণ দেখে কানড়ান্প গেল সব খেদ ॥ 
আনন্দসাগরে ভাসে অভয়্াবি মন । 
বিশীই বিদাই হল বন্দিয়া চরণ ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ! বাকুড়ারায়স । 
ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যেগায় গাওয়ায় 0১৮৩৪ 


কানডা তখন কষ জুভি ছুই কর। 

তব বাক্য অলজ্ব্য ঈশ্বর অগোচবর ॥ 
মনের প্রত্যক্স নাঞ্ঝও সাত পাঁচ উচে। 
জ্ঞান হয় গণ্ড। পাছে গৌডেশ্বর কাঁটে ॥ 
ছুর্গতিনাশিনী কন দূর কর ভয় । 

চারি যুগে আমার বচন মিথ্য। নয় ॥ 
কার সাধ্য কাটে গণ্ডা লাউসেন বিনে । 
আছে কে এমন বীর এ তিন ভুবনে ॥ 
পদ্মহন্ত যুগল গার পচে দিয়া । 

অভয়া জপেন মন্ত্র অঙ্গ অবধিয়া ॥ 

এরি পবরশনে হবে অক্ষস্র অন্যয়। 
অভিসান্র অদ্জ্র সঙ্গী না হবেক পদ ॥ 
পন্পশিলে লাউসেন হবে দার তিন । 
হেত্যাঁর ফেলিয্স| দুরে হাতে কাটে যেন ॥ 


নরন পাল 


মন্ত্র বলে সজীব হইল সেই গণ্ডা। 
কুতৃহছলে কৈলাসে গেলেন উগ্রচণ্ডা ॥ 
পুরটের মাল্য লয্ম্যা পুরোহিত সাজে । 
বীণাদদি বিবিধ বাছ্য উচ্চ বোলে বাজে ॥ 
অপবঞ্চ মাল্য লয়্যা চন্দনের বাটি । 
পশ্চাঁৎ নাপিত সেজ্য। ক্যা পন্রিপাটি ॥ 
ধুমসী ধরণে সাজে ধরে অসি চাল । 
মঞ্জীর বসন পরে সুকুতা প্রবাল ॥ 

শকট উপরে গণ্ড। সাবধানে তুলে । 
দড়বড় দুকুলে দাক্সাই ঝুড়ে চলে ॥ 

ছুম দাম উঠে পড়ে ছু পায়ের সাড়। 
দশনে দশন দাবে দেই হাত নাড়া ॥ 
সিংহিনী সমান গর্জে স্মরণে কাছাড়। 
মার মার শব্দ কবে মাড়ে উড়া তাড় ॥ 
দূরে হত্যে বাঁজ। পাত্র দেখে তাঁর দর্প। 
কুপর্ণের ভয়ে যেন মীন হল সর্প ॥ 

ক আছে পালে আজি কি করে নাজানি। 
মেয়্যার মহিমে €মলে মুক্তি নাহি শুনি ॥ 
রাক্ষসীর আকার মাগীর দেখি সব। 

এই বীতে লক্কাকে করেছে পরাভব ॥ 
প্রবন্ধে তখন কয় পাত্র মহামদ । 

নবলক্ষ দলে ঘেরে ধর্যা করি বধ ॥ 
রাজা কয় ভাল নয় দেখ্যা ভয় বাসি। 
কাঁনড়ার দাসী এই হবেক ধুমসী ॥ 
শুনেচি লোকের মুখে সংখ্যা নাঞ্ি বলে । 
এক্ষণি ষাবেক কাটা নবলক্ষ দলে ॥ 
সাত পাঁচ.ভাবে বাজ সচঞ্চল চিত । 
হেনকালে ধুমসী হইল উপনীত ॥ 

সর্দল শকট বেখ্য। ব্রাহ্মণীর কুলে । 

কাঁট কাট গণ্ড। কাট গৌড়েশ্বরে বলে ॥ 


ধর্মমজল 


এই গণ্ড কাটিলে কন্তা পাবে দান। 
নয় তবে নিব ভোর মারণে পরান ॥ 
পালের প্রভুত্ব এই গগ্ডাকাটা পণ । 
আমার প্রভূত্ব বলি মন দিয়া শুন ॥ 
প্রতিজ্ঞ! পুরণ করে পর ববমাল! । 
বিভ।1 দিব যুবতী নৃতন চক্দ্রকলা ॥ 

নম তবে নবলক্ষ দলে যাব কেট্যা। 
কাল হৈল বুড়ার কপাল গেল ফেট্যা ॥ 
পাত্র কষ পরিচক্ম পেলে হয় ভাল । 

ভস্ব নাঞ্ও ভূপাঁলে ভ২ সন করে বল ॥ 
কানড়ার দাসী আমি কালী যার সখ]। 
ধনপতি ভাগারে ধনের নাতি লেখা ॥ 
ধুমসী আমার নাম ধরণীর বেটি । 
পদভনবে কেঁপে ষাষ পাতালের মাটি ॥ 
শক্র এলে বক্র হয়্যা ভয় নাতি তাবে । 
বাজাকে কিসের ভয় কত বল ধরে ॥ 
হাঁতীকে বধিতে পারি দিয়্যা হাত নাড়া । 
দণ্ড ছুই দেখি তবে দিব খুব সাড়া ॥ 
ভয় পেয়ে রাজ! পাত্র ভাবে মনে মন। 
এ মাগীর হাতে আজি হইল মবণ ॥ 
মনে ভয় মাথা হেট মুখে কনে আট । 
কঠিন জাতির কাছে 'গুয়া কত ভাট ॥ 
ভাল চায় কানড়। ভপালে দেগু মালা । 


. যাঁবেক বিফলে নয় ষৌবনের ভাল! ॥ 


রাখ রাখ গগ্ডাকাট। এখানে রাখ । 
পদ্মবনে পদ্দ কনে পোড়ামুঙা কাক ॥ 
তেগ্য। উঠে ধুমপী রক্তের পাবা মুখ | 
বঞ্চক হইয়া বলে এই ধরে বুক ॥ 
অভ্য্পা আপুনি এই কর্যাচেন কক্ষ । 
নয় ইহ1 লঙ্ঘন করিলে নাঞ্ঝি বক্ষ ॥ 


৫ 


নখ পালা 


তবে শুন সাধায়ণ উত্তর মিথিলা | 
জানকী জনকবাসে যেন বূপে ছিল! £& 
পরশুরাম করিলেক ধঙ্ছক ভঙ্গ পণ । 
কঠিন হইল কথা! কে করে লঙ্ঘন ॥ 
জনক ভাবেন মনে যথাকালে দ্বান। 
নোক়াইলে গণ্ডিখান ভাঙ্গিলেন বাম ॥ 
আর শুন ভারত অস্ত সম্পাতন । 
পঞ্চাল নৃপতি কৈল লক্ষ্যবিদ্ধা পণ ॥ 
প্রায় পৃণ ভাবে কৃষ্ণ পাগুবের পক্ষ । 
ধর্ণপথে ধনপ্তয় বিদ্ধিলেন লক্ষ ॥ 

এত শুন্য! মহামদ ধুমসীর কথ|। 

কি লজ্জ! হইল বলে করে হেট মাথা ॥ 
মনে ভেবে সার যুক্তি মহীপালে কয়। 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়া সদম্থ ॥১৮৪। 


নিবেদন শুন রাজ] নিগুঢ নিধাধ। 
সাহস করিলে তবে হয় শুভকাধ ॥ 
অস্্রযোগ লঞ্া উঠ মার চেটি এটে । 
অবশেধ থাকে ষদি আমি দিব কেটে ॥ 
উঠিতে অবশ রাজা অঙ্গ পড়ে ঢল্য1। 
দিয়া লম্ফষ দুপাশে ছুজন ধরে তুল্য ॥ 
চক্রধরে চিন্তিয়া চোটায় করে বাগ। 
অস্ত্র ভাঙ্ষি গ্ললো নালাগে গণ্ডার পায়ে ছাগ॥ 
বৃদ্ধ হয়্যা বল গেল বাগ হেল কাল । 
মৃছ? হয়ে পড়িল ভূতলে মহীপাল ॥ 
ধুমসী ইঙ্গিত করে হাসে খল খল । 
মরণ সময় মুখে দেও গঙ্গাজল ॥ 

হরি হবি বাম রাম গঙ্গা নারায়ণ। 
বুড়ার কপালে টহল বিখেড়ে মরণ ॥ 


ধর্মমজল 


লত্জিত হইয়া পাজ্র হবপতিকে তুলে । 
যাম্য বে, বসিক্সা মাথায় জল ঢালে ॥ 
গাঁধিক্া গলাক্স দেক্স তুলসীর দাম । 
বামনাম কষ্ণচনাম করে হরিনাম ॥ 
চেতন পাইয় বাজা চিস্তে মনে মন । 
পাত্র বলে পর্ধীনাথ কিসের কারণ ॥ 
আমি দিব গণ্ডা কেট্যা তুমি কবর বিভা । 
চন্দ্রের কলঙ্ক আছে চিন্তা কর কিবা ॥ 
কঠিন আমার পৃষ্ঠে কুজ হল কাল । 
নয় তবে নিতে পানি শিমুল পাতাল ॥ 
মঞ্চ বেক্ধে হুকুমে জোগায় মনোহর । 
তবে উঠে মহাঁমদ তাহাবর উপর ॥ 
সমাধি সাধিয়া করে সঙ্কটে সাহস । 
ছমদাঁম দুহাতে চোটাষ গণ দশ ॥ 
অক্ষম অব্য গণ্ডা অস্িকার বোলে । 
অস্ত্র ভেঙ্গে মাহুছ্যার বাজিল কপালে ॥ 
ঝর ঝর রক্ত পড়ে ঝরে কাল ঘাম । 
মঞ্চ হতে ভ্রঁতলে পড়িক্সা বলে বাম ॥ 
ব্যস্ছ হক্স্যা তপতি তখন ধর্যা তুলে । 
সচেতন করায় স্রান ত্রাহ্ধণীর অলে ॥ 
ধুমসী তখন কয় বলি তুই বাজ । 
অসার পাজের হল আন ডেকে ওঝা ॥ 
লজ্জায় ন্বপতি কিছু ন! দেয় ভত্তবর । 
উঠিল চেতন পেয়্যা মাহুছ্যা পাতর ॥ 
ভাবিক্া মন্ত্রণ। কয় ভ্ভপরত্তি নিকটে । 
লাঁউসেন এসে যদি তবে গণ্ড। কাটে ॥ 
বরপুতজ ধর্মের বিজয়ী ভ্রিছবনে | 

সম্মুখ হইতে নাবে সহলআ লোচনে ॥ 
বিপত্য না আসে যদি কিসের চাকর । 
বেরিজ করিস! নিব ময়না] নগর ॥ 
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রাজ। কয় লাউসেন যর্দি গণ্ডা কাটে । 
বিবাহ করিতে তবে আমাকে না ঘটে ॥ 
পাত্র বলে পুরাণপ্রসঙ্গ শুন রায় । 
শ্রবণে চিত্তের বাঁধ চর্ণ হয়্যা যায় ॥ 
অদনে সংকোপ হয়্য। সঞ্চরে কেশব । 
সেজ্যা আইল ছুর্যোধন বিরাট উপর ॥ 
শব্দ শুন্যা সৈহ্য সহ লয়্য। শেল জাঁঠা। 
উত্তর সাঁজিল রণে বিরাটের বেটা ॥ 
অর্ন আপুনি তায় সারথি সহায়। 
মনোগতি রথ খান রণস্থলে যায় ॥ 

গুড় গুড় গলার শব্দ গাজর গর্জন । 
উত্তর পাইল ভয় পলাবার মন ॥ 

অর্জন ধরিল জটে আকষিয়। হাতে । 
রজ্জব দিয় বাদ্ধিয়া ফেলিয়া রাখে বথে ॥ 
অ'ুনি সমর জয় করিলেন একা | 
কাটা গেল সৈন্য কত নাঞ্ি তার লেখা ॥ 
পলাঁইল দুযোঁধন পরানে সাহস। 
অখিল ভরিয়। হইল উত্তরের যশ ॥ 
লাউসেন যদি কাঁটে গণ্ডা নিরপম। 
তবে হব তোমার ত্রিপুর জুড়ে নাম ॥ 
কানড়াকে বিবাহ করিবে তুমি সুখে । 
লিখনে বিশেষ লিখে নিয়োজে ধাবকে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভহন পালা হেল সায়। 
ধনপুত্র লশ্মী হয় যে গায় গাওয়ায় ॥১৮৫॥ 


[ নবম পাল সমাপ্ত 7 
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ধাবক লিখন লক্ষে ধরণে না যায় । 
পাচ দিনে নগল ময়না আসে যায় ॥ 
বসেছেন লাউসেন আরাম বাবামে । 
কুন পাতবর সভা করেছেন বামে ॥ 
বীর কালু বসে বান তভোমেন সহিত ॥ 
€হনকালে ধাবক হইজল উপনীত ॥ 
সাতবার জুহান করিল সাত মন ! 
পাজ্জেন পরনা দিল প্রতুত্ব ভখন ॥ 

পাঠ কনে লাউসেন্ শ্রস্ুল হদস্ম । 
সমাচার অশনি সবার হল ভম ॥ 

কাল তেন কালুবীর কবে মহানসোল। 
সাজ সাজ সদন্সে সঘন্ন বলে জোন ॥ 
সাথাক্গরা সাঁজিল সক্রোধে হুততাশন | 
বচন বলিতে হল বিষ বরিষণ ॥ 

বার তভোম সাঁজ্জিল বাক্ছিয়া বীক ধটী। 
কলববে কেপে €গেল মক়নাব মাটি ॥ 
বাজীবর কনিকা সাজ বারণ €জ্গাগাক্স | 
অনাদি ভাবিয়া সাজে লাউসেন বায় ॥ 
শ্িনে শোতে ০টীপব স্চিআ্র অভিনাল । 
গলায় গকুড়মণি গঙজজমত্তি হাব ॥ 

ভান্িন হাতে জক্সখন্ডগা বামহ্াতে কলা । 
বত মানিক দীপিকা বজ্জনী করবে আলা । 
প্ুুডাঞ্জি প্ররণিপাত পিতার চবলে । 
বিদ্াষ মাসের কাছে বিনজ্ভি বচনে ॥ 
অশ্খে চেপে আমনি আনন্দে আগুসান । 
কাট কাট শব্দে কটকমণি পাল ॥ 
তিনেক গউন নাই ত্ববিত গমনে ॥ 
সাত দিনে উপনীত্ত শিমুল ভুবনে ॥ 


দশম পাঁল। 


প্রণিপাত ভূপাঁলে ভূতলে অশ্ব মেখে । 
জীবন পাইল রাজা লাউসেনে দেখে ॥ 
এস এস বচনে আদরে নাহি ওব। 

গণ্ড কেটে বাছারে গৌরব রাখ মোর ॥ 
মাহুছা! তখন বলে বুদ্ধি হল হত। 

চাকর কুকুর তুল্য তাকে কেন এত ॥ 
নয় লক্ষের নগর ময়না খায় লুটে । 

তুচ্ছ বটে লোহা গণ্ড। ভূর্ণ দেক কেটে ॥ 
তবে নয় শেষে হয় যা বল তা সই। 
বিবাহ করিবে তুমি এইকালে কই ॥ 
দেখিয়া সেনের মুতি ধুমসী বিকল । 

এ হেন সোনার দূপ স্ধা নিরমল ॥ 
এইবার সদয় হইবে উগ্রচগ11 

লাউসেন কাটে যেন তৃণবৎ্ গণ্ডা ॥ 

এই কথ ধুমসী সভাব মাঝে কয় । 

গণ্ড। দেখে সেনেব ছিপগুণ হল ভয়॥ 

দিজ শ্রমানিক ভনে কপালের লেখ! । 
ব্রাঙ্ষণের বেশে ধম যারে দিল দেখা! 1১৮৬৪ 


কমলকুক্কম ভুল্যা করিলেন সান। 
শুদ্ধিচিত্তে সেবিলেন স্বর্ূপনাবান ॥ 

রাম অবতাবে শুনি বঘুবংশে গায় । 
হরের হুর্জয় গড ভাঙ্গিলেন হেলায় ॥ 
কৃষ্ণ অবতারে ৪কলে শকট ভগ্ন । 
কাতর কিক্করে কৃপা কর নারায়ণ ॥ 
দান ধ্যান ক্রিয়া ভক্তি কিছুই না জানি 
কেবল ভরস। এ চরণ ছুখাঁনি ॥ 
সভাসদ্‌ সকলে সমান রূপ দয়! । 
অজামিল শুনি বলে দিলে পদছায়। ॥ 


২৩১ গু. 


ধর্মমজল 


ভ্রৌোপদীর পরিআণ ছুর্বাসার হঠে । 
এবার উদ্ধার কর এ ঘোব স্কটে ॥ 

এত বলে অসাহসে ছঃসাহস মনে । 
ধন্সিল মলের বেশ ধরণীধবরণে ॥ 

বার তিন ফলঙ্গ সাল বীরদাপে। 
আকার আরস্ত দেখে অই্ঁলোক কাপে ॥ 
গর্জে যেন গজারি গহনে পেয়ে জোট । 
হান হান-শব্দে শ্রবণে হানে চোট ॥ 
কালিকাঁর কালখড়গ কলি অধিষ্ঠান । 
পড়িল লোহার গণ্ডা হয়ে ছুইখান ॥ 
জয় জয় উচ্চবোল ধুমসীর দলে । 
বারদৃশার বরমাল্য এনে দেয় গলে ॥ 
হাঁসে নাচে ধুমসী আনন্দে গীত গায়। 
যাঁর ধন তাকে বই শোভা নাহি পায় ॥ 
মাহুছ্য। লজ্জিত হয়ে বলে তাই বটে । 
একচোটে মহারাজ] এক ভাগ কাটে ॥ 
আমি কাটি তিন €চাটে সাড়ে তিন ভাগ। 
অভিসার হইতে আমার অক্ররাগ ॥ 
অস্দদোষে এ পাশে ছিল কিছু লেগে । 
ভব পেজে চোটের ধমকে গেল ভেঙ্গে ॥ 
কোন গুণে লাউসেনে দিলে বরমাল । 
ভূপতি পাবেন কন্তা এই কথা বাল। ॥ 
অলজ্ঘ্য অবনী হইতে আমার বিচার । 
নক্স তবে ফিরে দেখি কাটুক আবার ॥ 
পৃর্ধীমুখ লাঁউসেন পাজের কথায় । 
আগুন লাগিল যেন ধুমসীর গায় ॥ 

এই "গুণে নাম তোর মাহুছ্যা নাবড়। 
বসালে উঠাতে পারি দশগণ্ড চড় ॥ 
মার্ণের ভক্ষে হল মাভুছ্যান বড় ভব । 
দ্র্প করে উঠিল হুলভ সদ্ধাগর ॥ 


দশম পালা ২৩৯ ৬ 


কাটামুণ্ড হেটে রেখে পৃষ্ঠের উপরে । 
সবলে দাবিয়া সেন শূন্যে চোট মারে ॥ 
হরি হয় বজ্রসম হাঁকে হান হান । 
কাটাগণ্ড হেলায় হইল ছুইখান ॥ 
প্রলয় বচন বলে প্রগণ্ড ধুমসী । 

ধন্য ধন্য লাউসেন ধর্মের তপন্থী ॥ 
বিবিধ মনের বাঞ্ছ] হল নরাবর । 
শুনাইতে শুভবার্তা শী চলে ঘবু ॥ 

দিজ শ্রামানিক ভনে সখ। যাঁর ধর্ম । 
শুনিয়। সম্ভাপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ণ ॥১৮৭|॥ 


এখানে কানড়া ছিল পথপানে চেয়ে । 
বিলম্ব বিস্তর বলে কিসের লাগিয়। ॥ 

কে হেন কাটিল গণ্ডজা কহ দেখে শুনি । 
কারে দিব বরমাল্য কেবা হবেক স্বামী ॥ 
অধোমুখ ধূমসী আনন্দ মনে হল । 

কি আর জিজ্ঞাস! কর কপালে যা ছিল ॥ 
গৌরবে কেটেছে গণ্ড গোৌড়ের ভূপতি । 
সত্য রাখে মিথ্যা কয় সাতকুলে বাতি ॥ 
কিসের লাগিয়। কলে গণ্ডাকাট। পণ । 
বুড়ার বনিতা হবে বিধির লিখন ॥ 

বরঞ্চ মরণ ভাঁল ভুঞ্থিয়া গরল । 

জরাঁকে যৌবন দিলে যৌবন বিফল ॥ 
এত আনে কানড়া কাছাড খেয়ে পড়ে । 
কদলী কোমল তরু ভাঙ্গে যেন ঝড়ে ॥ 
ধুমসী তখন কয় সফল মঙ্গল । 

আপুনি আছেন জয় যার পক্ষবল ॥ 
গতমাজ্রে বাজ পাত্রে জুড়ে ছইজনে । 
হ্বমুখে দিয়াছি গালি ঘত ছিল মনে ॥ 


ও ২ 


ধর্মমজল 


ক্রোধ করে বাঁজা বেটা কাতি লমষে ককে। 
ছুটিয়া গণ্ডার গায় ঠাস ঘুরে মনে ॥ 
নাবড় মাহুস্যা এল নাহি তিল লাজ । 
০মবে চোট সুছিত পড়িল মহীমাঝ ॥ 
লাউসেন আইল আপুনি মহাশয় । 
আচম্ষিত হইব যেন চক্দ্রের উদয় ॥ 
একমুখে কি কব রূপের কত মুল্য । 

দশ মুখে হইলে তবে দিতে পারি তুল্য ॥ 
অঙ্গের প্রভায় আলে করেছে হুকুল । 
যেন শতমণপি সহিত সোনার ডাপাফুল ॥ 
বরপুজ ধর্মের বিষোগ বলে সাচ। 
কাটিলেন গগ্ডাকে যেমন কলা গাছ ॥ 
অবাক হলাম দেখে বাডিল আনন্দ । 
পুনবার মহামদ পড়িল প্রবন্ধ | 
আক্রোশে হলেন সেন আগুন সমান । 
কাট গণ্ড চপলে করিল! চারিখান ॥ 
শুনে শুভ সমাচার ক্ুন্দরী কানভা। 
ধুমসীকে প্রসাদ দ্িলেক ঘোঁডা জোড়। ॥ 
এখানে মন্ত্রণা কনে মাক্ৃছ্যা পাতবু ॥ 
কহিল পকুষ পৃর্থীপালের ডপব ॥ 

বলে কলে বাস্ভ্যা পাঠায় লাউসেনে । 
হবিপালে হাজ্ছুত করিয়। ধবে আনে ॥ 
সবিনয় সেনে বাজ) সাতবার বলে। 
নিজদল লক্ষে বাজ। লাডসেন চলে ॥ 
বীর কালু বার ভোম বিক্রমে নিশার ॥ 
হান কাট শব্দে হন্সিণভাঙা পার ॥ 
পদভবে পদ্ধতি পাতাল পৃর্থী নড়ে । 
বন্গ দণ্ডে উপনীত বঝাস্ড্যার গড়ে £ 
শিমুল লইস্সা তবে গুন অতঃপর । 

মন্ত্রণ। মহৎ করে ষাহছুহ্যা পাতন ॥ 


দশম পালা ৩৯৩ 


সত্য শুন মহারাজ বচন সরস । 
লাউসেন থাকিতে তোমার নাহি যশ ॥ 
বিবাহ করিবে তৃমি এহি বাঞ্চ। মনে । 
সে বেলিক বরমাল। পরে কোন গুণে ॥ 
অরিষ্ট আপন যদ্দি এথ। হতে গেল । 
তবে বিভা তোমার আলোকবথে হল ॥ 
আমার বচনে মন দিবে একবার । 
সঙ্কটে সাহস শুন সকাধ উদ্ধার ॥ 
নবলক্ষ দলে বেড়ে লুটিব শিমুল । 

এখনি কানড় ভয়ে হইবে ব্যাকুল ॥ 
পায়ে পড়ে করিবেক পতিত্বে বরণ। 
বিবাহ করিয়া কালি গৌড় গমন ॥ 
সায় দিল নুপতিত সস্তোষ মনে অতি । 
নবলক্ষ দল সাজে তুরঙ্গ পদাতি। 
ঢাঁকছোল কাঁসিতে দগড়ে পড়ে কাটি । 
কামানে পলিতা দিয় কাপাইল। মাটি ॥ 
মহীপাঁলে মগ্ন দেখে মাহুগ্যার ফন্দি । 
চারি আলি হইয়া? চৌঘাট করে বন্দী ॥ 
উপবন ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড । 
শিমুল সোনার পুরী করে লণ্ড ভণ্ড ॥ 
দৃূতমুখে কানড়া পেলেক সমাচার ॥ 
নাজ পান্র সেজে আইল রক্ষা নাহি আর ॥ 
নয় ছুঃখে নিষোগ নয়নে বহে শীর । 
সর্বাণী সেবিতে গেল সঙ্কেত মন্দির ॥ 
করপুটে কমল বিমল পায় দিয়ে । 
ভামিনী ভকতি করে ভূতলে পড়িয়ে ॥ 
এইবার অভয়া আসিয়া কর বক্ষ! । 
কানড়ার আপুনি কেবল বল পক্ষা ॥ 
মরি তার দায় নাহি এই ভয় মনে। 
আমি যে তোমাব দাশী জগজনে জানে এ 


৯০] 


ধর্মমঙ্গল 


না চাহিলে নয় তবে এমন সময় । 
অপধযশ তোমার অখিল ভবে হয় ॥ 
কানভাকে কামিক্ষার কপা আছে পুরণ । 
শুভ হলে সন্তোষ সদয় মনে তুণ ॥ 
প্রিয় দাসী পদ্মা হইতে প্রধান! তুমি । 
সাঁজ*বাঁছ! সমরে সারখি হব আমি ॥ 
অমবে করেছি বক্ষা বধিয়া অক্রে ॥ 
২সকে করেছি বধ কৃষ্ণ অবতানে ॥ 
নবলক্ষ দলে আজি করিয়া! নিধনে । 
শোণিত করাব পান সিচ্ধচন্ গণে ॥ 
জগতে আখ্যান জয় মঙ্গলদায়িকা । 
সঙ্গে দিব অষ্টর্দল অনন্ত নায়িক। ॥ 
তেৌতৃক দেখিব বস্যা সিংহের উপরে । 
গতমাত্র জয়শীলে হইবে তোমারে ॥ 
কানড়া পন্ডিল কেন্দে কমলচরণে । 
আশ্বাস করিলা মাতা! অমৃত বচনে ॥ 
দ্বিজ্জ শ্রামানিক ভনে সখা পবাষ্পন্র । 
নিসত্য। পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্তর ॥১৮৮]॥ 


সাজ্জিলেন স্ প্র সুতীক্ষ শুল হাতে । 
ভঁত প্রত ভাকিনী যোগিনীগণ সাথে ॥ 
জয়! মায়া সাজিলেন হাতে জয়খাড় । 
মস মস করিস্স! সাজিল যত মডা ॥ 
নন্দিনী সাজিল। নবমেঘের গর্জন । 
বিশুদ্ধ! বিক্রোধে তল বিস্তার বদন ॥ 
মহাকাল ৫ভববী বিজস্া সমাধিকা। 
এইক্পে সাক্জিলেন অগ্ট নাক্সিক। ॥ 
সপ্তন্ববা স্থবাছ্য সঘনে বাজে জোর । 
হান হান হুক্কার ঘন ঘোর ॥ 


ঘশম পালা ৩৯৫ 


বিধুকায় বিধিবাক্যে বন্দিয়া দেবেশী । 
কাঁনড়। পশ্চাৎ সাজে করে ঢাল অসি ॥ 
উজ্জ্বলে অধিক পনে অমূল্য অস্বর। 
শতমণি সহ শিরে সোনার টোপর ॥ 
ঝলমল অলকা ঝলকে সরি ঝাপা। 
কবরী উপনে কলি কাঞ্চনের ভাপা ॥ 
মণিময় হার গলে মানিকের মালা । 
বেশর মুকুত। কলে বামনাসা আলা ॥ 
কিবা আখি শোভ। শ্বেত ফুল কমল । 
বিজুরি সঞ্চরে পে বিধু চল ঢল ॥ 

কাঁল ছুরি কাঁটারি কারক যমধর । 
সাঙ্জগী শূল লইল সুতীক্ষ টাঙ্জী শর ॥ 
মেঘের গজনে গে হাকে মার মার । 
আবোোহণে কালী অশ্বিনী অভিসার ॥ 
জয়পত্র সহিত ঘুড়ির প্রঙগে জিন । 
1ধণবাকর আকার আভায় হল দিন ॥ 
ধুমসী পশ্চাঁৎ সাজে বলে ধর ধর । 
কড়মড় দশন কালে করে কর ॥ 
আক্রোশে অরুণ আখি আগ পায় নাছে। 
বার মণ লোহার বাড়ি বাম হাতে বিচে ॥ 
ভানি হাতে প্রলয় পাথব গোটা পীচ। 
মুড়ে মেড়ে উপাড়ে নিলেক শাল গাছ ॥ 
আধযোগ কানড়া অষ্ু নায়িকার সনে । 
পরিবেশে প্রবেশ কবিল গিয়া বরণে ॥ 
ছ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ। ঝবীাকুড়ারায় । 
শ্রবণে চিত্তের বাধ। চুণ হয়ে যায় ॥১৮৯॥ 


উড়িলেন সিংহবরথে আপুনি অভয় । 
দয়! করে দ্াসীকে দিলেন পদছায়। ॥ 


ধর্ম মজল 


গলায় মুণ্ডের মালা মতি গঙ্জগাজল । 
পদভবে পাতাল পৃথিবী টলমল ॥ 
শবশিশু হুললিত ক্যুগ শরবণে। 

মাথার মুকুট গিয়ে পরশে গগনে ॥ 

মার মার চৌদ্িকে উঠিল মহারোল । 
জয্সশত্ঘখ জয়ঘণ্ট। বাজে জয়টঢোল ॥ 
দুইজনে সংগ্রাম লাগিল কড়াকড় । 
ঝন ঝন বাণের শবে বহে ঝড় ॥ 

শূল হাতে স্থপ্রভ1 সমরে অধিষ্ঠান । 
নাগ নর অস্বু নির্জর কম্পবান্‌ ॥ 
মহাকাল তরবী মাতঙ্গে রক্ত সেন? হানে । 
প্রেত ভূত পিশাচ শ্রমথ নাচে বরণে ॥ 
ধর ধর করিয়া! ধাইল ধুলা! মোড়। । 
চপচপ চিবায়ে চলিল হাতী ঘোড়া ॥ 
বিনাশেন বিজয়া বিষোগ বুলে সেনা । 
মুখ তুলে রক্ত খায় মরকত দানা ॥ 
যোগিনী ডভাকিনীগণ যুঝে অনিবার। 
হয় গজ নর মুণ্ডে হল একাকার ॥ 
খোশাল হইয়া প্ুতণ রক্ত খাম পেতি। 
গোমুখা গড়িয়ে বুলে গিলে বথ বধ্ধী ॥ 
'অই্ুদিকে উক্ক1! পাত অগ্রি ববিষণ। 

ধরে অসি ধুমসী কানড়া করে বণ ॥ 
কাট কাট নিংস্বনে কম্পিত বিপুল | 
গরুড়ের ভে ষেন ভুজঙ্গ বিকল ॥ 
কাঁটে সেন! কানডা কামিনী দডবড় । 
মহীপাল মহাপাত্র উঠে দিল বড় ॥ 
প্রাণভয্ে অত্যাঁকুল পড়ে আব উঠে । 
ধর ধর কবিক়। পুমসী পাছে ছুটে ॥ 
বাম হাতে কাটারি দক্ষিণ হাতে ঢাল । 
আক্রোশে আকার হল আকাশ পাতাল ॥ 


দশম পালা ৩৪ 


বিফল মাহুস্ত। রাজা বাসুগতি দৌড়ে । 
ছুটাছুটি উপনীত হয় পরে গড়ে ॥ 

ফিরে আসে ধুমসী ফিকিরে করে রণ। 
মার মার শব্দে কবে মেঘে গর্জন ॥ 
লাফ দিয়ে পড়ে সৈম্যসমূহের মাঝে । 
এক শরে ভেদ করে অষ্ট গজবাজে ॥ 
তুরঙ্গে তাড়িয়া ধরে তিন গোটা লাফে । 
আকার আবস্ত দেখে ন্িতন লোক কাপে ॥ 
হাত নাড়া দিয়া বুলে হেলাইয়। ছাতি । 
শহ্য সরণিয়ে যেন সিংহিনীর গতি ॥ 
কাট কাট করিয়া কাটারি তুলে ধায়। 
দূর দূর হেটে চলে ছুচক্ষে দেখায় ॥ 
শোক শিশু সয়ার সহিত ধবে ফিকে । 
কসিয়! বসায় কিল মাহুছ্যার বুকে ॥ 
দশদিক দলে বুলে করে ঘোর দম্ফ । 
ক্ষত বলরাম আদি সবে হল কম্প ॥ 
হাঁন হান করিয়া হাতীর গায় পড়ে । 
শুড়ে ধরে পাক দিয়া মাতক্ষ আছাড়ে ॥ 
ক্রোধবতী কানড়া কামিনী আগুসার । 
অশ্বগজ কাটিয়া করিল একাকার ॥ 
ধুমসী আগুলে পথ গ্রীসে যেন রাঁহু। 
একল। কানড়া বুণে হল দশবাহ ॥ 
নিমিষে নিধন করে নবলক্ষ সেন! । 
রক্তের হইল নদী বেগে বয় ফেনা ॥ 
গোমাযু মাতিয়। বুলে গৃত্ব কাক বিচ্ছ ॥ 
মাংসের হইল গাঁদা মহী হল উচ্চ ॥ 
জয় কবে সমর আনন্দে ষথোচিত । 

লঘু গেল! নিকেতনে ধুমসী সহিত ॥ 
আনন্দে আযোগ অই নায়িকার সনে । 
১ইকলাসে গেলেন কালী ক্কুভূহুল মননে ॥ 


৩৯৮৮ 


ধর্মমঙ্গল 


এখানে বাহুড়্যা হতে লাউসেন রায় । 
শিমুলে অশুভ চিহু দেখিবারে পায় ॥ 
শুকুনী গৃধিনী শৃন্যে করয়ে ভ্রমণ। 
কালুবীরে জিজ্ঞাসেন কিসের কারণ ॥ 
কালুবীর কয় রাঁজ। কর অবধান। 
কানড়। রাজার সনে করেছে সংগ্রাম ॥ 
বিনাশ হয়েছে সেনা বুঝি এই ভাবে । 
বিলম্বন বিহিত ন। হয় চল আগে ॥ 

এত শুনে লাউসেন সচঞ্চল চিত। 
হরিপালে ধরে লয়ে গমন ত্ববিত ॥ 

পীর হয়ে কর্জনা কমূক বৃকোদরে । 
সাত দণ্ডে উপনীত শিমুল নগরে ॥ 

কাট গেল কদর্থনে নবলক্ষ দল । 

ন1 দেখি পাত্রে রাজ লাউসেন বিকল ॥ 
সাত পাঁচ অন্ছমানে সচকিত মনে । 
সংগোপনে বহিলেন আরাম বাগানে ॥ 
এখানে কানড়া অতি পেয়ে মনব্যথা | 
জিজ্ঞাসিল ধুমসীকে লাউসেন কোথা ॥ 
ধুমনী কহিল ধরে চরণ যুগলে। 

কি জানি কেটেছি সেনে কদলীর ভুলে ॥ 
এত শুনে কাঁনড়া আত্তিকা শোঁকমনে । 
অমনি কাছাড় খেয়ে পড়ে অচেতনে ॥ 
শিব কোপানলে ভম্ম হইল মদন । 

বমণ অভাবে যেন রতির রোদন ॥ 

হ1 নাথ হ। নাথ বলে হানে শিরে হাত । 
দিক শ্রীমানিক ভনে সখা সুরনাথ ॥১৯০।॥ 


করুণা করিয়া কান্দে কেশ বাস নাহি বান্ধে 


বুকে হানে কঙ্ণ আঘাত । 


দশম পাল। 


রুপিন্ সোনার গাছ ফুলে অষ্ট ফলে পাঁচ 
বিধি কৈল সমূল নিপাঁত ॥ 
কি দশ! করিলে উগ্রচণ্ডা । 
এত যদি ছিল মনে তবে কেন অকারণে 
নির্মাণ করিলে লৌহগণ্ডা ॥ 
আছিল মনের সাধ মা হয়ে সাধিলে বাদ 
লাউসেনে নিধন করিলে । 
সকল বিফল ধন্ধ দূর চকৈলে আশাবন্ধ 
বৃথা জন্মাইলে মহীতলে ॥ 
আগে দিলে পদছায়। শেষে না করিলে দয়! 
কঠিন তোমার বড় মন। 
ভুণ্তিয়া গরল বাশি অথবা অনলে পশি 
ভাগিনী ত্যাজিব জীবন ॥ 
পুরাঁপণে মহিম। গায় শবণে সম্পদ পায় 
সেবিলে স্ুসিদ্ধ হয় ক্রিয়। । 
নিঃস্ অনন্য ভখবি ও রাঙ্গ। চরণ সেবি 
তবে কেন না করিলে দয়া ॥ 
যোগেতে জানিল। চণ্ডী শোক ছুঃখ ভয় খণ্ড 
কানড়াকে হলেন সদয়। 
বেলডিহা। গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম 
রচিল রসিক রসোদয় ॥১৯১। 


জগতৎজননী কন জগতের মাতা । 

কহ মীত। কেন কান্দ কিসের বিতথা ॥ 
অভিমান করে কয় কানড়া তখন | 
এতকালে বৃথা সেবি ও বাঙ্গ! চরণ ॥ 
বিষম তোমার মায়! বিধি নাহি জানে । 
মনে ছিল নিধন করিবে লাউসেনে ॥ 
অভয়া বলেন বাছ1 আমি সর্বজয়া । 
দয় করে দিয়াছি দক্ষিণ পদছায়া। ॥ 


৩৯৯ 


সে 


খা্খজ্নল 


জনই বচন মিথ্য। নয় কদাচলে। 
দেখ গিয়া আাউসেনে আনাম বাগানে ॥ 
সেবিয়া আমার পদ স্বামী পেলে ভাল। 
'ন্তুল্য অমুল্য দূপে অই দিক আলে] ॥ 
রুক্মিণী আমার পুজা ৫কল ভক্ষিভাবে । 
করেছি বাসন! পুর্ণ দিয়ে শ্রীকেশবে ॥ 
অনৃঢ়া বাণের কন্যা পুঞ্জেছিল ভব | 
'অনিকছ্ে দিয়া ভার পণ কন আশা ॥ 
কানড়া তখন কম না! হয় প্রত্যয় । 
সুঝিব সেনের সঙ্গে বুঝিব নিশ্চস্র ॥ 
জয়যষোগে ষদ্যশি কিনেন কনে বণ। 
ভবে সত্য সেন বটে স্বামীত্বে বরণ & 
সাজ বাছা সত্বর শক্কষরী কন হেসে। 
কৌতুক দেখিব আমি সিংহরথে বসে ॥ 
ক্ৃতাঞ্ডজলি কানড় করিল দণ্ুবত । 
আশিস্‌ দিলেন চণ্ী বাড়ুক আয়ত ॥ 
তবে কবে বণসাজ বসোক্কার ঘট] । 
নীলাম্বর পন্নিল নূতন তেঘ ছটা ॥ 
বিচিত্র টোপব শিরে স্বরণ মিশাল। 
পাশে পাশে মরকত মুকুত। প্রবাল ॥ 
কজ্জলে কুবঙ্গ আখি করিল শোভন । 
অষ্ু অঙ্গে "অঙ্গ শোভা অপু আভবণ ॥ 
সুরঙ্গ সিন্দন ভালে শোভাসমুচ্য় । 
তকুণ তিমিবে যেন তাবাব উদয় ॥ 
চারিপাশে পোনরোচনা চন্দনেন্স বিন্দু । 
ববিকে বেড়িয়া ঘষেন বহিলেন ইন্দু ॥ 
কটিতটে স্থকিক্ষিণী কনক মিশাল । 
ক্ুতন্ত ঝ্নন্ু বাজে শুনিতে রসাল ॥ 
বিনোদ কাচলি বুকে বিচিজ্র অভেঙ্গ । 
নাধাকষফ লেখা তায বাশ পন্সিজ্ছেদ ॥ 


৮৬৬, 


দশম পাল! পর 


যোল শত অষ্ট সর্ী সবে এক হয়্যা | 
রমণ রসের কথ! রসিক বেড়িয়! ॥ 
বাজিনীর সাজ করে বারণে যোগায় । 
আরোহণে কানড়া অনিলগতি তায় ॥ 
সঙ্গে চলে ধুমসী করিয়া সাঁজ বাজ। 
মৃদ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল পেখাজ ॥ 
সমুচিত স্থখে মন উদ্দাসীন সদ। | 

কৃষ্ণ ভেটিতে যেন কমালিনী বাঁধা ॥ 
সেইব্দপ সমুচিত স্থখে সম্পাঁতন । 
কৌতুকসাগরে ভাঁসে কানডার মন ॥ 
ধুমলী চলিল হেক্যা সচঞ্চল গতি । 
পায়ের দাপটে কাঁপে পাতালপদ্ধতি ॥ 
দেখিল কেমন বলে লাউসেন ব'জ1 । 
কালুবীরে কাটি আজি কালকার পুজা! ॥ 
এত শুনে লাউসেন ভাবে মনে মনে । 
বসেছিল কালুবীর উঠে পলায়নে ॥ 
ধর ধর করিয়। ধুমসী ধাই দিল । 

বার ডোম বিকল বিপিন প্রবেশিল ॥ 
ক্বিক্রমে লাউসেন শন্যমুত্তি ভাবে । 
তুরঙ্গ উপরে তুর্ণ আরোহণ তবে ॥ 
হেনকালে উপনীত হইল কানড়া । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে প্রসন্ন বীকুড়া ॥১৯২॥ 


রূপ দেখে সেনের রাউতি বসে পূর্ণ । 
জুডাঁইল জীবন জনম বলে ধন্য ॥ 
ধুমলী তখন হেসে বলে লাউসেনে । 
যুদ্ধ কর যুবরাজ যুবতীর সনে ॥ 

সেন কন সদদাতন সখা মোর প্রভু । 
কামিনীর সনে রণ করিনা ক কভু ॥ 


ধর্মমজল 


কানড়া তখন কয় কাপুরুষ হেন । 
পলাক্সন কর নয় পন্বাজয় মান ॥ 

ধুমসী তখন কয় দীতে কড়মড় । 

জেনে শুনে এস কেন শিমুলের গড় ॥ 
কানড়ার দাসী আমি আখ্যান ধুমসী । 
অক্ষরে কাপাতে পাবি যদি ধরি অসি ॥ 
এত শুনে লাউসেন আক্রোশে আগুন । 
বৃষকেতু বাক্য যেন রুষিল অজুন ॥ 
তুরঙ্গ দাবিয়। ভঠে তক্ুণী উপর । 
ছুজনে বাজিল ঘোর ছুরক্তম্ম সমর ॥ 

ঘন ঘন সঘনে ঘোড়ার দড়বড়ি । 
কানডা ফলঙ্গ সারি ফিবাইল ঘুড়ি ॥ 
মুখামুখি ছুজনে গঞ্জনে মহী ফাটে । 
কানড়ার তিন বাণ তারা তেন ছুটে ॥ 
গগনে উঠিল বাণ কষ্ণগুণ গায় । 
প্রণাম কবিল আনি লাউসেন পায় ॥ 
বৃন্দাবন ভ্রমণ করিল ত্র দেশ । 
কানভাব তৃণে পুনঃ করিল প্রবেশ ॥ 
বাণ জোড়ে লাউসেন বিশাঁললোচন । 
কাঁনড়াব চাদমুখে স্ত্রীভাবে চহ্ধন ॥ 
কানড়া এড়িল বাণ কনকেব ধার । 
তেনের গলায় হল স্বর্ণের হাব ॥ 
লাউসেন বাণ এডে নাম তাবু ফুল । 
কানড়াব কনে হল কহ্ছণ অতুল ॥ 
কানডা এডিল বাণ কনক চিকুবর । 
সেনের চরণে হল ০সানার নৃপ্পুর 
এইব্দপে ঘোব যুদ্ধ হইল অষ্টাহ। 

জম্স কিম্বা পরাজয় না হইল কহ ॥ 
অনঙ্গে অশ্বিনী মত অশে কনে চার । 
অন্তবীক্ষে লাউসেনে আছাড়িক়া। মার ॥ 


দশম পাল। ৯০৩ 


আতুর করিতে রক্ষা অশ্থ মোর নাই। 

অন্দিন আনন্দে রাখিব এক ঠাই ॥ 

অস্থির হইল ঘোঁড়!। অশ্থিনীবচনে । 

মদন মাবিল বাণ মরম সন্ধানে ॥ 

মনে ভাবে লাউসেনে কৰিব নিধন। 

€বকুঠে জানিল। ধর্ম বিশেষ কারণ ॥ অত্র ভনিতা। ॥১৯৩॥ 


হন্গমানে কহিল। কপাযুত বাণী । 
অবিলম্বে যাও বাছ। শিমুল অবনী ॥ 
তোমার ভরসা! আমি করি বাত্রিদিবা । 
লাউসেনে কানড়ার দিয়ে এস বিভা ॥ 
পুটাঁঞ্জলি প্রণিপাত পদাক্ত ঘুগলে ৷ 
হাশ্যমুখ হরষিত হস্তমান্‌ চলে ॥ 

বাম বাম শ্রবাম বাঘব বঘুনাথ । 
শিমুলে পেলেন শীত্র সেনের সাক্ষাৎ ॥ 
পরিচয় দিলেন শ্রভুর আজ্ঞা পাই । 
অবিলম্বে অবনী এলাম ধাওয়া ধাই ॥ 
সত্বরে তোমাকে জয় করান সমর । 
বদসিলেন অশ্খের উপরে দিয়ে ভব ॥ 
অই্রযোগে আযোগ আনন্দে ফুতুহলী । 
কানড়াকে কোলে করে বসিলেন কালী 
অভিমুখ হইল কানড়। লাউসেনে । 
উভয় এডিল বাণ উভষ্ব সন্ধানে ॥ 

বাণে বাণে আলিঙ্গন বাড়িল কৌতুক । 
ঘোর হল ঘুড়িণী ঘোড়ায় অভিমুখ ॥ 
লাউসেন বাণ এড়ে নবমেঘ ভাতি । 
নিবারণ করেন আপুনি ভগবতী ॥ 
কাট কাট নিঃম্বনে কানড়। এড়ে বাণ । 
নিবারণ করেন আপুনি হছমান্‌ ॥ 


ধর্মমঙ্ল 


অতুল হুইল যুদ্ধ জয়াজয় নাই। 

অশ্ব সনে অশ্বিনী হইল এক ঠাই ॥ 

সেন কন কানড়াকে প্রতিজ্ঞ! সম্ভবে । 
জয় পরাজয় যুদ্ধে জান যায় তবে ॥ 

যদি পার অশ্ব হইতে তুলে নিতে জোরে । 
ভবে সে আমার হয় অজয় সমরে ॥ 

নয় যদি ঘুড়ি হইতে তুলে নিতে পাবি। 
তবে হবে তুমি মোর ত্রিভাগ কিস্করী ॥ 
সায় দিল কানড়া সস্তোষ মনে মন । 

হব দালী যদি কর প্রতিজ্ঞা পুরণ ॥ 
হব্প্প্িয়া হরিষে হাসেন খল খল । 

হরণ করিল তবে কানড়ার বল ॥ 

লক্ষ বলে কানডাঁকে লাউসেন বায় । 
ঘুড়িশী হইতে তুলে বসাল ঘোড়ায় ॥ 
কাঁপে ভয়ে কানড়ার হদয়কমল । 

বসনে বদন ঝাঁপে লজ্জায় বিকল ! 
সেনে রেখে সংগোপনে সম্তোষ অশ্রু । 
কুতুহলে ধুমসী কানড়! গেল ঘর ॥ 
হাবিপালে কন তবে হেমন্তের ঝি । 
আমি বাছা থাকিতে তোমার ভয় কি ॥ 
বিপদনাশিনী আমি বেদে নাই জান । 
লাউসেনে কানড়াকে কম্স বাছ। দান ॥ 
এত শুনে হরিপাল আকুল আনন্দে । 
ছিজ শ্রমানিক ভনে ধর্ধপদ্ বন্দে 1১৯৪॥ 


মঙ্গলরাগেণ গীয়তে 


নৃুপতিত হব্রিপাল বুঝিয়। শুভ কাল 
প্রাঙ্গণে বান্ধিল বেদিক।। 
তাহে-মুকুত। মণ্ডিত শ্বেত নীল পাত 


পভাক। শোভে সমাধিকা ॥ 


দশম পালা 


বাজে বীণ। বেণী জয় জয় ধ্বনি 
মঙ্গলে মঙ্গলধবনি । 
শত আইও সঙ্গে জল সহে বে 
কুতৃহলে ষত ধনী ॥ 
কুলের দ্বিজবর কবিষ্পা তান স্বর 
বেদাঙ্গ বিধি করে পাঠ। 
স্বন্তিবাচনাদি করে ষথাবিধি 
স্থাপন করিল ঘট ॥ 
পুজি পঞ্চদেবে অধিবাস তবে 
আনন্দে আরিভ্তে ভূপ। 
আনিয়া কন্তাঁকে পরশে মন্তকে 
মঙ্গল দ্রব্য নানাব্দপ ॥ 
করি পঞ্চবিধি পৃজিয়! গৌর্ধাদি 
বসুধারা করে দান। 
দ্বিজ শ্রীমানিক বূুচিল রসিক 


বসোদয় বস গান ॥১৯৫॥ 


অপর সকল ক্রিয়া করে সমাপন । 
লয়ে করে লাউসেনে মিলন বরণ ॥ 
বিচিত্র বনন দিল হুবাসিত করি । 
মণির মোহন মাঁল। মানিক আদরী ॥ 
কানডা। কনকলতা কমল ভাবিত । 
দিলেন নুপতি দান দক্ষিণা সহিত ॥ 
বিয়োগ আনন্দে মনে বিচক্ষণ ভূপ। 
যৌতুক ঘতনে দিল যথাবিধি বূপ | 
ভগবতী আপুনি দিলেন আশীবাদ। 
হাতের কক্কণ হাতে দিলেন প্রসাদ ॥ 
পূর্ণভাবে পূর্ণ আখি প্রেমের পয়েতে । 
সমপিয়া দিলেন সেনের হাতে হাতে ॥ 


৪০৩৬ 


ধর্মমজল 


আজি হইতে আমার জামাতা হইলে তুমি । 
প্রাণধন তোমাকে দিলাম বাছ। আমি ॥ 
প্রণাম করিল সেন শ্রীপদারবিন্দে। 
আশিসি দিলেন চণ্ডী থাকিবে আনন্দে ॥ 
হনুমান সহিত হরষে কুতৃহলী । 
কৌতুকে ৫কলাসে গেলেন ভদ্রকালী ॥ 
বাসর বঞ্চিল। সেন বিয়োগ সঞ্চয় । 
বামরাত্রি পোহাইল ববির উদয় ॥ 
কলম্বরে বাঁয়্স কোকিল ডাকে তায়। 
মহীপাল হরিপালে মাগেন বিদায় ॥ 
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন কলরোল । 

না সম্গরে কেশপাশ কেবল বিভোল॥ 
কানডার মাসি পিসি মামী খড়ি জেঠি। 
কেমনে পাঠাব বলে মায়ামোহ কাটি ॥ 
ক।নড়া প্রবৌধ করবে বেদ নাই আর । 
এইবূপ যষোগমায়! জগহ স্সার ॥ 

বিদাম করিল নাজ পাজবাবহারে । 
চপলে চাপিলা সেন আন্ধির পাপরে ॥ 
কারলিনী পাখরে চেপে চলিল কানড।। 
পুমসী চলিল পাছু দিয়। হাত নাড়। 
বার কালু আগুযান বাব ডাম চলে। 
বাঘুগতি উপনীত ব্রাহ্ধণার কুলে ॥ 
নবলক্ষ দল কাট। পড়ে এক হাত । 
পদাপঁণ করিতে তিলেক স্থান নাই ॥ 
সীমা নাই সনের অন্থথ হল চি2ও | 
কানড়াকে কন তবে আকার ইঙ্গিতে ॥ 
স্বামীর স্বরূপ বাক্য সম্ভাষিয়। সার । 
কানডা কাতরা বলে কিসে হই পার ॥ 
ল্ান করবে চপল। চণ্ডীর করে প্রঙ্গা। 
দাসীকে এবার বক্ষা কর দশভুজ! ॥ 


দশম পাল! ৪৬৭ 


অভয় চরণ বিনা অন্য নাই জানি । 
পুরাণে শুনেছি নাম পতিতপাবনী ॥ 
প্রিয়ভাবে রুষ্জের প্রসাঁদে যেন দয়া । 
সেই মত কানড়াকে সদয় অভয়া ॥ 
ইন্দরকে আদেশ আজ্ঞ। দিলেন তখন । 
সত্বর শিমুলে কল স্রধা বরিষণ ॥ 
আজ্ঞ| পেয়ে আনন্দে অমরবাঁজ চলে । 
অস্ত করিল বগি অতুল শিনুলে ॥ 
মৃতকাযর পরশে অম্বুতম্য় জল । 

প্রাণ পেয়ে উঠে তরে নবলক্ষ দল ॥ 
মার মার করিয়। গৌড়মুখে চলে । 
কাঁনড়াঁকে লাউসেন ধন্য ধন্য বলে ॥ 
অহনিশি গমন আনন্দে অবিলার । 
পঞ্চাহে পালেন এসে পঞ্চম বাজার ॥ 
বরাসনে বার দিয়া বসেছেন রাজা । 
মাহুছ্যা পাতর আব মোখাদ্ম প্রজা ॥ 
শরবণে কৃষ্ণের লাল। অম্বৃতকা:হনী। 
মহীপাঁলে ভজন্ব ময়নার শুণমণি | 
আদর করিয়া! সবে এস এস বলে । 
বাপধন বলে প্লাজ। বসালেন কোলে " 
মাহুছ্যার মনন্তাপ মবয়ে দ্বিগুণ । 

উঠে গেল সভ। হতে আক্রোশে আগুন ॥ 
কাল হল লাউসেন বি কৰি উপায় । 
জঞ্জাল চক্ষে বালি কত দিনে যায় ॥ 
কংসাহুপ আছিল কৃষ্ণের যেন মামা । 
পরান থাকিতে আমি নাহি দিব ক্ষমা ॥ 
বিদায় হইল সেন হুপতি নিকটে । 
পাথেয় দিলেন রাজা প্রবাল পুবটে ॥ 
শন্যমৃতি স্মরণ করিয়া সাত বার । 
অশ্থে চেপে লাউসেন হৈল আগুসার ॥ 


ধর্মমজল 


নিশি দিবা গান আনন্দে নিলস্তব । 

নয় দিনে প্রবেশিল। ময়ন! নগন ॥ 

সহব বাহিরে লোক কৰে ধায়াধাই। 
অন্বরে সন্ধবে নাহি আনন্দ বাধাই ॥ 
মঙ্গলবাজন। বাজে নাচে প্রজালোক । 
সেনে দেখে সখী হল দূরে গেল শোক ॥ 
সঞ্চয় আনন্দে বঞ্জা সহচবী সঙ্গে । 
নিকেতনে পুত্রবধূ ডখানিল বক্ষে ॥ 
সমুচিত হুখেন সাগনে ভাসে বাজ । 
একমনে আনবস্তিল অনান্যের পুজা ॥ 
চাবি বৌ লক্ষ্যা বগ্ত1 সুখে কবে ঘর । 
গৌড় লইয়া! সভে শুন অত:পর ॥ 

দ্বিজ শ্রমানিক ভনে পাল হল সায়। 
ধন পুত্র লম্ম্ী হয় যে গায় গায়াম 1১৯৬৪ 


হতিত পালা সমাপ্ড ॥ 
| দশম পালা সমাপ্র 


[. একাদশ পালা এ 
বরাসনে বান্ামে বসেছে গৌড়েন বাজা । 
ব্াবণেনব্স প্রতাপ বিন সম তেজ। ॥ 
বার্ড এ বাহাভ বি বনসিল মল । 
দাগাইয়া ছপাশে দক্ষিণ দলবল ॥ 
০কাোটাল আদেশ আগে ক্স করজ্োডে। 
ন্লায়বাবর পড়ে ভাট আ্রাজাব নেষড়ে ॥ 
কুলীন ব্রাহ্মণ কত ্রোত্রিয় আব । 
সভ্ভাকস বসিষা কনে শাস্ের বিচার ॥ 
সভাগণ সচেষ্টিভ সন্যখে সকাজ । 
অআমবাবত্তীতভে ঘেন ইক্দ্রের সমাজ ॥ 
পাঠক পুকাণ পড়ে ্রমে অভিসার । 
কংসকে কর্রিভি বধ কৃষ্ণ অবতান ॥ 
ব্লাধান কলঙ্ক চোষ করিতেত ভঞ্জন । 
চিজ্তবামটণি চিত তবে চিস্থিলা ভখন্‌ : 
অন্রজল ভপহাবু কিছুই না খান্‌ । 
যশোদাঁন বড়ই বিকল হল শ্রাণ " 
কিক্প ক্ঝেতর মাযস। কেব? দেই লেখা । 
আবপ্ুুনি ৫বছ্যেকর বেশে অবিলম্বে দেখা ॥ 
ষশোদা কান্দিয়। কন হুস্খেব নাতি শব । 
অকম্মাঙ কি দশ। কুঞ্ধের হল মোন ॥ 
কল্পনা কনিকা কথা কহেন মায়েরে । 
আছে এক এষধ অনেক ব্বোগ হবে ॥ 
পুণ্যবতী পত্ভিব্রতা হইবেক নাবী । 
সলহন্ব ধাবাজস কর্যা আনিবেক বাটি ॥ 
আনে ব্রজ্নাবরী সভে লজ্জবজ্জ বিকল । 
জটিল কুটিল গেল আনিবাঁলে জল ॥ 
অহঙ্কার করে সতী মায়ে বিয়ে সদা। 
'অসত্তী আমার বউ কলক্ষিনী ব্রাধা ॥ 


শরীক 


খহসখাল 


ভুবাক্মে সহত্রধাঁরা যমুনার নীলে । 

বন্ধ করে মায়ে ঝিয়ে তুলে ধীরে ধীনে ॥ 
পড়িল সকল জল পায় বড় লাজ। 

না পারে দেখাতে মুখ ব্রজপুন্ মাঝ ॥ 
তখন চাহিয়। কষ্ণ কন শ্ীমতীরে । 
পুণ্যবতী তুমি সতী আছ ব্রজপ্ুবে ॥ 
কানাকানি কবে শুনে ব্রজের কামিনী । 
সভে বলে সতী নয ব্রাধ। কলঙ্ষিনী ॥ 
আপুনি শ্বষযং লক্ষী বুষভাকহতা । 
কৌতুক বাডিল শুনে কত বড কথা ॥ 
কেবল ভবস। মনে কষফ্র চরণ 
যমুনার কলে গিষে দিল দবশন 
ডুবায়ে সহসা! আনন্দ অহন্াক ॥ 
দিলেন কৃষক আগে দেখে ব্রজলোক এ 
এই কথ নে বাজ হয়ে এক মন্‌ | 
মাভ্ছ্যি। জ্ন্্রণা ভাতব মনে অন্ুক্ষল | 
যেখানে সেখানে হল ভাগিনাপ যশ । 
বাক্তিল বডই শেল পাজা হইল বশ ॥ 
কণাঁল হইলে মন কতি জার ০৮ডি | 


কতদ্দিনে বঙ্গাকে করিব মা পুডি ॥ 
গোকুল মমঘনা হল গোৌড মপুপ্ুঞ্ ॥ 
কষ হল লাউছেন আম কাসাভন্র ॥ 
পাঠাব প্রলন্ধ কনে 25কুপুপ্রর গড। 
তনে সে আমাল নাম দাণছ্য। নাবড ॥ 
অকন্মা২ এই যুপ্ক্ত উপঙ্জিল মুন । 
অবশ্য হনেক নাশ ইছাএপ্প নুণে ॥ 
মনন্তাপ মনের আমার মেটে কমলে । 
হাটে ঘাটে বনি তনে ৫কন্দে কেন্দে বুলে ॥ 
ব্বাম্ গেল বন্বাঁস নিভালিম। পথ | 
পুজ্শোকে প্রাণত্যাগ কল দশবথ ॥ 


একাদশ পলা ৪ 


সেই মত কর্ণসেন মল্যে ভাল হয়। 
অকালে আমার তবে আনন্দ উদয় ॥ 

এই যুক্তি অন্থমান অন্তক্ষণ মনে । 
নিবেদমে নিবাঁতহ্কে ন্পতির স্থানে ॥ 

দছিজ শ্রমানিক ভনে সখা পরাৎ্পর | 
নিসত্য। পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥১৯৭| 


মহামদ কম বাক্যে মন দিবে রাজা । 
কত হল কিহ্বন কিহ্গর হল সুজা ॥ 
হইযে দাস কনে তেঞ্ঞি" শুন হি তবাণা। 
একবার মনে কর ঢেকুব অবনা , 
করুতার কাহন পর্শাশ তিল কি । 
ইচ1 ঘোষ ন। দেউ এপন এক কডি ॥ 
তল বাপ “লাম “ঘাষ আছিল ছুর্বল। 
তোমার বাপেব পাল চাকব “কবল । 
এক মলের চাল খেষে চরাইত গোক । 
তাপ বেটা এখন হযেছে কল্পতিক । 
দিতে হয দমন দেশের মত বুহুঝ । 
লাঁউসেনে আনায়ে মহম জাগু “সজে ॥ 
ন লক্ষ টাকার ভূমি খায় বিন। করে। 
না আসে হাজির দিতে বসে থাকে ঘবে ॥ 
আপুনি আমার তবে সভাকাবর কতা । 
লঘু লোঁক পাঠাঁষ লিখনে লিখে বাতা ॥ 
শুনি ইছ। উভুদলে আসে অলস্তে । 
গোৌড়ে দ্রিবেক হান আজিকাব রাত্রে । 
ভয় হল ভূপতির ভাষে ব্যগ্র বাণী। 
উচিত ষ। হয় কব কর্তী আপুনি ॥ 
হুকুম বাজার পায়ে হরফষিত মন । 
অভাগার ভরস। আছিল নারায়ণ ॥ 


১৭ 


ধর্মমজল 


ঢের করে ঢঙও করে ঢেকুব পাঠাব । 
লাঁউসেন ভাগিনা মাথ। এবার খাব ॥ 
লেখে পত্র বৃপতির নিষোগ নিজিত । 
ষ্ঠী আদ্দি শুভাশিস সাদর সম্সতভ ॥ 
ঢেকুরের ইছ1 ঘোষ অজিত চাকর । 
্বাদশ বসর আজি তয় নাই করি ॥ 
অহঙ্কার কনে হেট! এসে উত্ভুদলে । 
নিক্ষাশন কর গৌড় নিতে চায় বলে ॥ 
শুনিয়া সব কথা সবলোক কীর্ণ । 

তে কারণে তোমাকে তলপ হইল তৃণ ॥ 
কাড্র করিয়া জয় এনে দিলে কর । 
এইবাবু সেজে চল ঢেকুন উপর ! 

ময়না ইনাম খায় মনে নাই ঠোকা। 

ন! এলে তেন্রিঙজ করবে নিব তার টাকা ॥ 
চৌবরুস কৰিয়। পাত্র শ্রীমুখ করিল । 
তিন দিন মাসের তান্িখ তায় দিল ॥ 
ধনিরাম ধাবকে ধরিয়া দিল পান । 
নগর ময়ন যেয়ে লাউসেনে আন ॥ 
বিঙ্গায় হইয়া ঘাকস পাত্রের সম্মুখে । 
ধাবক পরানা লগ্ষে ধায় ভর্বমুপে ॥ 
রাখিয়া গৌড় নামে বনতি নগর । 
টভবুবী হৈল পাব নায়েব উপব ॥ 
এড়াইক্সা গোলাহাট পাইল জামতি | 
জল্পঙ্গ হইল পাব যশর জগতি ॥ 

বাষে বেধে বর্ধধান বেলা অবসানে । 
আছহ্য গঙ। হল পার ভতব্ণ আলোহণে ॥ 
উচালন দীছ্ির পশ্চিম পার দিয়। | 
পুণ্যাঞ্জোল পছুমাক্স উদ্তনিল গিয়া ॥ 
রাজামেটে বঞ্জিতবাটি রাখিয়া দক্ষিণে । 
লঘু পাল্য উসতপুব্র নিশি অবসানে ॥ 


একাদশ পাল! ৪১৩ 


অজয়বাটি ইজলবাটি এড়ায়ে ত্ববিত । 
পার হয়ে কালিনী ময়নায় উপনীত ॥ অত্র ভনিত। ॥১৯৮॥ 


অযোধ্য। সমান দেখে ময়নার শোভা । 
বিরাট বরেন্দ্র কাঁণা ব্রক্গপুর কিব। ॥ 
নুত্যগীত নগরে লোকের কলবব । 
কৃষ্ণকথ1 কেবল কৌতুক মহোৎসব ॥ 
ধবল পতাকা উড়ে ধর্ম গুণগাথা | 

প্রতি ঘরে পুরাণ পবিত্র পুণ্যকথা। ॥ 
সভ। করে বল্যা বাঁজা লাউসেন কোর । 
নুপতি লক্কেশ্বর যেন লক্কার ডপবর ॥ 

শিরে শোভে ছত্রদণ্ড স্বর্ণপপূরণ গা । 
চাকরে চারিদিকে কনে চামনেন বা ॥ 
পঞ্চপাঁত্র বসেছে পশ্চিম দিক লয়ে । 
মোঁখাদিম মণল বসেচে বারভএঞা ॥ 
কাঁলুসিংহ সম্মুখে শমন বরাবর । 

ছুপাশে দুসাঁরি বান্ধ্যা ছাত্রশ আতর ॥ 
সভায় পুরাণ পড়ে পাঠক ব্রাঙ্গণ। 
কৃষ্ণের কৌশললীল। কালীয়দমন ॥ 
কালীদহ মাঝে ঝাপ দিলেন গোপাল । 
বিষ জল খেয়ে মৈল ষতেক বাঁখাল ॥ 
নন্দ ঘোষ কান্দে আর যশোদা বোহিণী । 
রুষ্ে না দেখিয়া কান্দে বাধ। বিনোদিনী ॥ 
ব্রজের গোয়াল। কান্দে বিদরয়ে হিয়। । 
ধবলী শ্যামলী কান্দে ধরণী লোটাীয়! ॥ 
এই কথ। শুনেন ময়নার তপোঁধন । 
ধাঁবক দিলেন লয়্যা গৌড়ের লিখন ॥ 
ব্যবহীবে বার তিন বন্দনিয়ে শিরে । 
মৌহব ভাঙ্গিয়। সেন পড়ে ধীবে ধীবে ॥ 


৪১৪ 


ধর্মমঙ্গল 


দেকুরে মহিম শুন্যা। মনে হল ছুখ । 
এতদিনে ধর্মরাজ হলেন বিমুখ ॥ 

তে আছে ইছাঁর সনে রণে দেয় হানা । 
মাহ্যান কলনা নয মামার মন্ত্রণ। ॥ 
অধোমুখে লাউসেন ভাবে অনুক্ষণ । 
জোড়হাঁতে কালু বীর জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
ভৃত্যকে জানাতে হয় ভাল মন্দ কাজ । 
কোথাকার পরোয়ানা কহিবে মহারাজ ॥ 
সেন কন শুন দাদ আঁভিল অসীম । 
রাজার হুকুম ষাত্যে ঢেকুর মহিম ॥ 
কালু কয় মহারাজা মনোকথা নাও । 
আছেন সঙ্কটে সখা অনান্য গোসাঞ্ঞও ॥ 
বৃষকেতু বীর ছিল বিদ্দিত ভুবনে । 
কোন কর্ম না করিল কুরুক্ষেত্র বরণে ॥ 
এক ত্রাণ সভাবে করিল পরাজয় । 
ব্যহভেদ ব্রহ্গাবর্তে বিনা ধনঞ্জয় ॥ 
অবাসন্ধ জগত বিজয় ৫কল বলে । 
পরাঁভব তুণ কল প্রবঞ্চনা ছলে ॥ 

কুপা হল্য কষ্চের কাশ্চিত কায অশমে। 
একল! ঢেকুর জয় করিব মহিমে ॥ 

ইছা ঘোষ গোক্সালা আমার জানে বল। 
গণ্ড.ন করিয়া খান অঙ্গয়ার জল ॥ 
তেক্গীয্ষান পুরুষের ত্তিগুণ প্রকাশ । 
জহু.মুনি গঙ্গাকে গণ্ডষে ৫কল। গ্রাস ॥ 
মেন কয় অহঙ্কার এরি হয় টুটা। 

চারি ভাই আমার ঢেকুনে গেছে কাট। ॥ 
অজম্পা আপুনি গঙ্গা জ্িপথগামিনী । 
কেবল কনকলঙ্কা ঢেকুবর 'অবনী ॥ 
উপ্রচণ্ড। আপুনি আছেন সেই গড়ে । 
লক্ষ বলি নিযুক্ত পুজার কালে পড়ে ॥ 


একাদশ পাল! ৪১৫ 


অন্ুরক্ত ইছা ঘোষ একাস্তিক তাকে । 
হয়্যাছে অজরামর অভিপ্রায় লোকে ॥ 
যেন বশ প্রসাদ্দের আছিলা যছুনাথে । 
বিপত্ত্যে হইল রক্ষা! বিপক্ষ নিপাতে ॥ 
তেমতি ইছাঁর বশ আছেন অভয়। । 
ছুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়। ॥ 
আপুনি ইছার হয়ে রণে আগুসার । 
অজিত বিপক্ষ দলে অমনি সংহাব ॥ 
বাড়িল মহিষাক্র শহ্করের বনে । 
হেলায় হাঁনিল। তাঁকে নশ্বর সমবে ॥ 
ধুমলোঁচন টদত্য ধরে বল অসি। 

হেন জন হুঙ্কাঁরে হইল ভম্মরাশি ॥ 
বুক্তকীট বক্তবীজ রণে বল টুট1। 

সহ অংশে সে জন সমবে গেল কাটা ॥ 
শস্ভু নিশস্তুর তেজে ত্রিদেব অস্থির । 
শার মাথা কেটে পান করিল কুধির ! 
তিনি যাবে পক্ষাবল সেজন অমর । 
অতেব ঢেকুরে ঘেত্যে পরানে কাতর ॥ 
কালু কয় মহারাজা কপালের লেখ! । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাঁকুড়। বায় সখা ॥১৯ন৭॥ 


জান্মলে মরণ আছে এড়াবার নই | 

দশদিন পর কিশ্।ী দশ বচ্ছর বই ॥ 

কোথা বা সে কর্ণ দাতা কোথ। বালি বাজ! 
কোথা গেল বাবণ রাক্ষস মহাঁতেজ। ॥ 
কোথা বা সে ছুযোধন শকুনি হুর্মতি ৷ 
কোথ। গেল ভীম্ম দ্রোণ কোঁথ। কুরুপতি ॥ 
সভাকার কপালে মরণ আছে লেখা । 
আগু পাঁছু এক পদ্ম এক ঠাঞ্ঞি দেখা ॥ 


১ 


ধর্মমল 


বিষোগ পুঝাশে গনি ব্যাপেকস বচন । 
ক্ষতি হয়ে বশে ভয্ষ নবকে গমন ॥ 
বীরের বচনে সেন বিযোগে গেল বুঝে । 
অশ্থপালে আজ্ঞা দিল অশ্য আন সেক্জে॥ 
ঢেকুবে ইছার সনে হবেক জঞ্জাল । 
বার জন বাণ চলিল বাজীশাল ॥ 
আগুপাছ পায়ের বন্ধন থুয়ে দূরে । 
ঘনজালে ঘেনিয়ে ঘোড়ার সাজ করে ॥ 
জ্যোত্ল্িকা জীবনাজ্ জিন ব্যতিহাঁল । 
পাঁখন সহিত পাল্য পুষন্‌ প্রকাশ ॥ 
মৌউথন মানিক থোপ মকরন্দ জালে । 
ঝলকে পুলক রিপ্রু বলাহক বলে ॥ 
মুকুতা মিশাল মুখে বিচিত্র লাগাম । 
কপালে কনকপাটা কিবা অন্ঞপাম ॥ 
বত কড্যালি প্লাক রাখে ছুই পাশে । 
হর্রিশোভা হবি দেখ্যা হবিমুখে ভাসে ॥ 
থরে থরে থবুকব পুইল গোট। ছয়। 
হন্সিকে অনেক বাখে অস্ত্রজালমম় ॥ 
চরণে নুপুর চারি চামীকর মাটা। 
আগর ডাগর ঘণ্ড1 ুডরের ঘটা ॥ 
বাঘছডোরব ধরিয়া বারান বার জন । 
বাহির কত্তিল ঘোড়। বিস্তর যতন ॥ 
চঞ্চল অবনী হানে চাবি পাক লোটে। 
লাঁফ দিয়। ফলঙ্গে পাতঙ্গ শান উঠে ॥ 
চাবুক সারিল চাবি চপলে গমন । 
ষাত্যে চাষ কবালয় পাতাল কভ্ুবন ॥ 
বাজী হল বেকাযসদ বানান বিকল । 

অই দিকপাল ক্কাপে অঃ কুলাচল ॥ 
বারন বারত বলে লাউসেন ভূপে। 
বাজী আজি কয়েদ না হয় কোন বপে॥ 


৭ 


একাদশ পালা ৪১৭ 


ধায়াধাই পাউসেন ধরে অশ্ববরে | 
এবার মহিষ চল ঢেকুর উপরে ॥ 
তোমার ভরস! পাল্যে আমার খাতির । 
পার হতে পাৰিব কি অজয়ার নীর ॥ 
উতভূদলে ইছার ঢেকুরে দিব হানা । 
ফতে হল্যে মহিম ময়নায় খাবে দানা ॥ 
অশ্ববলে লাউসেন নিবেদন করি। 

জয় পরাজয় কথ! জানিতে না পারি ॥ 
বিশ্বজয়ী বাণ রাজ! বলে বিশ্বখ্যাত । 
সে কেন কৃষ্ধের বরণে হল পরাজিত ॥ 
বর পায়্যা ইন্দ্রজিৎ বাণ বিশ্বস্তর | 
হেলায় বধিল তাঁকে লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥ 
বিজয়ী অহন হল্য বলে বিশ্ব জিন্য। | 
৩াঁর বেটা অভিমন্তা কষ্ছের ভাগিন্া ॥ 
আপুনি সারখি যার সখা ভগবান । 
কেন অভিমন্যয বণে তাজল পরান । 
আপুনি আমার পিঠে কব আরোহণ । 
এক দণ্ডে লয়্য। যাব ইন্দড্রেব ভবন ॥ 
মন্দাকিনী গঙ্গায় করিয়া আাঁনপুজ|। 
পরে জয় পঞ্চম পাতালে বাল রাজ। ॥ 
বার দণ্ডে লয়ে যাঁব বৈকুগ ভুবন । 
অবশেষে অক্িত ইচাঁর সনে বণ ॥ 
এত শুনি লাউসেন কনে বণসাজ। 
বার তিন স্মরণ কিয়া ধর্শরাঁক ॥ 
রণটোপ মাথায় মানিক বাঁভমণি | 
সনাঁল পটুক। তাঁয় শোভে সৌদামিনী ॥ 
কায়াই কাঞ্চন মাথা কলধৌত খায়। 
উড়ু সহ উদ্ভুপতি আপন আভায় ॥ 
প্রতি চিত্র প্রচিত্র পুরক পিঠে ঢাল। 
বলাহক ঝলকে বিজুরি বিমিশাল ॥ 


€ ১৮৮ 


ধর্ম মজল 


দক্ষ হাতে দিগন্ত হার দত খাঁড়া । 
অপবঞ্চ ধনুঃশর আজিগিস চড়া ॥ 

অসি ইধু আদ্দি ক্যা আতর ছত্তিশ । 
বপু ৫কল বিন্বঙ্গ বান্ধিয়া বিজীগিষ ॥ 
কালুবীর সাজিতে চলিল নিজ ঘর । 
মানিক বচিল পাক্স্যা বাকুড়ার বর ॥২০০॥ 


তেঘাই তেওড়। বাজে জোড়। বণশিঙগা । 
খনকাল খমক খঞ্জবী ক্ষীণ তির ॥ 
ঝঝরি নিশান বাজে সাজে কালু বীর । 
সাখা স্রবা সঙ্গে সাজে সমবে স্ধীবর ॥ 
কাঁলুর ভাগিন্যা সাজে কষ্ত বলবাম । 
বাজার দববানে যার ভাঁকসেদে নাম ॥ 
সাঁজিল কালুর মাম। কবল হাজারি । 
হতে পাবে লাফে পাব সমুদ্রের বানি ॥ 
সাখার শ্ালক সাজে সনাতন বাক । 
চাপড়ে উদড্াতে পাবে পাষাণের আক ॥ 
বিনোদ রায়ের বেট। সাজে বাঘরায়। 
বারমাস বঞ্ষিস মাহিনা বাড়। পায় ॥ 
ভীমেন্র সমান বলে ভ্ুজঙ্গের বাগ । 
বাতাসে বিপিন ছাড়ে বিপিনেত্ বাঘ ॥ 
ব্রণজয় হেতাব বান্ধিল দশ মত। 

শে বলে গঙজানি গমনে এনা বত এ 
ফরবিকাল লোফে খেলে তরবার বিচে । 
হাকজ্িন হইল এসে লাউসেনের কাছে ॥ 
শূন্যমুত্তি স্মবুণ কিয়! সাত বান । 
অশ্যে চেপে লাউসেন হল্য আগুসান ॥ 
মার মার শবে পার মণিচজ্রবেখ! । 
পথে যাইতে কর্পুর সহিত হলা দেখ! ॥ 


একাদশ পাল! ১৯ 


রুতাঞ্চলি দণ্ডবৎ জিজ্ঞাসে কারণ । 
যুদ্ধপাজ কর্য। দাদ। কোথাকে গমন ॥ 
লাউসেন কয় দাদ। কর নাঞ্ঞি ধুম । 
ঢেকুর মহিম যাই বাজার হুকুম ॥ 

জননী শুনিলে যেত্যে ন৷ দিবেন তবে । 
বরঞ্চ বিরলে বার্তা বাপকে বলিবে ॥ 
কর্পুর তখন কয় ক্রোধ হয়্যা মনে । 
তোমার পারা অজ্ঞান নাভিক ত্রিভুবনে ॥ 
এত কাল মিছে দাদ শুনিলে পুরাণ । 
ভূমগুলে গুরু না মায়ের সমান ॥ 
তোঁর লাগ্য। জননী দিয়াঁচে শালে ভর । 
ন। কহিয়া যেতে চায় দেশে দেশান্তর ॥ 
অবধিয়। করিবেন অশ্ষে বিষাদ । 

তবে হবে অনেক অধন্ধ অপরাধ ॥ 
মায়ের আশিস হলে সব ঠাওও যাদু । 
'মথ্য। দিলে মনস্তাপ ধর্ষে নাঞ্ছি সয় ॥ 
বিদায় হইয়া খাবে লগে পদধূলি। 

নচেৎ উদ্বেগ পাবে নিদারুণ বলি ॥ 
কপুরের কথা ঘেন প্যুষ লহব । 
সমুচিত বুঝিল দুর্লভ সদাগর ॥ 

ত্ববাত্বরি ত্বরিত তুরগ রেখে বাঁটে। 
বিদায় হইতে গেলা মায়ের নিকটে ॥ 
দ্বিজ শ্রমীনিক ভনে পম যার সখা। 

দয়া করে আপুনি দিলেন যারে দেখ! ॥২০১॥ 


ঈষও করুণ! 
পড়িয়া যুগল পায় প্রণাম করিয়া মায় 
লাঁউসেন মাগেন বিদায় । 
রাজার আরতি পাই ঢেকুৰ মহিম ষাই 


আজ্ঞা কর জননী আমায় ॥ 


৪২৩ 


ধর্মমঙল 


রাম গেল। বনবাস শূন্য হল্য সব আশ 
কৌশল্যা শোঁকেতে অচেতন । 
তেমতি আকুল প্রাণে কোলে কর্যা। লাউসেনে 
বঞ্জাবতী করয়ে রোদন ॥ 
তোমা লেগে অভাগিনী সকল বিফল মানি 
সপ্প শালে দিয়াছিনু ঝাপ। 
দেখে দুঃসাহস কর্ম সদয় হল্যান ধর্ম 
ঘুচিল চিত্তের অনুতাপ ॥ 
সঞ্চয় মনের স্থুখ তায় তুমি দিয়্যা ছুখ 
দেশীস্তরে যাইতে চায় বাছ।। 
ভাবিতে গুণিতে সার সব দেখি অন্ধকার 
কি ছার জীবন আব মিছা ॥ 
শুন্য। ভয় হয় চিত্তে না দিব ঢেকুর যাইতে 
পরান পুত্তলি তুমি মোর । 
সেই ঢেকুরের রণে ইছার বাপের সনে 
চারি ভাই কাট। গেছে তোর ॥ 
অতি বৃদ্ধ তোর বাপ পাঁস্বরেচে পূব তাঁপ 
তোকে দেখে রেখেছচে পরান । 
তবে যদি তৃঞ্চ যাবি তার হত্যাকারী হবি 
_ অভাগিনী মায়ের কথা মান ॥ 
কৈকেয়ী কলক্কদে।ষে রাঁম গেল। বনবাসে 
দিবসে অযোধ্যা অন্ধকার । 
লোঁচনে নেহালি পথ শোকে মেল দশরথ 
পাছে হয় তেমতি আমার ॥ 
এতেক শুনিয়া আগে ধরিয়। চরণযুগে 
লাঁউসেনে প্রবোধ বুঝায় । 
নিয়ত নির্বাণ আশে দ্বিভ শ্রীমানিক ভাষে 
সদ যার সখ। বাঁকুড়ারায় ॥২ ২॥ 


একাদশ পালা ৪২১ 


শুন গে। জননী সত্য শাস্ত্র মত কই। 
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবাঁর নই ॥ 
তোগাভোগ স্থখ মোক্ষ মূল সে অদুষ্টি। 
বেট। মরে বাপ দেখে বিধাতার সৃষ্টি ॥ 
অবনীতে অমর হইয়া আছে কে। 
মান্ধাত)। মহেক্দ্রজয়ী মৈল কেন সে ॥ 
যমকে জিনিল বল রাবণ রাক্ষস ৷ 
সে জন মরিল কেন মৃত্যু যার বশ॥ 
প্রহলাদ কৃষ্ণের ভক্ত প্রিয়তম ছিল । 
সময় সংযোগ পেষে সে কেন মিল ॥ 
তে করে খগুন মৃত্যু কপালের লেখ। ৷ 
স্থধন্গা মরিল কেন কুষ্ত যার সখ ॥ 
মরণ “কেবল সত্য অসত্য শর্বরী । 
যত কিছু দেখ সব দিন দুই চারি ॥ 
রাঙ্গার চাকর হই রাজ্যে করি ঘর । 
1 গেলে হুকুম রদ বেগতি বিস্তর ॥ 
মামার হইলে কোপ ময়ন। বেরিজ | 
আজ্ঞ! দিবে অতেব ইহার এই বীজ ॥ 
জত ॥ মায় ছেড়ে যেও না। 

বাম মায় ছেড়ে যেও না ॥ 
বঞ্জ) বল ওরে বাছ। অবোধ ছাীওয়াল। 
মায়ের মাথার কিব্য। ন। কর জঞ্জাল ॥ 
দশ মাঁস দশ দিন ধরেছি কুখে। 
ঢটেকুর মহিম যেত্যে দিব নাঞ্ি তোকে ॥ 
সভাকার মরণ সময় আগু পিছু । 
তথাপি মায়ের মন মানে নাঁঞ্ও কিছু ॥ 
কার বোলে হলি তুই বাজার চাকব। 
এত ধনে আটে নাঞ্ি ধনের ঈশ্বর ॥ 
মায়ের বচন শুন বস্যা থাক ঘবে। 
কাজ নাঞ্ণ ধন কীতি ময়না বস্কিরে ॥ 


৪২২ 


ধর্মমঙ্গল 


তোকে লক্ম্যা দেশাস্তরে ভিক্ষা মেগে খাব । 
নিরবধি চাদমুখ নয়নে দেখিব ॥ 
লাঁউসেন কয় মা গে। নিবেদন করি । 
তোমার আশিস হল্যে রসাতল অবরি ॥ 
অর্জনের সারথি আমার আছে সখা । 
শুনি তার পুবাণে মহিমা গুণ লেখা ॥ 
আকাশ পাঁতাঁল বলে অজয়াঁর জল । 
ইচ্ছা আছে দেখিব ইছাঁর কত বল ॥ 
বলে এত লাঁভডসেন বিদায় ত্বরিত। 
চাবি বানী সমীপে চপলে উপনীত ॥ 
কলিঙ। কানড়া আর ক্য়াগা বিমলা | 
সম্রমে সম্ভাষ টকেল সভে কুতুহলা ॥ 
কয় তবে লাউসেন কলিঙ্গার প্রতি । 
রাজ্যের ঈশ্বরী তুমি প্রধান বাউতি ॥ 
ইচণই গুয়ালা আছে অজয় দেকুরে । 
না দেই বাজার কর অহঙ্কার করে ॥ 
উত্ভ্দলে তার সনে হবেক সমর । 
বিদীয় হল্যাঁম আমি মায়ের গোচব ॥ 
পরাজয় অমঙ্গল পায় পায় আছে । 
বিদায় হইয়। যাব তোমাদের কাছে ॥ 
ধর্মপত্বথী ধর্ম জায়া ধস্‌্শীল হলে। 
অতিথি ওদন দিবে আমার বদলে ॥ 
বাজ্যবরক্ষা করিবে প্রজার নিবে তত্ব । 
শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি সদ! রেখ চিত্ত ॥ 
সতীনে সতীনে যেন সম ভাব থাকে । 
আম। হতে অধিক বাপিবে কানড়াকে ॥ 
সদাই করিবে চাড় সকাল বিকালে । 
কহিবে সকল কথ। কটু যদি বলে ॥ 
যর্দ ফিরে আসি জয় করিয়। তকুর । 
কাকালে ঘুঘু র দিব চরণে নুপুর ॥ 


একাদশ পালা ৪২৩ 


কপালের সিন্দুর মলিন যদি হয়। 

জাঁনিবে আমার তবে মবণ নিশ্চয় ॥ 

এত শুন্য! চারি বানী চরণে লোটায় । 

দিজ শ্রীমানিক ভনে সখ! বাকুড়াবায় ॥৯০৩। 


কৃষ্ণের বিচ্ছেদ হতে কান্দে ত্রজাঙ্গনা । 
বাঁড়িল বাধার বড় বিরহবেদন। ॥ 
শিখিলা নৃতন প্রেম নিরদয় হবি । 

টল বল করে যেন পদ্মপত্রের বারি ॥ 
নারীর যৌবন নাথ নিশির স্বপন । 
মৃত্তিকাঁয় মিলায় মদন অদর্শন 

না যেও ঢেকুনে নাথ না! দিও যাতনা । 
বলিতে বিশেষ হয় মনের বাসন। ॥ 

বস্যা থাক ভবনে ব্যামোহ কি কারণ । 
কোন তুচ্ছ ইছার সহিত যাঁবে রণ ॥ 
রাজাকে কিসের ভয় কোন শাকে গণি 
কি হয় পাত্রের কোপে কি সদৃশ মানি । 
নব লক্ষ দল লঞএা যদ্দি আইসে রাজ] । 
বলি দিয়] বাশুলী বিশীল। করি পূজা ॥ 
লাউসেন কন তার রাজ্যে করি ঘর । 
ইনাম বক্ষিস খাই ময়না নগর ॥ 

এত বল্য। প্রবোধিয়া! হইল বিদায় । 
চপলে চঞ্চলপদ চডেন ঘোড়ায় ॥ 

চারি গোট। চাবুক মারিল বাম হাতে । 
গগনে উঠিল ঘোড়া গমনের পথে ॥ 
অমবরাবতীয়ে দেখে ইন্দ্র সুররাট । 
গগন ছাড়িয়া ধরে গৌড়েব বাট ॥ 
কালু বীর চলিল ঘোড়ার আগুসার । 
সিংহনাঁদ শবদে জুড়িচে মার্যার ॥ 


5২৪ 


ধর্মমঙ্জল 


তের জন দলুই চলিল পাচ্ছ আন । 
পার হয়্যা নানা গ্রাম পাক বর্ধমান ॥ 
নিসহা গমন পথে নাঞ্ি বিলম্বন । 
গুণ দ্বিনে গেল। তবে গৌড়তুবন ॥ 
বার দিয়। বরাসনে বসেছে ভূপতি । 
কপাঁলে মানিক মণি কনক মুরতি ॥ 
মহ্ণপাত্র বসে মহীপালের নিয়ড়ে । 
রঘুরাজ ভট্টাচার্য রামায়ণ পড়ে ॥ 
বাবণ করিতে বধ বাম অবতার । 
অযোধ্যা নগরে হল্য আনন্দ বিসাব ॥ 
সকালে হবেন বাজ স্থখ ছুখ খণ্ডি । 
পাঠাইল বনবাঁস €ককেক্ষী পাঁষণ্ী ॥ 
এই কথা শুনে বাজ হয়ে এক চিত । 
উপনীত লাউসেন সঙ্গে কালু ভৃত্য ॥ 
কৃতাঞ্ডলে দণ্ডবৎ চবরণকমলে । 
বিভোল আনন্দে বাজ? বসালেন কোলে 
ঢেকুবরের ইছা ঘোষ আমার অসধ্য | 
রাবণ রাক্ষস যেন রামের বিপক্ষ ॥ 
কামব্দপ কর্য। জয় কর আঁন্যা দিলে । 
ই বাঁবর মহত্ব থাকে ইচ্ছাকে বধিলে ॥ 
লাউসেন কম শুন নিবেদন বাজা। 
আপুনি ইছার সথা আছে দশক্তজা ॥ 
সাধ্য কার €স গড় সদলে করে জয় । 
মাপ কর মহারাজ মোর সাধ্য নয় ॥ 
যাঁত্রাকালে ষথোচিত জননীর মানা । 
জোত্র পেয়ে মাহুছ্যা জুডিল কুমন্ত্রণ। ॥ 
সমুচিত কহিতে সবাই ছুখ ভাবে । 
কোন গুণে ময়না! বক্ষিস খায় তবে ॥ 
ঢেকুরের নামে যর্দি হয়েচে কাতর । 
লেখ কর্য। দিয় যাগু ময়নার কর ॥ 


একাদশ পালা ৪২৫ 


অপভাষ। অনেক কহিল এইরূপ । 
গৌণ হয়্যা শুনে তবে গৌড়েশ্বর ভূপ ॥ 
কাঁল যেন কালু বীর কাঁপে কম্পবান্‌। 
বলে আমার বাজায় করে এত অপমান 
ধন্তকে টক্কার দিয়্যা জুড়ি পাচ শর । 
আজি বলে পাত্রকে পাঠাব যমঘব ॥ 
তের ডোম তখন কুছাঁল কবে উঠে । 
বলে ধর ধর ধিয়বে ধর জটে ॥ 

বিন্দ! বলে ওরে কালু আমি বাহাছুর । 
ধরে দে বেটাকে দেখ মারি করি চর ॥ 
মীহগ্য। লভ্জিত হল মুখে না বা। 
থর থর তখন তবরাসে কাপে গা ॥ 
অমধাদ। অপমান অপন্াধ শোধে। 
নিবারিল লাউসেন নুপ উপরোধে ॥ 
বিদায় হইল তবে বাজসনিধানে । 
গশখন ঢেকুরমুখে গজেল্ছমথহন ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে নাকুডার মায়। | 
দয়! করে দিলেন দক্ষিণ পদছায়। ॥২০5৪।॥ 


বাণকে বধিতে যেন টবকুগ সাক্ষাৎ । 
ব্রাঁবণ বধিতে যেন যান বুখুনাথ ॥ 
বুকোদর দুযষোধনে যেমন বিবাদ । 
ইন্দকে জিনিতে যেন যায় মেঘনাদ ॥ 
পাছুয়ান গৌড় পবন গতি সার । 
পাঁচদণ্ডে প্রহ্লীদ্দ ভুবন পারাপার ॥ 
শিবপুর সাঁতগেছে সম্মুখে বাঁখিয়্যা । 
নাঁড়িচায় উপনীত নিধুবাটি দিয়া ॥ 
রামগঞ্জ রাজসোল বাখিষা! নিয়ডে | 
উপনীত লাউসেন ঢেকুবের গড়ে ॥ 


৪২৬ 


ধর্সমঙ্গল 


অজয় নদীর ধারে ঈশানে মোকাম । 
লঙ্কাঁয় বসিল। যেন দাশবরথি বাম ॥ 
তাবুঘর €তরপ করিল তিন খান । 
তেঘাঁই তেওড়। বাজে ফুকারে নিশান ॥ 
বসিলেন লাউসেন পালক্ক উপরে । 
চারিজন চাকর চরণ সেবা করে ॥ 
তেল্প ডোম চারি দিকে চৌকি বসে তবে। 
অজয় হইতে পার লাউসেন ভাবে ॥ 
কালু বীর কয় রাজা কিসের ভাবন। । 
পার হতে পারি লাফে দশহাত খানা ॥ 
স্ধী হতে শক্তি হয় সকলের সার। 
হন্গমাঁন্‌ হলেন সমুদ্র লাফে পার ॥ 
ভ্রিশিরাঁর তেজে হত্যে ত্রিভুবন কাপে । 
পর হব অজয় এখনি এক লাফে ॥ 
বীরের বচনে সেন বুঝে অভিসার । 
দেখে চেয়্যা ছুকৃলে মন্তষা হয় পার ॥ 
লাখ লাখ পার হয় শুগাল কুকুর । 
সেনের সাহস হল্য জিনিব ঢেকুর ॥ 
পার হব বলিয়া সদলে আগুয়ান । 
অকম্মাৎ আকাশ পাতাল আল্য বান ॥ 
একাকার ম্বল পুখুর গড় খান! । 

ছুদ্দর দুকুল বাহিয়্যা বয় ফেন। ॥ 
পর্বতপ্রমাণ পারে পড়ে উঠে ঢেউ । 
পার হত্যে পারে নাঞ্ি পুরজন বৌ ॥ 
তিমিঙ্গিল তোঁয়ে হল্য তরঙ্গে নিরব । 
ভেক ভাসে ভুজঙ্গ উপর কর্য। ভর ॥ 
নক্রে ভাসে চক্র হয়্যা মকরের গায়। 
গে! মহিষ গণ্ডার গোমাষু ভেম্যা যায় ॥ 
মর্কট ভাঁসিয়। যায় মগেন্দ্রের পিঠে । 
শন্বর শুকরে চাপ্যা স্ুরট কমঠে ॥ 


একাদশ পালা ৪২৭ 


ত। দেখিয়। লাঁউসেন বসে তরুতলে |. 
কালু বীর ভাবে এক। দাঁগাইয়া কুলে ॥ 
আছয়ে অনেক মচ্ছ অজয়ার দহে। 
ধর্যা খাব ধার্ধ এই ৫ধধ মন নহে ॥ 
তনয়যুগলে ডাক্য। তুণণ কয় তবে । 

মচ্ছ ধরি অজজ্ায় মঞ্চ বেধ্য। দিবে ॥ 
সাখা স্ররা কাঁটিল সবল শাল গাছ । 

মঞ্চ বান্ধে পস্থ কর্য। উচ্চ হাত পাঁচ ॥ 
বাঁশ কেট বড়শি বনায়্য! দেয় লালু । 
মঞ্চে বশ্য। মচ্ছ ধরে মহাবীর কালু ॥ 
নায় চেপ্যা হেন কালে লোহাট। বর্জন । 
রাজাকে হাজিব দিয়্যা যায় নিজ ঘর ॥ অত্র ভনিতা ॥২০৫ ॥ 


নায়ের উপরে ডঙ্ক। নিশান তরুল। 
শুরজ্ঞ! মুরলী বাঁজে ধঙ্গিম মাদল ॥ 

গদ গদ আনন্দে গোবিন্দ” গায় । 
মত্স্য ধরে কালু বীর দেখিবারে পায় ॥ 
ভঙ্গ হল রঙ্গরস অঙ্গ কাপে বোষে। 
গালাগালি তর্জনে গজন কর্যা ভাসে ॥ 
মঞ্চে বন্যা মচ্ছ ধরে কে বে বেটা কে। 
কালু কয় আমি তোর ভগ্লীপতি রে ॥ 
লোহাট1 তখন কয় তবে েটিচোদ । 
কালু কয় কি বে বট কিন্তু হয় ক্রোধ ॥ 
লোঁহ1ট। তর্জন করে তবে বেটা পাজি । 
কালু কম় কি রে শালা কদাচার মাজি ॥ 
গুলতাই নিল তুল্য। গভীর গঞ্জনে । 
চারি 0গোট। বাটুল জুড়িল চারি গুণে ॥ 
লোহাটার নায় মাবে নিধাত সন্ধান । 
ভগ্ন হল্য ভুবনে ভাঙ্গিয়া তিন খান ॥ 


৪২২৮৮. 


ধর্মমকল 


যত লোক নায়ে ছিল জলে মল্য ডুব্য।। 
লোহাট। পরান পায় নারায়ণ ভেব্যা ॥ 
তোঁয়ের তরঙ্গে ভেস্তা তীরে উঠে তবে । 
পরিচয় কাঁলুকে জিজ্ঞাসা করে ভাবে ॥ 
হন্ছমান্‌ পর্বত মাথায় কর্যা। যান । 

ভরত বাট্রল মারে অব্যর্থ সন্ধান ॥ 

মুঙ্গী হয়ে পড়িলেন মুখে বাম নাম । 

কহ ভাই কোন জাতি কোন গ্রামে ধাম ॥ 
বীর বলে বোঁঝ। গেল বাটুলের গুণ । 
আছিল আমার ঘর রমতিয়ে শুন ॥ 
সিদ্ধসিংহ পদবী সদার বংশ জেতে । 
রাজার চাকর হই বাজ্য খণ্ড হত্যে ॥ 
ইবে ঘর দক্ষিণ ম্য়ন। মলেশ্বর । 

কালু সিংহ আখ্যান কিক্কর কোডর ॥ 
লোহাট। বর্জর কয় বচন মিহির । 
আমার বাপের নাম বাবরাণসী বীর ॥ 
নিজ নাম নিরুপম লোহাট। বর্জবর | 
ইনাঁম বস্কিস খাই লোহাট। জগবর ॥ 
তোর কথ! জানি কালু স্বগ্রাম নিবালী । 
এমন কতদিন হলি বিড়াল তপসী ॥ 
দেখ্যাঁচি চ।গুনি হাতে শে।কর চরান । 
কালু কম সব কালে না যায় সমান ॥ 
তোর আমি পুরাঁপর জানি আমি সন্ষি। 
চুরি কর্য। তোর বাপ বনে ছিল বন্দী ॥ 
লোহা টা তখন কয় ততক্ষণ সেটা । 
পুখুরে পুখুরে তুঞ্ঞি কুড়াতিস লোটা ॥ 
ছুঃখের নাহি ত ওর গেল সব দিন । 
পরিধান ছিল কলাপাতের কৌপীন ॥ 
হরিসর তইটে ছিল হো গলের কুড়্যা । 
দিবসে বাতাসে যাইত দশ বাবর উড়্যা ॥ 


একাদশ পাঁল। 


কালু কয় তোর আমি আগছ্যোপান্ত জানি। 
ঘরে ঘরে মাগ তোর মাগিত আমানি ॥ 
তখন কেবল ছিলি লোহাট। চাড়াঁল। 
এখন পরের ধনে এত ঠাকুরাঁল ॥ 

দেখেচি পুখুরে তোর পানিফল তোল! । 
সারাদিন বেড়াতিস কান্ধে কর্য। ভেলা ॥ 
বাদাবাদ বিবাদ হইল বড় তায়। 

ধনাধরি ছুজনে ধরণী গড়ি যায় ॥ 

ঘোঁর যুদ্ধ হইল লোহা ট1 কালু বাবে । 
দ্বিজ শ্রামানিক ভনে বাকুড়াঁর বরে ॥২০৬॥ 


কতান্ত কালু বীর রুষিয়। ঘোবুতর 
উঠিল করিসু। দম্ফ | 
লোহাট। তৈছনে গভীর গছ্ছনে 
ঘন বোলে ঘন দেহ লম্ফ ॥ 
৪ বনিজিতে চাহুর সহিতে 
হইল যেন মহাযুদ্ধ। 
মুষ্টিক প্রহারে লোহাটাঁর উপরে 
কালু বীর হইয়ী নুদ্ধ ॥ 
স্মরণে অমনি কলঙ্গে ফাছুনি 
ইযছনে সম্বল সিংহ । 
তৈতছনে সমজোট দোঁহে অতি উত্তকট 
করে ঘোর সমরতবঙ্গ ॥ 
লোহাঁট। বজব অরুসে থর থর 
খর খর কম্পই গাত্র। 
কালু বীর বিসবে লোহা ট। উপরে 
প্রমনি যেন বীতিহোত্র ॥ 
সঘনে হুঙ্কার হাকিচে মামার 
অমনি সম করে শব্দ । 


ধর্মমঙ্গল 


তাঁপিয়। ছুজনে ধরণী বরণে 
ভ্রিভুবন হইল স্তব্ধ ॥ 

আহব যেন মত হইল অদ্ভুত 
শ্রীরাম রাবণ সঙ্গ । 

তেমতি কালুবীরে লোহাট।1 বজ্জরে 
বাজিল ঘোর জঙ্গ ॥ 

চব্ন চলবুক্তে চিত্তিয়। চিত্তে 

| শ্রীধর্ম চরণদ্বন্ৰ | 
দ্বিজ শ্রীমানিক বচিল রসিক 


রলসোদয় স্থন্দর ছন্দ ॥২০৭॥ 


উলটিয়া লোহা টা ধরিল কালু বীবে। 
কসাঁকসি কবে যেন কেশরী কুগ্জরে ॥ 
কোপে হল্য কালু বীর কৃতান্ত কেবল । 
লোৌহাটাবর মাথা েট্য? হাসে খল খল ॥ 
পড়িল লোহাট। বীর প্রথম সমরে । 
মুণ্ড লয়্যা দিল কালু সেনের গোৌচরে ॥ 
প্রস্তর ভাঁসিল যেন পয়োনিধি মাঝে । 
জয় শ্রব্দে জয়শঙ্খ জয়ঢাক বাজে ॥ 
কালু কয় মহারাজা শুন মোর কথা । 
পাঠাও নগর গৌড়ে লোহাটাঁর মাথ। ॥ 
লিখন লিখিল মেন নিশঙ্ক বিস্তর । 
সদানন্দ শিক্গাদারে নিয়োঁজে সত্বর ॥ 
মুণ্ড লয়্য শিঙ্গাদার মনে আপ্যায়িত । 
গুণ দিনে গৌড় নগরে উপনীত ॥ 
সভ্ভাম্স বস্যাচে রাজা শিরে দণ্ড ছাতা । 
লয়্যা দিল শিঙ্গাদদার লোহাটাঁর মাথা ॥ 
পাগে ছিল পরান হুজুরে ফেল্যা দিল । 
পাঠ করে পত্র পাত্র প্রতৃত্ব শুনাইল ॥ 
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মহৎ আনন্দ শুন্য] নুপতির মনে । 
সভাজন সকলে প্রশতস। করে সেনে ॥ 
বস্য1 ছিল মাহুছ্য করিল হেট মাথা । 
ঢেকুর জিনিল সেন সর্বনাশ কথা ॥ 
এত কর্য। বলি যদি না হল্য আটকুড়ি। 
অনর্থ হইল তবে আমার নাবুড়ি ॥ 
ইবে এই সার যুক্তি করাঁব বিতথ। । 
ময়না পাঠায়ে দিব লোহাটার মাথা ॥ 
কল্পনা করিয়া কষ বাজার গোচর । 
বিশেষে ৫বঞ্চব ছিল লোহাটা বজ্জর ॥ 
কৃষ্ণকথা বাঁমকথ। নিরবধি মুখে । 
হুবল বয়সে বুড়া দেখ্যাঁচি স্বচক্ষে ॥ 
জরা বল্য। লাউমেন জিনেচে সমব । 
না হলে সদল বলে নিত যমঘবর ॥ 
তবঞ্ব বিষ্ণুর তন্ত বেদে বলে সার । 
মুণ্ড দিলে গঙ্গাজলে মুক্তি আপনার ॥ 
নুপতি দিলেন আজ্ঞা ন। বুঝি প্রবন্ধে । 
মুণ্ড লয়্যা মাহুছ্যা চলিল মহানন্দে ॥ 
নারায়ণ নডির ঘরে ুকায়্যা তখন । 
সমতুল করে মুণ্ড সেনের খেমন ॥ 

সাঁত তিন শুভ চিহ্ন সধামুখ শশী । 
পরিসর কপাল প্রসন্ন পৃর্ণমাসী ॥ 
খগেশ্বরে জিনে নাসা খঞ্জনের আখি । 
স্মরচাপ ভুরুযুগ সমতুল দেখে ॥ 

বার দণ্ড বেল। যবে বিষ্ুদপদতলে । 
জউ দিয়্যা অভেদ করিল হরিতাঁলে ॥ 
নৃুপতি ডাকিয়া কেশ করিয়া মুণ্ডন। 
গঙ্গীজলে গুলে দিল অগুরু চন্দন ॥ 
লোহাটার কপালে আছিল এই লেখ । 
সাত পুরু শাতনি গামছ। দিল ঢাকা ॥ 


৪৩২ 


ধমমঙগল 


লিখনে লিখিল বিধি নিদারুণ হল্য । 
ঢেকুরে ইছাঁর বরণে লাউসেন মল্য ॥ 
মনম্ভাঁপে মহারাজ মুছ। হল্য শুন্যা | 
আহা মরি আমার শোকের না সীমা ॥ 
কাটামুণ্ড বেটার দেখিয়া ছুনয়নে 

বিষ খেয়্যা মরুগ বলি বুথ আর কেনে ॥ 
পুত্রশোকে বুদ্ধকালে পায় পায় ডেড়ি। 
কর্ণসেন মরিবে গলায় দিয়্যা দড়ি ॥ 
অবীরা অবলা হল্যে রাখা নয় ঘরে । 
অগ্নিকুণ্ড কর্য। যেন চারি বৌ মরে ॥ 
এইব্ধূপ অভিসার লিখিয়া লিখন । 

লঘ্ঘু ডেক্যা নিজ চরে নিয়োষে তখন ॥ 
লক্ষ্য মাথা লোহাটার নিশক্ক অন্তরে । 
চপলে চলিল চর চিত্তের খাতিরে ॥ 
বাযুবেগে বত্মণনি এডায়্যা বিকতনে । 
নগর ময়না পার হয় এক দিনে ॥ 

কনক বাজারে দেখ! কপ্ুুর সহিত । 

বচন বলিতে হল্য সচঞ্চল চিত ॥ 

কাট মাথ] কোলে কর্য। কনে হায় হায়। 
তোঁথা”গেলে দাদ বলে কান্দে উত্তরায় ॥ 
পলাইল পাঁত চর শ্রাণে অভিসার । 
কর্পুব ভবনে গিয়া দিল সমাচার ॥ 
বিষোগ আনন্দ হাঁটে বিধি দিল বাধা । 
দুর্গম ঢেকুর বরণে কাটা গেছে দাদ। ॥ 
অতঃপর জননী ময়না অন্ধকার । 

দিয়। গেল অনুচর এই মুণ্ড তাঁর ॥ 

এমনি কাছাঁড় খেয্্যা পড়ে বঙ্রাবতী । 
রাঁম লেগ্যা কৌশল্যাঁর যেন মুছণগতি ॥ 
কুক্সিণী বিকল যেন মদনের তবে । 
হধন্বার €শাকে যেন সতী সদ ঝুলে ॥ 
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বাতাসে ভাঙ্গিল ঘেন রামরভ্ভ1 তরু | 
করাধাতে কামিনী বিদারে ছুই উরু ॥ 
সমগ্ন। হইল রঞ্জা শোঁকসিন্ধু নীরে। 
মানিক রচিল গীত অনাছযের বরে ॥২০৮॥ 


কাট। মুণ্ড কর্যা কোলে পড়িয়া ধরণীতলে 
রঞ্জাবতী করয়ে ক্রন্দন । 
কি হল্য কি হুল্য মোর দিয়া শোক ছুস্থ মোর 
কোথা গেলে কমললোচন ॥ 
বিধি হল্য নিদারুণ ভাবিতে তোমার গু৭ 
হিয়া মোর বিদরিয়া যায়। 
নিশ্চস্ম নির্দয় হয়্য এ ঘোর সাগরে পড়্য। 
ছেড়্য। গেলে অভাগিনী মায় ॥ 
নৈরাশ করিয়া আশ বাছ' মাঁবে বনবাস 
ইহ আমি স্বপনে না জানি। 
অন্তঞ্জে অনল জ্বলে নহলি যৌবন কাঁলে 
চারি বৌ হল অনাখিনী ॥ 
সদানন্দ অবিসার সব হল ছারখার 
কি দেখিতে রহিল পরান । 
পুণ্য বিনে শুন্য তনু অর্থ বিন৷ ব্যর্থ জু 
তার। বিন! বিফল নয়ন ॥ 
ঢেকুর যাবার কাঁলে নিষেধিলাম না শুনিলে 
বিখেড়ে মরণ ছিল লেখা । 
সকল বিফল হল এই দগদগি টেল 
ফির্যা আর না হইল দেখা ॥ 
সপ্ত শালে দিলাম ভর তোমা লাগ্যা যশধর 
হেন ধনে কে না ৈল চুরি। 
ঘুচিল সকল সাধ বিধাত। সাধিল বাদ 


অভাগিনী কি উপায় করি ॥ 


এ 


৩৪ ধর্মমঙল 


কপূর কাতর চিতে কহিয়! অনেক মতে 
জননীকে প্রবোধ বুঝায় । 
নিত্য নির্বাণ আশে দ্বিজ শ্রীমানিক ভাষে 


সদ] যার সখা বাকুড়ারায় ॥২০৯। 


শুন গে। জননী সার বচন সঞ্চয়। 

বিধির বিপাক ছিষ্টি বলে সত্য নয় ॥ 
কালে কিন্ত মরে কেহ না মরে অকালে । 
কে আছে অমর হয়্যা অবনীমগ্ডলে ॥ 
মরিল রাবণ কেন মৃত্যু যম জিন্য | 
কেন মৈল অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিন্ত। ॥ 
জলের বিশ্বোক যেন জগৎ সংসার । 
কিব। দেখ কি বল অনিত্য কেবা কার ॥ 
সবে সার কর তার স্মবণ পঞ্জব। 

তার প্রতি বাখ মতি গতি নিরস্তর ॥ 
প্র বোধ মানিল রঞ্জা প্রভৃত্ব বচনে। 
কর্পুরে কবিল কোলে সম্বরি ত্রন্দনে ॥ 
চারি বৌ সমীপে চপল গতি সাঁব। 
করুণ। করিয়া! বাম কহে সমাচার ॥ 
নয় ধা নিনাকণ বিধির লিখন । 

কাঁট। গেছে ঢেকুরে তোদের প্রাণধন ॥ 
অল্পকালে বাছ! সব হল্য। অনাথিনী। 
অনেক অধর্ম কর্য। আমি অভাগিনী ॥ 
এই মুণ্ড বাছার বিদরে দেখে বুক । 
নিবারিতে নারি উঠে নিরবধি দুখ ॥ 
সতী জীব গতি নাঁঞ্ি পতির বিহ ন। 
যাত্রা কর যঘদ্দি কিছু আছে কার মনে ॥ 
শুন্য! চারি সতিনীর মুখে নাঞ্িি আন । 
কপপুরে কহিল কুণ্ড করিতে নির্মাণ ॥ 
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সবিনয় প্রণিপাত শাশুড়ি শ্বশুরে | 
আম্রডাঁল ভাঙ্গিল আনন্দ অবিসারে ॥ 
সিতায় সিন্দুর পরে স্থরঙ্গ উজ্জ্বল । 
কবরী করিল দূর এলায়্যা কুস্তল ॥ 
চিরুণী চাপার ফুল বান্ধে চয় চুলে। 
কুলে দিয়। জলাঞ্লি চাঁপিল চৌদলে ॥ 
কর্ণ সেন বঞ্জাবতী কান্দে উভভরায় । 
সহরের সর্বলোক করে হায় হায় ॥ 
কালিনী গঙ্গার কলে কুণ্ড নিরমান । 
তথায় তরুণীগণ তুরিত পয়ান ॥ 

স্লাঁন করে চিস্তামণি চিন্তে ৫কল সার । 
কর্পুর করিল তবে অগ্নি সংস্কার ॥ 

দশ হাত উঠিল দক্ষিণ বায় অগ্রথি। 

সভে মেল্য। উচ্চৈঃস্ববে করে হবিধ্বনি ॥ 
তবে চারি সতিনী স্ঘধবে সমাহিত । 
আনন্দে কৌতুকে নাচে ভাবে গায় গীত ॥ 
অগ্রে কর্যা অগ্নি পূজা উহ করে স্থান । 
সমাধিল সমন্ত্রক স্থযে অঘ্য দান ॥ 

বাম করে ব্যজন দক্ষিণ কবে মুণ্ড। 
পাচবার প্রদক্ষিণ করে অগ্নিকুণ্ড ॥ 

স্মর্ণ করিয়ে চিন্তে স্বরূপনারান । 
অস্তকাঁলে অভয় চরণে দিয় স্থান ॥ 

পুড়ে মরে অগ্নিকুণ্ডে পতির লাগিয়!। 
ধিয়াঁনে জানিল! ধর্ম বেকু্ে বসিয়া ॥ 
নিজ মৃতি তাজিয়। ছবিজের মৃতি ধরি। 
অবিলম্বে গমন অবনী ত্বরাত্বরি ॥ 
প্রিয়পাত্র সঙ্গে মাত্র পবননন্দন । 

দক্ষিণ কালিনীকুলে দিল! দরশন ॥ অভ্র ভনিতা৷ ॥২ ১০॥ 


5 ৩৬ 


ধর্মমক্গল 


পাঁবকে পুড়িতে যায় তবে চাবি সতী । 
সাক্ষাতে সদয় হেলা সুরাক্রপতি ॥ 
দ্বিজবরে দেখ্যা ভাবে ছুই কব জুড়ি । 
প্রণমিল কলিঙ্গ। প্রভুর পায়ে পড়ি ॥ 
আশিস করিল ধর্ম আনন্দ হৃদয় । 
পুত্ররতী হয় সতী হগু পাপ ক্ষয় ॥ 
কলিঙ্গা তখন কয় ভাবিয়া বিষাদ । 
এমন সময়ে প্রভু হেন আশীবাদ ॥ 

পতি মল ঢেকুবে ইছাঁর সনে বণে। 
পুড়্যা মরি পাবকে সতীন চারিজনে ॥ 
বেদে বলে চারিকালে সজীব ব্রাহ্মণ । 
অবনী অমর পর অথগ্ড বচন ॥ 

বিধবার পুত্র হল্য ব্রাহ্মণের বরে । 
ভগীরথ ভাগ্যবান ভাবত ভিতরে ॥ 
যাঁর কীতি গঙ্গ। এই অবনীমগুলে। 
ভ্রিলোক পবিত্র হয পরশিলে জলে ॥ 
এমনি দ্বিজের বাক্য না যায় খগুন। 
এখন হইল মিথ্যা সংসত্য বচন ॥ 

ধর্ম কন ব্রাহ্মণ কষ্রে তন্তু হয় । 

মবে নাঞ্িঃ লীউসেন মোর মনে লয় ॥ 
লোহাটাব মুণ্ড এই মাহুছ্যার যন্ত্র। 
জোডউ দিয়! হরিতাঁলে কৰেচে স্বতন্ত্র ॥ 
সতী হক্স্য। ত্বামীব স্বরূপ নাই চিন। 
আত্মঘাতী হয়্য। প্রাণ ত্যায়াগিবে কেন ॥ 
লাউসেনে সদ্দাই সদয় ধর্মরাজ। 

বিক্রমে বিশাল বলে ভ্রিভুবন মাঝ ॥ 
বুড়। ব্রান্মণের কথা বুঝ মনে সার । 
ধর্মরাঁজ থাকিতে বিনাশ নাঞ্ তার ॥ 
জৌহয়র নির্মাণ মুণ্ড ফেল্যা। দিয়া জলে ॥ 
সদনে প্রবেশ সতী এই শুভ কালে ॥ 
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প্রত্যয় না হয় চিত্তে প্রভু বুঝ্যা মনে । 
চঞ্চল নয়নে চান হন্গমানের পানে ॥ 
শঙ্খচিল মুত্তি ধর্যা সদাঁগতি শুভ । 
অস্তরীক্ষে মুণ্ড নিল তুল্যা আচম্ষিত ॥ 
মলিন হইল মুখ ন। পাইয়। মুণ্ডে। 
ঈশ্বর ভাবিয়। ঝাপ দিল অশ্রিকুণ্ডে ॥ 
বিশেষিত বাযুস্ত বুঝিয়া বিফল । 
পাতাল প্রবেশ কর্য। তুল্য দিল জল ॥ 
নিবাণ হইল অগ্নি উঠে চারি সতী । 
কান্তি পাল্য কলেবর কিবা যেন রতি ॥ 
কলিঙ্গ৷ তখন হয়্যা কুতাঞঙ্জলি আগে । 
প্রক্তকে 'প্রণতি ক্যা পরিচয় মাগে ॥ 
অনাদি কহেন আমি অথিলের গুরু । 
ভক্তি কব্য। ভক্তে বলে বাঞ্জাকল্পতরু ॥ 
বাল্ীকাদি বশিষ্ঠ সনক সনাতন । 
অহনিশি আশ। করে আমার চব্রণ ॥ 
নিরবধি নারদ বীণাঁয় গুণ গায়। 
সহল্ম তোচন সদ চামর ঢুলায় ॥ 
লাউসেন নিতান্ত আমার প্র্রিয়তর । 
আশিস কর্যাঁচি আমি হফ্যাঁচে অমর ॥ 
কলিঙ্গ।' তখন কয় করুণ। বচন । 

দয়! কর্যা তবে যদি দিলে দবরশন ॥ 
আজি হৈল সফল বিফল দেহ ধর্য?। 
দেখিব প্রভুর মুত্তি ছুনয়ন ভর্যা ॥ 
ভক্তিভাঁবে ভকতবচ্ছল ভগবান্‌। 
ধরিলেন নিজ মুক্তি ধবল বিমান ॥ 
ধবল চন্দন গায় ধবল কম্তরি । 
চতুভু জ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ॥ 

সম্মুখে সম্পুট করে বিনতা নন্দন । 
মহাঁমুনি উল.ক আছ্যের কথ। কন ॥ 


ভি 
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আনন্দে নারদ আস্তা প্রভৃগুণ গান । 
দুর হত্যে হন্মান্‌ চামর ঢুলান ॥ 
মূতি দেখ্যা কলিঙ। মহিষী মোহ ঘায়। 
পদ্মমুখী পড়িল প্রভুর ছটা পায় ॥ 
কে জানে তোমার তত্ব কত হধাময়। 
ব্রৌপদ্দীর খগ্ডিলে দারুণ ছুস্খচয় ॥ 
পাগুবে করিল রক্ষা প্রকট পাবকে। 
গুণে সদ্দয় হইলে ক্ধন্বাকে ॥ 
ধর্ম কন তখন সদয় হইল মন। 
অসত্য অলীক নয় আমার বচন ॥ 
আশীর্বাদ কর্যাঁচি আনন্দ অবিসার । 
পুত্র হল্যে চিত্রসেন নাম থুবে তার ॥ 
স্মরণ করিলে বাছ? হইব সদয়। 
বলে এত €বকুণ্ঠে গেলেন বিশ্বময় ॥ 
তবে চাবি সতিনী তখন তুষ্ট মন। 
আশআ্রসার ফেল্যা পথে আনন্দে গমন ॥ 
সান করে গঙ্গাজলে প্রবেশে আলয় । 
নগরের লোক যত ধন্য ধন্য কয় ॥ 
মরা পাঁইল পরান বটে গে। ভাল সতী । 
স্কখের সায়রে ভাসে সেন রঞ্জাবতী ॥ 
আরভ্তে ধর্সের পূজা! পুত্রের কল্যাণে । 
মহোলাঁসে মহোত্সব ময়না ভুবনে ॥ 
ইহার উত্তর গীত হবেক ঢেকুব । 
শ্রবণে কলুষ নাশ পাপ যায় দূর ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার খেল! । 
সভে মেল্য। হরি বল সাঙ্গ হল পাঁল। ॥২১১॥ 
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একমনে একথা অআবণ যদি কনে । 
ধনপ্ুজ লম্ম্ী হয় কলুষ নিহলে ॥ 

পড়িল প্রথম বণে লোহাটা বজ্জ । 
ঢেকুর লইয়া সভে শুন অতঃপর ॥ 
অজস্সা হইতে পা লাউসেন ভাবে । 
অবিসাবর অস্থির পাধবে কন ভবে ॥ 
করেছিল নিষেধ যাত্রার কালে মা। 
তোমার ভব্সা কর্যা বাড়্যাষ্যাছি পা ॥ 
শিষুল করিয্সা জয় ছুর্জয় কাডুর । 
জিন্নিলে এবার ষম অজয় ঢেকুব ॥ 

এত শুনে বলে অন্গকুল ধন ॥ 
উচ্চৈঃশ্রবা অংশে আমার টহল জন্ম ॥ 
অস্থর অয়নে গত্তি অনিল উপব । 
সবল পানাতে পাবি সপ্ত সলাগব ॥ 
চপলে আমার অশ্ব পিঠে চড়িবে আপুনি ॥ 
ফলঙ্ষে ফাঁদ্দিব আজি অজয্সা তটিনী ॥ 
শূন্য মুতি স্মরণ করিয়া সাত বার । 
অশ্বে চেপে লাউসেন হল্য আগুসার ॥ 
ফলঙ্গ সাঁরিল ঘোড়া পতঙ্গ আভায় । 
এক লাফে অজয়াঁর উত্তব্ কুল পায় ॥ 
দারু ভেঙ্গে দৈবষোগে দর্যায় পড়িল । 
দাম পয পেক্ষ্যা প+য় মকর ধরিল ॥ 

উঠ ডুবু করে ঘোঁড়। অগাধ সলিলে । 
শরীর অস্থির তবু েনে নাট ফেলে ॥" 
ঘুণীষ ঘুরিয্া বুলে ঘনঘি টে জল । 
বিদম হইল বড় টুট্যা আল্য বল ॥ 
নিস্ডেজ হইল ঘোড়। নাহিক নিমেষ । 
পিল পাথালি খেয়ে প্রাণ হল শেষ ॥ 
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বার্তা পায়্যা বিক্রোধে বরুণ যুদ্ধসাজে | 
ভুবাঁলেক লাঁউসেনে দরিয়ার মাঝে ॥ 
অস্থির পাঁখর মল্য ৫দবের ঘটন। 

লয়্য দ্িল লাউসেনে নিগুঢু বন্ধন ॥ 
প্রচুর প্রবন্ধে কিল পাতাল দাখিল । 
অজয়ার অনুতাপ ঘুচিল আভিল ॥ 
নেরাগসে নাগপাশে হাতে গলে ছেছ্যা । 
বলির বাহনশাঁলে বাখিলেক বেধ্যা ॥ 
সঙ্কটে সেনের হল্য সংশয় জীবন । 

কালু বীর কান্দে ওথা ডোম তের জন ॥ 
কি হইল হায় হাঁয় কি হইল হায়। 

ন1 বলিয়া কোঁথ! গেলে লাউসেন রায় ॥ 
মায় ক্যা মহীবাঁবণ মহাদক্ষ মনে । 
চুরি কর্যা লক্ম্যা গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥ 
প্রবেশ করিল গিয়া পাতালভুবন । 

এথা নল নীল কান্দেন স্প্রীব বিভীষণ ॥ 
হন্যযান্‌ কান্দেন মাথায় দিয় হাত। 
অনাথ করিয়া কোঁথ। গেলে সীতানাঁথ ॥ 
কালুবীর আদি কর্যা ভোম তের জন। 
সেইমত সবিকল সেনের কারণ ॥ 
শোকাকুল সবাই সবার ধরে গলে । 
এমনি দিলেন ঝাঁপ অজয়ার জলে ॥ 
নম্বোতের চঞ্চল গতি চিত্তের সমান । 
পড়িল পাথারে ডুবে ত্যাজিল পরান ॥ 
কপালের লিখন খণ্ডন না যাঁয়। 
পাতালে পড়িয়া সেন প্রভুকে ধিয়ায় ॥ 
হবি হরি বন্ধুজন বলে উচ্চস্বরে । 
মানিক রচিল গীত অনাছ্যের বরে ॥২১২॥ 
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জিপদ্ী 
হেদে হে অনাথবন্ধু কপাময় কপাসিন্ধু 
কবরণকারণ ভগবান্‌। 
স্বদেশ সম্পদ ছেড়্যা এ ঘোর সঙ্কটে পড়্যা 
প্রাণ যায় প্রভু কর জাণ ॥ 
তুমি রাধা তুমি শ্যাম তুমি সীত। তুমি বাম 
তুমি গতি অগতি জনের । 
নিজগুণে কর দয় দেহ ছুটি পদছায়া 
দূর কর কপালের ফের ॥ 
পুরাণে শুনেচি আমি পতিতপাঁবন তুমি 
পরাষ্পব পাগুবের সখা । 
পাথার পাতালপুবে সেবক তোমার মবে 
কোথা আছ এস্য। দেহ দেখা ॥ 
বৈকুণ্ঠে আছিল ধর্ম স্থকথনে চিত্তশর্্ 
অকস্মাৎ টলিল আসন । 
ধিয়াঁনে জানিয়া তত্ব বাধায় বিকলচিত্ত 
হন্গমানে কহেন কারণ ॥ 
প্রহলাদ স্ধন্বা হত্যে প্রিয়ভক্ত পথিবীতে 
প্রাণধন লাউসেন আমার । 
ঢেকুর অবনীতল অজয় কর্যাছে বল 
তুমি যেয়্যা কর রে উদ্ধার ॥ 
প্রভুর বচন শুনি পুলকিত প্রাভগ্ুনি 
পরিিরোষে করিল পয়ান । 
বেলডিহা। গ্রামে ধাম ছিক্ত শ্রীমানিকবরাম 
বিরচিল ধর্ম গুণগান ॥২১৩॥ 


বাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুনাঁথ । 
বাবণবধ লক্কাজয় বাক্ষপনিপাত ॥ 
শত লক্ষ যোজন সাগর হল্যাম পার। 
কোন তুচ্ছ অজয়া করিব ছারখার ॥ 
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ঢেকুরের গড়খান তুল্য বাহুবলে । 
কৌতুক দেখিব ০ফল্যা সমুদ্রের জলে ॥ 
এই যুক্তি করে বীন্ন আক্রোশ অন্তরে । 
অবিলহ্বে উপনীত অজ ঢেকুবে ॥ 
ক্রোধে হল্য আকাশ পাতাল কলেবর । 
অজয়ার জল ভবে কানের ভিতব ॥ 
জল বিনে জলজস্ত জীবন ত্যাঁজিল । 
অজয়। কাতর হয়্যা কান্দিতে লাগিল ॥ 
হন্তমান্‌ কন ক্রোধে হুতাশনমুখ | 
ধর্মের সেবক সেনে দিলি এত ছুখ ॥ 
আজি তোর ঢেকুর লইব বসাঁতল । 
বীরের বিক্রোধ দেখ্য। বরুণ বিকল ॥ 
বিনতিত বিস্তর করে বিনক্ষ বচনে । 
অপরাধ ক্ষমা কর আনি লাউসেনে ॥ 
সংগ্রাম সংকুল হল্যে সহায় ভজিব। 

ঘষে কেহ মরেছে জলে জিয়াইয়া দিব ॥ 
আজি হবে অন্কুল অজয়ার প্রতি । 
জল হয় নদীর জীবন ধন গতি ॥ 

সত্য করি সাক্ষাতে সন্দেহ যাগু দূর । 
ঘদ্ববধি লাঁউসেন না জিনে ০কুর ॥ 
তদবধি অজয়র এক আঠ জল । 

ইহার ইসাদ ধর্ম ভকতবহসল ॥ 

তুষ্ট হল্যা তা শুন্যা তখন মহাবীর । 
দিলেন আধষোগ কর্যা অজক়্াকে নীরব ॥ 
জীবন্যাস মন্ত্র জপে জীবনের ভূপ । 

প্রাণ পেক্্যা উঠে ঘোঁড়। হয়্য পুর্বব্ধপ ॥ 
কালু বীর তের ভোম উঠে প্রাণ পাক্্যা । 
সবাই সংকোচ ভাবে সেনে ন। দেখিয়া ॥ 
অনিল আত্মজ কন আকাব ইঙ্গিতে । 
বরুণ পাতাল গেল সেনকে আনিতে ॥ 
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হেনকালে ৫বকুঠে গেলেন হচ্চমান্‌ । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২১৪॥ 


বরুণ বিয়োগ বলে বিনয় বচন । 

ধন্য তুমি লাউসেন ধর্মপরায়ণ ॥ 

পরম আনন্দ হল্য পেয়্য পরিচয় । 
চল বাপু চপলে ঢেকুর কর জয় ॥ 
সদাই তোমার আছে সখা ভগবান্‌। 
কয়্যা এত লাউসেনে কৰিল। ছাঁড়ান ॥ 
পার কর্য। দিলেন অজয়। পূর্ণকেতু । 
কালিন্দীর কুলে গেল কষ্ণসেবাহেতু ॥ 
অনাদি ভাবিয়। সেন অশ্বে আবোহণ । 
কালু বীর আগুয়ান কেশরী ঘেমন ॥ 
তের ভোঁম চলিল পশ্চাঁৎ অন্ঞপাঁষ । 
ঢেকুর দক্ষিণ দিগে করিল মোকাম ॥ 
লঙ্কার উপরে যেন ঠেসে বঘুবীর | 
“"বণ বধিতে যুক্তি স্থযুক্তি মিহির ॥ 
জোড়া শিঙ্গ। সারে কালু বলে ধর ধর । 
অকাল অনর্থ যেন ঢেকুর উপর ॥ 
দুতমুখে বার্ত। পাল্য ইছাই গুয়ালা । 
সেজ্য। আল্য লাঁউসেন সঙ্গে জয়ফলা ॥ 
তের ডোম সঙ্গতি সহায় কালু বীর্‌। 
উতভ্ুদলে পার হল্য অজয়ার নীর ॥ 
এত শুন্য ইছ। ঘোষ এমনি কাতর । 
পাবতী পুজিতে গেল প্রাসাদ ভিতর ॥ 
পুজার সামগ্রী নিল আগমপ্রমাণ । 
শতভার শর্করা সন্দেশ মর্তমান ॥ 
স্রপাঁজে পুরিয়া নিল সোমস্থধা কলা । 
এক লক্ষ ছাগল নিল উরণ আগলা ॥ 
যাতে যাতে জননীর জন্মে পরিতোষ । 
লয়্যা তাই পুজাক্প বসিলা ইছা ঘোষ ॥ 
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ঢাঁক ঢোল কত বাজে কেউবর করক্ক । 
বায় বাজে আপুনি দক্ষিণাত্রত শঙ্খ ॥ 
দামাম। ছুন্দভি বাজে দড়মসা সানি । 
জয়ঘণ্ট। ঘন ঘোর জয় জয় ধবনি ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইল ইছ। মায়ের চরণে । 

বলে স্বম্তিবাচন বসিয়! ববাঁসনে ॥ 
পুরেধহিত বসে বামে পুজার পদ্ধতি । 
শতবদপ সঙ্কল্প করেন সন্তশতী ॥ 

দশ লক্ষ দুর্গা নাম দশ লক্ষ হোম । 
পঞ্চবিধি করিল পুজার ষথা ভ্রম ॥ 
ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে বিহিত বরণে । 

জপ যজ্ঞ যোগ বিধি যারা ভাল জানে ॥ 
চণ্ডীর চরিত্র কথ! শ্রবণে সম্পদ্‌ । 

তৃতীয় মাহাত্ম্য হল মহিযাক্ুর বধ ॥ 
সঙ্গীত শুনিলে হয় শক্রবর নিধন । 
ইছাই গুয়াঁল। শুনে হয়্যা একমন ॥ 
ভক্তিযুক্ত চন্দনাক্ত শ্ফকলের দলে । 
দ্দিলেক মায়ের ছুটি চরণ কমলে ॥ 
বীজমন্ত্র জপ করে দিয়া বলিদান। 
অবনী লোটায়ে কান্দে অঝোর নয়ান ॥ 
সগোষঞ্ঠী সহিত দিয়া গলায় বসন । 
করপুটে করে স্ততি করুণাবচন ॥ 

ন। যায় খণ্ডন কত কপালের লেখা । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়াবায় সপ। ॥ 
কেবল ভরসা এ কমলচবণ । 

আপনি সচিলে নাথ আপন কীর্তন ॥ 
বামন হইয্সা হাত বাভায়্যাচি চান্দে | 
ফিকির করিয়া প্রভূ ফেল নাঙ্ি ফান্দে ॥ 
অজ্ঞান কুমতি জড় কিছুই না জানি। 
আপনার গুণে কপা করিবে আপুনি ॥ 
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করতার কর পার লইলাম শরণ । 
বিষম তোমার মায়। বুঝে কোন জন ॥২১৫॥ 


কঞএ কাঁলরাত্রি কঙ্কালমালিনী । 
করাঁলবদন। কালী কর্পরধারিণী ॥ 

খএঃ খ্যাতিবূপা। ক্ষিতিধরক্কতা। ক্ষেমস্করী । 
খড়গহন্তা খরতরা ক্ষয় কর এবি ॥ 

গঞ গজারিবাহিনী গৌরী গণেশজননী । 
গুণীশ্রয়। গুণময়! গিরিশগৃহিণী ॥ 

ঘয়েঃ ঘৃর্ণরনাদ্দি লিখন ঘোর মূৃতিধর । 
ঘোরে পড়্যা ঘন ডাকে ঘোর হুস্থ হবু ॥ 
চএঃ চাঁমুণ্ডা চগুসি চণ্ডা চ্ডিকা কোদণ্ডি। 
চপলে চিত্তের চিন্ত! চণ কর চণ্ডী ॥ 

ছঞএঞঃ ছপাল ছাওয়াঁল মার ছলছিদ্র ছাঁড়। 
হায়াবপে ছয় কর্যা ছহয়পদে ঘেড় ॥ 

জএ জগত্তাবিণী জয়া জগৎ তাবিলে । 
জীহবর জীবন গতি জীবন্যাসে বলে ॥ 

বঝঞএঃ ঝনঝনে শব্দ করে ঝলকে বাহিনী । 
ঝম্পনে ঝটিত কাঁট ঝকড়ভঙ্জিনী ॥ 

টএঃ টলটল করে প্রাণ টিকে নাঁঞ্ আর । 
টুটযা আল্য বল বুদ্ধি কুবুদ্ধি টক্কার ॥ 

ঠয়েঃ ঠক হাতে ঠাকুরানী ঠেকালে আমায় । 
ঠই নাই দণ্ডাইতে ঠাঁয় রে অনুপাষ ॥ 
ডয়ে ডর হল্য ডাক শুন্যা ডাকে যেন কাল । 
ডুবিল পাঁথাবে প্ডিঙ্গ৷ ভবে ভাঙ্গে ভাল ॥ 
ঢয়েঃ ঢল ঢল করে মন ঢের হয় আশ । 

ঢাল হয়্যা ঢাক পদে ঢচেকুরের দাস ॥ 

তয়েঃ ভ্রিলোকতারিণী তুমি ত্রিদদশের বিধি । 
তবে সে তোমার নাম ত্রাণ কব ষদি॥ 
থয়েঃ থর থর কাঁপে অঙ্গস্থল গত অবি। 
থাঁক্য। থাক্য। উঠে ভয় স্থির হতে নাবি ॥ 
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দয়ে: দন্দুজদলনী তুমি দেবতার মুল । 
দয়াময়ী দাসে হয় দোষে অনুকুল ॥ 

ধয়েঃ ধৃত্রূপধর। ধাঁত্রী ধ্যানময়ী উমা । 
ধরণী অনন্ত ধরে ধ্যান কর্যা তোমা ॥ 

নয়েঃ নুমুণ্ডমালিনী নিত্য। নৃমুণ্ডমালিনী । 
নগেন্দ্রনন্দিনী নমোস্ত তে নারায়ণী ॥ 

পয়েঃ প্রকৃতি পরমা বিদ্যা! পরমকারিণী । 
পড়্যাচি পাথারে পার কর নারায়ণী ॥ 

ফয়েঃ ফুরাল্য আমার সাধ ফিরে ভাকি মিছা । 
ফের হল্য ফিকির ফকির হল ইছা। ॥ 

বয়েঃ বেদে বলে ব্রহ্মময়ী বিশ্বজন গায় । 
বিপাকে বালক মরে বল কি উপায় ॥ 

ভয়েঃ ভকতবৎসল। ভীম। ভুবনে প্রকাশ । 
ভক্তিহীন ভক্ত মরে ভয় কর নাশ ॥ 

ময়েঃ মহারানী মহেশী মহেশ গুণ গায়। 

মন দিলে মনের মহন্ষ দুস্থ যায় ॥ 

লয়ে: লন্ষ্্ীরূপ। লক্ষমায়া লোৌলবরসন1 । 
লোকমাত্র! লঙ্জাঁরূপা লোকেশ লক্ষণ] ॥ 
বয়েঃ বেদমাতা। বেদে বলে ব্রহ্মার জননী । 
বারাহী বিশ্বের বন্দ্য বিপদনাশিনী ॥ 

শয়েঃ শাস্তিরপা শীকম্তভরী শক্তি শিব। উমা । 
শঙ্করী শঙ্করপ্প্িয়া শুভমধ়ী শ্যাম। ॥ 

হয়েঃ হবিহরপরায়ণী হের মা নয়নে । 
হাতের হেত্যার হয়্যা হান লাউসেনে ॥ 
ক্ষয়ে ক্ষুধারূপে ক্ষেমস্করী ক্ষেম দোষ গুণ । 
ক্ষমাময়ী ক্ষান্তিক্বপে ক্ষয় কর সেনা ॥ 

করিল এতেক স্ততি হয়্যা কৃভাগুলি : 
শান্তিমৃতি সাক্ষাতে সদয় ভদ্রকালী ॥ 
মনঃকথ। মাফিক কহেন মহামাই। 

কি লাগ্য। ডাকিলে বাছা কহ নে ইছাই ॥ 
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ইছ1 বলে জননী গে। এই নিবেদন । 
তোমার ইছর হয় অকাল মরণ ॥ 
সাঁজ্য। আইল লাউসেন সক্রোধ বিসার । 
বাজিবর-বিমানে অজয় হল্য সার ॥ 
কালু বীর সঙ্গতি সহায় তের ডোম । 
বলে ইন্দ্রজিৎ রণে বিশাল বিক্রম ॥ 
অভ্রনের সারথি আপুনি তার সখ! । 
ভারতে মহিম। শুনি কুকুক্ষেজে লেখ। ॥ 
কাতর হয়্যাচি আমি কি হবে উপায় । 
ধন প্রাণ এবার যে দেখি সব যায় ॥ 
ভদ্রকাঁলী কন বাছ। ভয় নাঞ্ছি কিছু । 
অগ্রসর আমি হব তুমি হয়্য পাছু ॥ 
সঙ্গতচিত্তের কথা শুন বলি দড়। 
কতিক গণেশ হত্যে তুমি মোৌব বড় ॥ 
আমি আছি সারথি এতেক কেন ডর । 
বনী অখণ্ড মানে করিব অমর ॥ 

এত শুন্তা ইছ। কঘ অনুচিত কথা । 
নিঘতি খর্ডিতে নারে হরিহবর ধাত। ॥ 
রাবণ তোমার ভক্ত অনুবক্ত ছিল । 
রামের সহিত বরণে সে কেন মবিল ॥ 
অভয় বলেন বাম অগিল ঈশ্বরী। 
রাবণের শোক আজ পাঁসরিতে নারি ॥ 
দিয়্যাঁচি দুকুলে কাটা দক্ষিণ লঙ্কায়। 
মনে হল্যে দ্বিগুণ আগুন উঠে তায় ॥ 
ত্বরায় সমরে সাঁজ তুরঙ্গ বিমান । 
লাউসেনে কেট্য। আজি করিব রক্ত পান ॥ 
তিন বাণ তখন খসিল কুণ্ড হত্যে। 
দিলেন অভয়া দান ইছায়ের হাতে ॥ 
তিন বাঁণে তিন বীবে পাঠাবে ষমঘব । 
কালু বীর লাউসেন অস্থির পাখব ॥ 


কি ড৮ 


ধর্মমজল 


প্রণাম করিল ইছ। মায়ের চরণে । 
দেউলে বসিল। কালু দক্ষিণ মশানে ॥ 
সাজিতে চলিল ইছ1 সমরকেশরী । 

মার মার শবদে অভেদ কাপে অরি ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার মায়া । 
দয় কর্য। দিলেন দক্ষিণ পদছায়া ॥২ ১৬ 


ভ্রিপদী 


কাড়। পড়া ঢোল সাজ সাজ বোল 
সঘনে সংঘাত বাজে । 
বলে ইছা গোপ সহজে সংকোপ 
গজারিগর্জনে সাজে ॥ 
সাজোয়। শেখর শোভে কলেবর 
ক্করুম্য টোপর শিরে। 
তাহ। কিব। বাকা। ক্চিন্র পটুকা 
শশিসম শোভা করে ॥ 
যেন ইন্দজিৎ সমর পণ্ডিত 
শত বহ্সম বল । 
পদভরে ক্ষিতি পাতাল পদ্ধতি 
কাপে অষ্টকুলাচল ॥ 
কিব। অঙ্গ ছবি কত কোটি ববি 
উদয় হয়্যাচে হেন । 
বদন শারদ বিধু পরিচ্ছদ 
পূর্ণ ষোল কল। যেন ॥ 
ধর্যা। ধন্ঃশর অশ্থের উপর 
এমনি উঠিল নায়ে। 
দেবীদত বাণ রিপুজয়ী শান 
লইয়। চলিল কোপে ॥ 
লয়্যা অস্ত্রজজাল সহন্্ গুয়াল 
সাজিয়। চলিল বেগে । 


২৪১ 


দ্বাদশ পালা 85$% 


হাঁকিচে মার্ধার যেন অবিসার 


প্রলয় পবন মেঘে ॥ 


ফ্কুকরে নিশান সারিল কামান 


হাঁতীর উপরে ডক্ক।। 


ইছ। ঘোঁষ যেন হইল বাঁবপ 


ঢেকুর হইল লঙ্কা ॥ 


তরয়ার লুফিয়া তুরঙ্গ দাঁবিয়্া 


উপনীত অজয়াঁর তীরে । 


দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক 


রসোদয় ধর্মের বরে ॥২১৭॥ 


দূর হত্যে ইছার দেখিয়া দলধল। 
কালু বীরে কহে সেন বচনকমল ॥ 
চঞ্চল চপল সঙ্গে চন্দ্রের গমন । 

সাঁজ/ আল্য ইছ। ঘোষ সাক্ষাৎ মদন ॥ 
বিজুরি খেলিছে রূপে বিনাঁশে তিমির । 
ঢেকুরের যোগ্য রাজা যেন যুধিষ্ঠির ॥ 
মিহির মহেন্দ যেন মুকুন্দ মাধব। 
বিরাট ৫ববত কিবা গজেন্দর বাসব ॥ 
অবাক হইয়। সেন ইছাঁয়ের ঠাঁটে । 
শুনেছিন্র সাক্ষাতে দেখিন্ত সাঁধু বটে ॥ 
অন্বিকাঁর অবশ্য ইহাকে আছে দয়া । 
প্রক্ত যেন প্রল্নাদে দিলেন পদচায়া ॥ 
কালু বীর কয় তবে করি নিবেদন। 
সফল জীবন আজি সাধু দরশন ॥ 

প্রসন্ন কপাঁল হইলে সাধুসঙ্গ পাই । 
আজ্ঞা কর আজিকার যুদ্ধে আমি ষাই ॥ 
বিষোৌোগ বচন বলি শুন মহারাজ । 

নখে ছিত্র হয় ষদি কুঠারে কি কাজ ॥ 


খু €৬ 


ধর্মশমক্গল 


সেবক হইতে যদি সিদ্ধ হয় কর্ম। 

না চাই ঠাকুরে বেদে বলে পর ব্রহ্ম ॥ 
বামের সেবক কীবর পবনকুমার । 
রাবণের লঙ্কা! পুড়ি ৫কল ছারখার ॥ 
বৃষকেতু বীর ছিল বিখ্যাত জগতে । 
কোন কর্ম না করিল অজুন সাক্ষাতে ॥ 
আজক্জি আমি ইছার করিব দর্প চুর । 
একদণ্ডে অধঃ নিব অজয় ঢেকুর ॥ 

কয়্যা এত কালু বীর করিল সাজন । 
ইছণর সমীপে আশ্যা দিলা দরশন ॥ 
€লেখা কর্য। দিতে বলে ঢেকুরের কর । 
কি কাজ বিবাদবাদে ফির্যা যাই ঘর ॥ 
নচেৎ ইছাই আজি হারাবি জীবন । 
আমি বীর কালুসিংহ সাক্ষাৎ শমন ॥ 
এত শুন্যা ইছাই আগুন পাবা জলে । 
রাবণ কুষিল যেন অঙ্গদের বোলে ॥ 
কালুভোম নাম তোর সহজে মলিন । 
শুকর চরাক়্্যা বেট। গেছে সব দিন ॥ 
কোৌপীন জুটিত নাতি কপালের দোষে । 
না জুর্টিত অন্জল লঙ্ঘন দিবসে ॥ 
আমানি খাতিস গর্তে না ছিল আধার । 
কুড়্যা ছিল উড়্যা ঘেত দ্বিবসে ছু বাবর ॥ 
বাঁড়িল বীরের কোপ ইছায়ের বোলে । 
নিকুসম্তিল। যজ্ঞের আগুন যেন জলে ॥ 
বলে বেটা ঠেট] ঠোঁটকাট। বর্বর নিগুটঢ । 
গুয়াল। জেতের ধন্ন হয় বড় হুড ॥ 

মন দিয় শুন তোর আছর কাহিনী । 
যে কালে গৌডে ছিলি আঁমি সব জানি । 
পিতা পিতামহ তোর অন্নাভাঁবে মরে । 
জায়া তার জাতি দেই যবনেব ঘবে ॥ 


দ্বাদণ পাল। ৪৫১ 


বাপ তোর ছিল বলে গরুর রাখাল | 
তিন দিন খেয়েছিল তিন গোটা তাল ॥ 
ক্ষুধায় মলিন মুখ ক্ষীণ হইল ব|। 
রাখালি সাধিত তোর অভাগিনী ম। ॥ 
কেহ দিত খুদ কুড়া কেহ শাক লাউ । 
উদর পুরিয়া খাইত আউটিয়! জাউ ॥ 
গালাগালি হইল যেন অঙ্গদরাবণে । 
বিক্রোধ বিশাল যুদ্ধ বাঁজিল ছুইজনে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমীনিক গীত কিল রচনা । 

কর ধর্ম পরিপূর্ণ নায়কবাসনা 7২১৮] 


বীর বলে ইছ। আগে বাণ মার তুমি । 
বুক্ষ পেত্য। বীরাসনে বসি দেখ আমি ॥ 
এত শুন্য। আক্রোশিত ইছাই স্ন্দর ৷ 
"ঠ7-্চ টদ্কার দিয়া জড়ে পাঁচ শর ॥ 

শর ছেড়া মানার সঘনে বলে তুণ্ত। 
এক বাণে কালু বার ৫কল খণ্ড খণ্ড ॥ 
আকর্ণ সন্ধান করা এড়ে আট বাণ । 
অর্পথে ইছাঁই করিল খাঁন খান ॥ 
দোহাঁকার বাণ ব্যথ দোহে ভাকাডাকি। 
হাঁন হান হৈরথে হৈরথে হাকাহাকি ॥ 
ধন্ঃশর ত্যাজিয়া ধরিল ন্গাল খাড়া । 
কসাঁকমসি কসরথ করে মেলাপাড়া ॥ 
ফলঙ্গ সারিল শুন্যে ঘোড় করি পা। 
উঠে পড়ে কাছাডে আছাড়ে ঝাড়ে গা ॥ 
ইছাই হাঁনেন চোট ভেদে সপ্ত তাল। 
ফলঙ্গ সারিল কালু বুকে দিয়! চাল ॥ 
এইরূপে থোর যুদ্ধ অস্কুশ প্রমাণ । 
পুনবাঁর ইছাই ধন্চকে যোড়ে বাণ ॥ 


5৫২ 


ধমমঙ্গল 
অভয়ার দত্ত বাঁণ অগ্নি জলে মুখে । 
বাঝে নাঞ্ছি বধে পেল্যা বরুণ ব্রহ্মাকে ॥ 
বাণ ছেড়্যা ইছ। ঘোষ ভেক্য। বলে মার । 
বাঁজিয়৷ বীরের বুকে পৃষ্ঠে হল্য ফার ॥ 
পরিসরে পাতাল প্রবেশে গিয়া বাণ । 
এমনি পড়িল বীর ত্যাঁজিল পরান ॥ 
নির্বাপণ লাউসেন নয়নের জলে । 
বাম যেন কান্দেন লক্মণে কর্যা কোলে ॥ 
স্থমিত্র। মায়ের তুমি নয়নের তারা । 
বিধিবশে বিপিনে বিখেড়ে কন হাব। ॥ 
সেইমত লাঁউসেন শোঁকাকুল মন । 
কালু বীরে কোলে কর্যা করেন ক্রন্দন ॥ 
বিপভ্তা সময়ে ছিলে বিয়োগ সারথি । 
স্মবিতে সে সব গুণ বিদবষে ছাতি ॥ 
শিমুল করিলে জয় অজয় কার । 
কি দোষে এখন দাঁদা হইলে নিষ্টর ॥ 
তেরটি দলুই কান্দে শিনে হানে হাত । 
সাখাক্রা বলে মোর হলাম অনাথ ॥ 
অকঝেবর নয়নে কান্দে অবনী লোটাঁয়। 
কি লক্ক্যা যাইব ঘর কি বলিব মায় ॥ 
ইছাীকে বলেন মেন বচন অব্যয় । 
আজিকাব্ সমন্র করিলে তুমি জয় ॥ 
বিপত্তয পড়িল ঘোর আমার উপব। 
সকালে আসিবে সাজ্য। করিব সমর ॥ 
এত শুন্যা ইছ। ঘোষ গেল নিকেতন । 
ধ্যান করে লাউসেন ধর্ষের চরণ ॥ 
কে জানে তোমার মায় মহিধ। কে জানে । 
পতিতপাবন নাম শুন্যাঁচি পুরাণে ॥ 
জোৌঘরে আগুন দিলেন ছুধোধনে। 
পালাল্যে পাতাল পথে পাগুবনন্দনে ॥ 


দ্বাদশ পাল ৪৫৩ 


চগ্ডাল পুড়িয়া! মল্য তদবের লাগিয়া । 
সেবক স্মরণ করে সঙ্গটে পড়িয়া ॥ 
বৈকুছে আছিল ধন্ধ বিশ্বলোকনাঁথ । 
অন্ুস্থুয়ে আসন টলিল অকম্মাঁৎ ॥ 
যোগে বস্যা জাঁনিলেন যতেক কারণ । 
ধরিয়। দ্বিজের মুত্তি ধরণী গমন ॥ 
হন্মান্‌ সঙ্গে ষাঁন সচঞ্চল চিত । 
অবিলন্গে অজয় ঢেকুবে উপনীত ॥ 
অধোমুখে লাউসেন চিন্তে অনক্ষণ । 
দয়ার ঠাকুর ধর্ম দিল দরশন ॥ 
অর্ঞনসাঁরথি আমি অখিল ঈশ্বর | 
আশ্যাঁচি তোমার ভাঁবে অবনী ভিতর ॥ 
সনাতন সনক সনন্দ সপ্তধখনি । 

আশ করে আমার চরণ অহনিশি ॥ 
লাঁউসেন কয় তুমি দয়ার ঠাকুর । 

দিয়! ছায়। দাসের দুপতি কর দূর ॥ 

এষ বেশে সদয় হল্যে স্ধন্গার সখা । 
পূর্ণভাঁবে যে বেশে প্রভ্লাঁদে দিলে দেখা ॥ 
যে মৃতি দেখিত প্ুব সদা যোগধানে। 
সেই মৃত্ি দেগিতে আমার সাধ মনে ॥ 
ভক্তের ভক্তিতে চতুডু জ হল্যা হবি । 
শহ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালাধারী ॥ 

নবঘন শ্যাম অঙ্গ অন্বজলোচন । 
গোবৎ্সলাঞ্ঞন বক্ষে গরুডবাঁহন ॥ 
দেবের ছুলভ মুতি দেখা । ছুনয়নে | 
পড়িল এমনি সেন প্রহর চরণে ॥ 
পরব্র্ম সনাতিন পতিতপাবন । 

শ্রীপতি পুরুযষৌত্তম শ্রীমপুস্থদন ॥ 

অজয় ঢেকুরে আশ্যা এই দশা হল । 
পক্ষাবল কালুবীর সমবে পড়িল ॥ 


৪৫৪9 


ধর্মমঙ্গল 


অনাথের নাথ তুমি অগতির গতি । 

সমর করিয়া জয় যাবে যুগপতি ॥ 
অনাথবান্ধব ধর্ম অখিল কারণ । 

কালু বীরে প্রাণদাঁন দ্রিলেন তখন ॥ 

হন্ষমান্‌ সহিত সত্বর তিরোধানে । 

অন্তরীক্ষে রহিলেন উল্ল.ক বাহনে ॥ 

দ্িজ শ্রমানিক ভনে বাঁকুড়ারায় সখা । 

দয়া কর্যা দ্িজবেশে দিল! যারে দেখা ॥২১৯। 


প্রাণ পেয়্যা। কালু বীর কাল ঘেন বোঁষে । 
ধন্ছকে টক্কাবর দিয়া তিন বাণ শোষে ॥ 
সিংহহছুয়াঁরে গিয়া জয্মঘণ্ট। নাঁভে । 

চমক পড়িয়া গেল ঢেকুরেবর গড়ে ॥ 

শব্দ শুন্যা ইছ) ঘোষ সেজ্য। আইল বণে। 
ভবানীর বাঁণ তাঁর ন। পড়িল মনে ॥ 

মার মার সমনে শব্ের নাও লেখা । 
শীভ্র আস্ত সেনের সমীপে দিল দেখা ॥ 
মুখাঁমুখি ছুজনে বাঁজিল ঘোর বণ। 
বৃষ্টিধার। সমান বাঁণের বরিষণ ॥ 

তিন বাঁণ এড়ে সেন তাঁব। যেন ছুটে ॥ 
অর্পথে একবাণে ইছ। ঘোষ কাটে ॥ 
তুণে হতে তর করিল তিন শর । 
আকণ সন্ধানে এড়ে সেনের উপর ॥ 

ইছ। হইল রাবণ সেন হল্য রাম । 
একবাঁণে ইছাঁর কাঁটিল তিন বাণ ॥ 
ডাকাডাকি হাকাহাকি হল উচ্চরোল । 
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র কলে ল ॥ 

ইছ]1 বলে লাউসেন বুঝিব এবার । 

ধর্মের তপসী তুমি ধর্ম অবতার ॥ 


দ্বাদশ পাল? ৪৫৫ 


কালীর কিন্কর আমি কাল কাঁপে ভবে । 
যমঘর এখনি পাঠাব এক শরে ॥ 
সেন কন আমার সহার সনাতন । 
আজি তোর আমার হ1তে অবশ্য মরণ ॥ 
এত বল্য। লাউসেন এডে এক বাণ। 
ইছাঁর ধন্তক কেট্যা কৈল খাঁন খাঁন ॥ 
আর বাণে কেট্যা ফেলে কবচ উর্রণা । 
ইছ। ঘোষ হল্য যেন আগুনের কণা ॥ 
ঢাল খাড়া ধরিয়া! ধাইল সমকাল । 
ডেক্য। বলে লাউসেন এবার সামাল ॥ 
সিংহসম সরঙ্গে সমান ছইজন । 
দেবত! সকল আইল দেখিবারে বণ ॥ 
গরুড়ে গরুডধ্বজ গোত্রভিৎ গজে। 

ংসে চেপ্য। তুন্ষা আল্য অগ্রি চেপ্যা অজে ॥ 
ষঙ্গী মহাকাল ক্ষেত্রপাল আদি যত 
ত'নস্ত অরুণ আদি উপদেব কত ॥ 
এমনি সাঁবিল চোট ইচ্ছাই গুয়াল। 
ফলঙ্গে উঠিল সেন বুকে দিয়। ফলা ॥ 
দেবত দানব যেন দৌহে সমজোট । 
ইছ1 ঘোষ লাউসেন এমনি হানে চোট ॥ 
ভূতলে পড়িল মুণ্ড রক্ত উঠে মুখে । 
উচ্চৈঃস্ববে অভয় অভয় বল্যা ডাকে ॥ 
কৃষ্ণ বলে ডাকে যেন স্থধন্বার মাথা । 
প্রলয়ে সেবক মন্র প্রস্ত গেলে কোথা ॥ 
তেমতি ইছার মুণ্ড মা বলিয়! ভাকে । 
দন্ুজদলনী দয়! ছাঁড়িলে সেবকে ॥ 
পরব্রহ্ধ সনাতনী পবরমকারিণী । 
পুরাণে শুনেচি নাম পতিতপাবনী ॥ 
এই তুমি অভাঁগাকে অবধিয়। গেলে । 
ফির্যা! দেখা না হইল মরণের কালে ॥ 


শপ 


5৫ 


ধর্মমজল 


ইছ1 ঘোষ অস্থিকার অহুবুক্ত ভূভ্য | 
চঞ্চল টকৈলাসে হল্য চণ্ডিকার চিত ॥ 
যোগে বস্যা জননী জানিল। বিবরণে । 
আমার ইছাই পাঁর। কাট! গেছে বণে ॥ 
শোঁকেতে সজল আখি সচঞ্চল চিত্ত । 
অবিলম্বে অজয় ঢেকুবে উপনীত ॥ 
সভাসদ্‌ সর্বজীবে সমভাবে দয়] । 
ইচ1-ঘোঁষ কোলে কর্যা কাঁন্দেন অভয় ॥ 
জপেন যুগল বীজ জীবন কবন্ধে। 

কাঁটা মুণ্ড ইচ্ছায়ের জোর লাগে ক্ষন্ধে ॥ 
উচ্চৈহত্বরে হরিধবনি কর বন্ধুজন। 

ইছর। ঘোষ প্রাণ পাল্য উঠিল তখন ॥ 
এমনি পড়িল কেন্দে অন্বিকাঁর পায় । 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে সখ বাঁকুডারায় ॥২২ « 


বিধির বিধাতী তুমি বলে চারি বেদে । 
এবার উদ্ধার কব এ ঘোর আপদে ॥ 
কলুষনাশিনী তুমি করুণা সম্পদ । 
কষ্ের সাধিলে কাধ কংসে কলা বধ ॥ 
তুমি যার অন্তকুল। তার কিবা শক্ক। | 
রাবণ বধিষ। নাম জিনিলেন লক্ক। ॥ 
অনন্ত ত্তোমার মায় মহিমা অপার । 
বিধি বিষু ৫বভব বুঝিতে নারে যাঁর ॥ 
ঈশ্বরী বলেন বাছ। শুন রে ইছাই। 
বর মাগ অবনী অমর ককর্যা যাই ॥ 
এত শুন্যা অশ্রমুখে ইছ। ঘোষ বনে । 
আছে কে অমর হয়্যা অবনীম গুলে ॥ 
অখিল ঈশ্বর যার আপুনি সারথি । 
অটিমন্্য মহাবীর বলে মহাবখী ॥ 


ঘবাদশ পালা ৪৫৭ 


সে জন মরিল যুদ্ধে না জানি নিগম। 
বিধির লিখন সত্য কে করে লঙ্ঘন ॥ 
ত্রিপুরতারিণী বর মাগি তুয়া আগে । 
কাট। গেলে মুণ্ড যেন স্কন্ধে জোড় লাগে ॥ 
অমর অপার বলি এই বর দেয়। 

অভয়া বলেন বাছ। ইন্দ্রপদ নেয় ॥ 

ইছ। বলে ইন্দ্রপদ এ ছুটি পা 

কিসের অভাব তার তুমি যার মা॥ 
তথাস্ত বলিয়। দেবী বসিল। দেউলে। 
সংগ্রাম করিতে পুন ইছ। ঘোষ চলে ॥ 
হাঁন হান হাকুনি সঘনে হুঙ্কার । 

নাগ মরে ক্রাক্ষবে লাগে চমত্কার ॥ 
সজ্যা আল্য সক্রোধে মরনার তপোধন । 
ইচ্ভাঁর উপবে করে বাণ ববিষণ ॥ 

বাণে বাণে আচ্ঞাদিল গগনমণ্ডল | 
শীবণেন মেঘে যেন বপ্পিষয়ে জল ॥ 
প্রতি অঙ্গমম পরে রুধিবের ধার । 

ইছা ঘোষ হল্য যেন আগুহনব পাবা ॥ 
সপ সপ বিধে শর সরণি সঁকোপে। 
নারাচলে লা দিয়! কালু বীর লোফে ॥ 
অসি ঢাল লয়্যা উঠে লাউসেন বীর্‌। 
একছচেোটে এমনি ইছার হানে শিবু ॥ 
রুক্সিণী বাক্ছুলী বল্য। ভাকে ভভুবায়। 
কাটা মুণ্ড লাগে জোড় ক।লীর কপায় ॥ 
মার মার শব্দ কর্য। উঠে ইছা ঘোষ । 
দেবত। সবার হল্য দেখা অসন্ডঠোব ॥ 
ফল। লয়্যা ফলঙ্গে পতজমাঁন উঠে । 
পুনবাঁর লাঁউসেন ইছ1 ঘোঁষে কাটে ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে অভয়া অভয়া বলে তুণ্ু। 
কালীর কপায় স্কন্ধে জোড় লাগে মুণ্ড ॥ 


৪৫৮ 
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এইরূপে ষতবার কাটে লাউসেন । 
ততবার অভয়া অভয় বর দেন ॥ 

না মরে ইছাই ঘোষ উঠে প্রাণ পায় । 
দেবতা সকল হল্য বিকল দেখিয়। ॥ 
অমর হইল ইছা অন্বিকার বরে । 

উপায় কজন কর কি উপায়ে মবে ॥ 
হইমানে যুক্তি দেন দেবত। সকলে । 
তবে মরে ইছ ঘোঁষ তুমি মন দিলে ॥ 
করতাঁর কন বাছ কিবা আর দেখ । 
ইছ। ঘেঁষে বধ কর্যা লাউসেন বাখ ॥ 
তুমি মোর সারথি সেবক প্রাণধন । 

রাম অবত্তারে ৫কলে রাবণ নিধন ॥ 
তবে বাধু বেগে লাউসেন ইছার হানে শির । 
বামহাতে করিয়া মুণ্ড ধরে মহাবীর ॥ 
সত্বরে দিলেন ফেল্যা সাগরের জলে । 
বাশুলী বিশেষ জানে বসিয়। দেউলে ॥ 
সাগর হইতে মুণ্ড আনে মহামায়া | 
ইছাঁর কবন্ধে দেবী দিল। পদছায়া ॥ 
প্রাণ পায়্যা ইছ ঘোষ উঠে পুনবাব । 
দারুণ হইল ছুখ দেবত! সভার ॥ 

রক্ষিণী থাকিতে গড়ে রক্ষা নাই বুঝি । 
কার সাধ্য ইছা ঘোষ বধ করে আজি ॥ 
ব্রন্মাকে বিশেব যুক্তি বলিল। তখন । 
তবে মরে ইছা ঘোষ তুমি দিলে মন ॥ 
সমরে অমর সঙ্গে দাগডার আপুনি । 
ভাস্বর দেখিয়া! ভঙ্গ দিনেক ভবনী ॥ 
এত শুহ্যা আত্ম আবেগে বণস্থলে । 
লজ্জা] পেয়্য। দেবী গিয়। প্রবেশ দেউলে ॥ 
ছুয়ারে বসিল। ত্রল্ম। হয়্য। সাবধান । 
বাশুলী বাহির হইতে বাট নাঞ্ঞি পান ॥ 


দ্বাদশ পালা ৪৫৯ 


হেনকাঁলে লাউসেন কাটিল ইছাকে । 
মুণ্ড লয়্য হন্ছমান্‌ দেন নাগলোকে ॥ 
তিল তিল কর্য। তার করিল ভক্ষণ । 
দেউলে দেবীর এথ। টউলিল আসন ॥ 
হান হান প্রলয় হাকুনি হুহুঙ্কার । 
দ্েউলের চড়া ভেঙ্গে হইল ছুরাঁর ॥ 
বানি হল্য। বাশুলা বিবুধে পড়ে ঝড় । 
বিকট দেখিয়। মৃতি ব্রহ্দ। দিলা বুড় ॥ 
পায়্যা ভয় পলাইল পবন অরুণ । 

লঘ্ম্য। প্রাণ লুকাইল ৫ম ত বরুণ ॥ 
উচু? ইছ। বলিম়। জননী ডাক ছাড়ে । 
চলাচল সচঞ্চল কুলাচল নড়ে ॥ 
ক্ষিতিতল সকল খুজেিল একে একে । 
নাগলোক গেলা মাঁত। নিবাঁপণ শোকে ॥ 
নিত্যব্দপ। সাক্ষাতে দেখিয়া নাগবাজ। । 
পাছ্য অর্থ্য দিয়া কেল পঞ্চতিধি পুজা ॥ 
বাঁশুলী বলেন বাছ। বলি বিবরণ । 

ইছ1 ঘোষ সেবক আমার প্রাণধন ॥ 
বলিতে বিদরে বুক বড় পাই বাথা। 
ছুস্ধ নিবারণ কর দিয় তার মাথা ॥ 
নাগরাজা বলে মাত। নিবেদি চরণে । 
ইচছণশই তোমার ভক্ত জাঁনিব কেমনে ॥ 
মুণ্ড দিয়া হন্ঠমান্‌ গেলেন এখন | 

খানি খানি করিয়। খায়াচে নাগগণ ॥ 
এত শুন্যা অভমার আঁখি ছলছল । 
প্রিয় ভক্ত প্রতি ভাবে পরান বিকল ॥ 
কি করিব কোথ। যাব কি হবে উপায়। 
কোঁথ। গেলে আমার হছাই প্রাণ পায় ॥ 
দেবীর দেখিয়া ভাব দবীকরগণ। 
উগারিয়া অস্থি অন্ধ দিলেক তখন ॥ 
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অস্থি পাঁয়্যা ইছার আনন্দে ভগবতী । 
উত্তর ঢেকুর গড়ে হল্য? উপনীতি ॥ অত্র ভনিতা। ॥২২১।॥ 


ইছার ভাঁগোর কথা কয়। নাঁঞ্ও যায়। 
জগতজননী যাঁর আপুনি সহায় ॥ 

সেই অস্থি অঙ্গ হল্য অমৃতসেচনে । 

মুণ্ড কলা মহাঁরাত্রি মন্ত্র আরাধনে ॥ 
জীবন সঞ্ধারে যোগে জোড় লাগে মাথা । 
প্রাণ পায়্যা উঠে ইছা জানে নাঞ্ডি ব্যথ। ॥ 
কালিক বলেন বাছ। চিন্ত! নাঞ্চি আর । 
অকালে করাচি আমি অক্রর সংহার ॥ 
চণ্মুণ্ড রক্তবীজ নিশুনম্ত জন । 

মহিষাঁস্র 'প্রভৃতি মরিল কত জন ॥ 

ইছ। বলে জননী যে বল অবিসার। 
দেবত। হয়্যাঁচে বাদী রক্ষ। নাই আর ॥ 
রাবণ নিধন হল্য দ্রেবতার বুদ্ধে। 
জগতজীবন রাম জয়ী হুল্য যুদ্ধে ॥ 

দেবী বলে দেবগণ কত বলবান্‌। 

খড়েগ কর্যা এখনি করিব খাঁন খাঁন ॥ 
কাঁটিব কাট।রি ধরা! লাউসেনের শির । 
খর্শর পুরি পাঁন করিব রুধিব ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়। বলি প্রভুর দুহাত । 

নয় তবে কাঁতিক গণেশের মাঁথ। খাই ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিল। দেবী পরিরোষ চিত্তে । 
ধর্মের ভাবন। হল্য দেনকে বাঁচাতে ॥ 
ষথো চিত যুক্তি করে যতেক দেবতা 
বিশাঁয়ে ডাকিয়। কন বিশেষ বারত। ॥ 
মায়াসেন নির্মাণ করিয়। দেয় বাঁছ1। 

না হলে'অমর হয় অচিরৎ ইছ। ॥ 


ভ্বাদশ পাল ৪৬১ 


লুকাইয়। নিভৃতে নিয়োগ মায়া বলে । 
আজ্ঞ পায়্যা বিশাই আবস্তে শুভ কালে ॥ 
আকার প্রকার করবে সেনের যেমন । 
চৌরস কপাল নানা চঞ্চল লোচন ॥ 
অধর অরুণে নিন্দে অতি অন্পাম। 
স্ছললিত কর্ণযুগ স্থন্দর স্ঠাম ॥ 

প্রহুব পাছক। শিরে শ্রচিত্র প্রফুল | 
করপদ কেবল করিল এক তুল্য ॥ 

লাজল রুধির হল্য নাই ভেদ লেশ। 
বিকট দশন পাতি তুল্য বীর বেশ ॥ 
লাউসেনের ফলা খড়গ দেই তার হাতে । 
কলে চলে আপুনি অনিল বনপথে ॥ 
বিশীই বিদায় হল্য বন্দিয়। চরণ । 
প্রসাদ দিুলন ধর্ম পুরট বুতন । 

দ্িজ শ্রামানিক ভনে বাকুড়ার মায়।। 
দঘ্। কর্যা দিলেন দক্ষিণ পর্দছায়া 1২২২॥ 


ন[রদ কহেন ধন নিয়োগ বচন । 

তুমি মন দিলে হয় ইছান মরণ ॥ 

প্রকাশ বারমতি পূজা পুথিবী ভিতরে । 
সাজিল নারদ মুনি ঢেকির উপরে ॥ 
বান্ধিল বিরোধী বলা বেন গাছের আগ। 
লাগ লাগ কেংন্দল কৌতুক দেখে লাগ॥ 
বিযোগ আনন্দ হল্য বাজাল ছুকাঠি । 
পড়্যা গেল কন্দুলে লোকের কাটাকাটি ॥ 
ঢক ঢক'কর্যা উঠে ০ কিনব বগড়। 

চল্য। যেত্যে চৌদ্দিকে চালের উড়ে খড় ॥ 
বিনয়ে কষ্:র গুণ কুতুহলমতি । 

মামী বলিয়। দুর্গার পায় নতি ॥ 
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হব্িভক্তি হগু বাছা তহমবতী কন । 
মুনি বলে মামী এথা কিসের কারণ ॥ 
অভয়া বলেন বাছা ইছ? হয় দাঁস। 
আমি যাঁর সদাই ভক্তির করি আশ ॥ 
ধর্মপুত্র লাঁউসেন হল্য আব বাদী । 
সমরে কাটিয়া ভাকে সাধিব সমাধি ॥ 
মুনি ধলে মামী আর বাঁচে নাঞ্ঞি মামা । 
নয়ন পাগল হল্য ন। দেখিঘ্বা তোমা ॥ 
একবার ৫কলাঁস ভুবন কর মনে । 
দেবতা হইয়া কক্ষা মন্ুষোর সনে ॥ 
জগতজননী কন যাব নাই যা । 

মরমে বেখ্যাচি বেদ্ধা মহেশের পা ॥ 
হাঁবি মেন্যা হবিদাঁস হেট মুখে বয় । 
হেনকালে মায়াসেন মুত্তিমান্‌ হয় ॥ 

দূরে হত্যে দশভুজ1 দেখিবাঁরে পান । 
কাট কাট করিয়্। কাঁটারি তুল্যা ধান ॥ 
এমনি সাঁরিলা চোট ভূমে পড়ে শির । 
লাজল খেলেন বল্যা! সেনের রুধিবর ॥ 
বাঁজপ্ুত্র বিযোগে বেড়্যাচে বাজভোগে । 
শোণিত এমন কেন স্বাদ নাই লাগে ॥ 
মুনি বলে মামীর বিপাক দেখে ধারা । 
মন্রষ্কের বক্ত খায় বাক্ষলীর পাবা ॥ 
সেনের শোণিতে যদি স্বাদ না পায়। 
কাছে আছে ইচ্ছা ঘোষ ঘাড় ভেঙ্গে খায় ॥ 
রুষিল। বঙ্ষিনী শুন্ত। নারদের কথা । 
ইচছণার বালাই আজি খাব তোর মাথ। ॥ 
বিকট বদনে নিল। বাম হাতে অসি। 
ভরক্কর মৃতি দেখ্য। ভর্গ দিল ধষি ॥ 

তুর্ণ গতি ত্রিপুব। পশ্চাৎ দেন তাড়া । 
বিকল নারদ মুনি করে বাড়বাড়। ॥ 


দ্বাদশ পালা ৪৬৩ 


নিঃশ্বাস পবন বয় নাই অবসব । 

ছুটাছুটি পাঁন গিয়। ৫কলাসশিখর ॥ 

লুকাঁল নারদ মুনি মহেশের কোলে । 
লজ্জ। পেস্্য1 দেবী গিয়। বসিলা দেউলে ॥ 
মুনি বলে মামা হে মামীর কথ। শুন । 

মুখ তুল্য। মন্স্কের রক্ত খায় কেন ॥ 

মিথ্য। নয় সাক্ষাতে দেখ্যাচি সত্য কথ।|। 
অদোঁষে আমার মামী খ্যাতে চায় মাথ। ॥ 
রুমিলেন সদ্ধাশিব খষিন বচনে। 
দেশত্যাগী হত্যে হলায হুর্গার কারণে ॥ 
পিদ্ধিম্ুলি শিঙ্গ লয়্য। আরোহণ বুষে । 
গোস। কর্য। যান হর গৌবী বল হাসে ॥ 
বাক্ুলী বিনয় কর্যা বচন মপূর । 

তপু হেলা ভ্বিলোচন তাপ গেল দর ॥ 

হব কন হেমবতী না দেখিলে মি । 
“দখিলে জীবন পাই দিবস শর্বরী ॥ 
সভাসনে বসিলেন শঙ্কবরী শঙ্কর | 

ইছ। ঘোষ লগ্্য' তবে শুন অতঃপন ॥ অত্র ভনিতা ॥২২৩ ॥ 


লাউসেনে যুক্তি দেন যতেক দেবত। । 
এই কাঁলে অজিত ইচ্ছার কাট মাথা ॥ 
অস্ত্র লয়্যা লাউসেন অন্তরীক্ষে উঠে । 
এক চোটে এমনি ইছার মাথ। কাটে ॥ 
শূন্য মাত্রে হনুমান তবে লন তুল্য । 
বিয়োগ হইল মুড জয় হু? বল্যা ॥ 

মা আশ্য জননী আস্য যাই ক্যা দেখা । 
অভাগার অকালে মরণ ছিল লেখা ॥ 
বিনয় করিয়া বীরে বলে উত্ভুরায়। 
সমন্নিকট মায়ের 0কলাঁল দেখা যায় ॥ 
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কপ কর্য। কিছুকাল কর বিলম্বন। 
দেখ্য! যাই জননীর ছুখানি চরণ ॥ 

ন1 শুনেন হন্সমান্‌ নিয়োগ বচনে । 
বিষোগে আনন্দে গেলা ৫বকু্গ ভুবনে ॥ 
মুক্তিপদ ছিল €লখা ইছাঁব্ কপালে । 
মুণ্ড লয়্যা দেন বীর বিষুণ্পদতলে ॥ 
ততক্ষণে সাঁরূপ্য পদ দিলেন শ্রীহরি । 
মুক্ত হয়্্যা ইছ1 ঘোষ যান ব্বর্গপুরী ॥ 
€কলাসে কালীর এথা টলিল আসন । 
পদ্মাকেে কহেন মাতা কিসের কারণ ॥ 
যো গবলে পদ্মাবতী ভুমে তপেড়্যা খড়ি । 
ইছ। নামে ভক্তের অপার দেখে দেডি ॥ 
কান্দেন করুণামযী কিক্করের তবে ॥ 
পদ্মা সহ উপনীতা অজয় ঢেকুরে ॥ 
পড়্যাঁচে ইচ্ছাই ঘোষ লাউসেনের বরণে । 
মুণ্ড না দেখিয়! মাতা মোহ পাক মনে ॥ 
আমি বাছা অভ্ঞাগিশী কি করিব আব । 
জীবন্তে দেখিতে হল্য মরণ তোমার ॥ 
কার্তিক গণেশ মোর না মরিল কেনে । 
বিফল সকল হল্য তোমার বিহনে ॥ 
ভাঁবিতে ভাাদসিল অঙ্গ নয়নের জলে ।॥ 
মা বলিয়। ডেক্যাছিলে মরণের কালে ॥ 
ক্রলোক '্রভতি খুজেন সমুদয় । 

ইছ1 ইছ। বলিয়া! ভাঁকেন উত্তরায় ॥ 
গয়। গঙ্গা গোদাবরী খুঁজিলেন শেষে । 
আকুল হইল! দেবী না পায়্যা উদ্দেশে ॥ 
অজয় ঢেকুরে পুন আইলেন ফিরিয়! । 
চঞ্চল হইল চিত্ত চাবি পানে চায্য। ॥ 
অপবর্ণ পেক্স্যাচে আমার ইছ1 ঘোষ । 
লাঁউসেনে দেখিয়া! দারুণ হল্য বোঁষ ॥ 


দ্বাদশ পল। ' ৫ 


কাট কাট করিয়া কাটারি লেন হাতে । 
সবিনয় সেন বলে স্কাতর চিত্তে ॥ 
ধরিলে মোহিনীবেশ মোহিত সংসারে । 
এই খড়গ দিয়াছিলে আখড়া ভিতরে ॥ 
নিশ্চয় কাটিবে যদি নিরদয় মন। 

এই খড়েগ কর্যা। কাট এই নিবেদন ॥ 
মরি তার দায় নাই মনে ভয় গুণি। 
কানড়া তোমার তরে হবে অনাখিনী ॥ 
সমপিলে আপুনি জামাত। সন্বোধিয। | 
তার দশ। কি হবেক তুষিবে কি দিয় ॥ 
স্বামী বিন। সীমন্তিনী সদ। পায় ছুথ । 
এত শুন্যা অভয়া করেন অধোমুখ ॥ 
কানড়ার পতি তুমি পরান আমার । 
চিরজীবী হয় বাছ। চিন্তা নাই আর ॥ 
কন্ঠ হত্যে জামাত জীবন হত্যে বাড়।। 
দিযাচি তোমাকে আমি প্রাণের কানড়া ॥ 
কন্তা এত কালবাত্র করিল। পয়ান । 
ইছাই ঘোষের লাগ্যা অঝোর নয়ান ॥ 
সে গায় গাধায় গাত যে করে শ্রবণ। 
ধনপুত্র লক্ষী হয় ধর্মে থাকে মন ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ। পরাৎ্পর । 
নিসত্য। পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বর ॥২২৪॥ 


ভক্তের অধীন সদ! ভক্ত হেতু পায়্য বাধা 
ভগবতী ভাবেন বিষাদ । 
জগতে হইল খোট। ঢেকুরে পড়িল কাটা 
বিধাতা সাধিল হেন বাদ ॥ 
বিকল করিয়। মন কোথ। গেলে বাছাধন 
ডাঁকি তোমায় আমি দশভুজা ৷ 


৪৬৩৬ 


ধর্মমঙ্গল 


উৎকট হুইল বেল। গাঁথিয়া জবার মালা 
উঠ বাছা কর মোর পুজা ॥ 

নগন্ধি চন্দন চুয়! কপ্পৃুর তাশ্ব,ল গুয়। 

ভক্তি কর্য। কে দিবেক আর । 

অস্তরে পশিল দুখ বিদরে আমার বুক 
ভাবিতে ভুবন অন্ধকার ॥ 

কি করিব কোথ। যাব কোথা গেলে ভোঁম। পাব 
কি করিব কি হবে উপায়। 

সে চান্দ বয়ানছান্দে ন। দেখিয়। প্রাণ কান্দে 
হিয়। মোর বিদরিয়। যায় ॥ 

স্বপনে না জানি আমি মায় ছেড্যা যাঁবে তুমি 
তবে কেন তেজিব ঢেকুর । 

খলহীন হেন মতি ন। জানি কার্ধের গতি 

নারদ করিল এত দুর ॥ 

মা বলিয়। ডাঁক মোরে শোঁক দুঃখ ষাগু দূরে 
শুন্যা মনে বাড়ুক আনন্দ । 

আমি যে করিলাম এত সে সব হইল ব্যর্থ 

সত্য হইল বিধাতার নির্বন্ধ ॥ 

দেবীর বিষাদ দেখি প্রিয় বোলে প্রিয় সখী 
প্রবোধ করেন পল্মাবতী । 

ইছাঁই তোমার দাস পুর্ণ তার অভিলাষ 
বৈকুগ্ে হয়্যাঁচে সদগতি ॥ 

পুরাণে মহিম। শুনি পরব্রহ্ম। সনাতনী 
পতিতপাঁবনী তুয়া নাম । 

িজ শ্রীমানিক গায় সদ| সখা বাঁকুড়ারাঁয় 

বেলডিহ! গ্রামে যার ধাম ॥২২৫॥ 


পল্মার বচনে মাতা প্রয়বোধ মানি । 
ইছায়ের অগ্নিকার্ধ করেন আপুনি ॥ 


দ্বাদশ পালা ৪৬৭ 


'অজয়ার তীরে চিতা হইল নির্মাণ । 
কঙ্কালমাঁলিনী চণ্ডী করিলেন আসান ॥ 
মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে । 
নেড়্যা চেড়্যা আপুনি পড়ায়্যা ইছ। ঘোষে ॥ 
কত কোটি তীর্থ যার চরণকমলে। 
তথাপি ইছার অস্থি দেন গঙ্গীজলে ॥ 
ত্রিরাত্বি করিয়া মাত রহিল। ঢেকুরে । 
করেন চতুদ্ধা শান্তি চতুর্থ বাসরে ॥ 
আকুল হইল অঙ্গ অঝোর নয়ান। 

প্রিয় ভক্ত উদ্দেশে করেন পিগুদান ॥ 
তবে দেন ত্রিয়াঞ্লি তর্পণের জল। 
ইছণই ঘোষের হল্য জনম সফল ॥ 
নিযষোগ ভাবিয়া! মাতা ছাড়েন নিঃশ্বাস । 
ঢেকুর তেজিয়া তবে গেলেন ৫কলাস ॥ 
পর্ণ ভক্ত ইছা। ঘোঁষ পূর্ণ দয়। আছে । 
রূপ। কব্য। আনিলেন আপনার কাছে ॥ 
কিরূপ মহিমা তীর কহ নাই যাঁয়। 
চতুত্র জ হয়্যা ইছ! চামর ঢুলায় ॥ 

এথ1 লাউসেন লয়্যা ডোম তের জন । 
কালু বীর সঙ্গে গেলা ইছার ভবন ॥ 
সোনার সচিত্র ঘর সোনার প্রাচীর । 
দুয়ারে কীর্তন মেল হছুর্গার মন্দির ॥ 
ইন্দ্রের আলয় যেন অন্ছপাম দেখি । 
শোকে হল্য সেনের সজল ছুটি আখি ॥ 
সোম ঘোষ কান্দে বস্তা সজল নয়ন । 
কোথা গেলে ইছাঁই আমার প্রাণধন ॥ 
লাউসেন কন ঘোষ কাঁন্দ আর কেন। 
ভক্তি কনে ভারত পুরাণ কিছু শুন ॥ 
অভিমন্্য অজ্ুনআত্মজ বণদক্ষ । 

কৃষ্ণ ষার আপুনি সারথি বলপক্ষ ॥ 


চিট 


ধর্মমজল 


হইয়া! সমর জয় হেন জন মবে। 
পুত্রশোকে অজ্ুন পকান কেন ধবে ॥ 
সত্য সত্য মিথ্যা সব মায়ার প্রবন্ধ । 
চিন্তা কর শ্রীরুষ্ণের চবরণারবিন্দ ॥ 

কর দেয় লেখ কর্য। কাশ্টপীকাস্তকে ॥' 
রাজ! হক্স্যা প্রজার পালন কর স্থখে ॥ 
প্রবোধ বুঝিল ঘোষ সেনের কথায় । 
কর দেয় হিসাব করিয়। বাকি যায় ॥ 
কর পেত্যে লাউসেন কপাযুক্ত ঘোঁষে। 
টাকা ছাতা দিয়! পুন রাজা কল দেশে ॥। 
কালু বীর সঙ্গে আর ভোম তের জন । 
গজরাজ গতি সাজে গৌড় গমন ॥ 
ইছার উত্তর গীত অঘোর বাদল । 
শ্রবণে কলুষ নাশ চিত্ত নিরমল ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে মুক্তি ইচ্ছ। কারী । 
ঢেকুর হইল সাঙ্গ সভে বল হবি ॥২২৬॥ 


নম বর্মায় ॥ 
ইতি পাল। সমাপ্ত ॥ 


ঢেকুর করিয়া জয় লাউসেন চলে । 
মাঁতঙ্গে পতঙ্গ গতি পবন মিশালে ॥ 
অমনে আনন্দ মনে অহমিশি জান। 
পাঁচ দিনে নগর গৌড় এসে পান ॥ 
বার দিয়া ভূপতি বশ্ঠাঁচে বরাসনে । 
প্রণমিল। লাউসেন প্রণতি বচনে ॥ 
আদর করিয়া রাজ। আসনে বসায় ! 
বুত্র ধন পনে যেন বক্ষ জন পায় ॥ 
ধন্য বাঁছ। লাউসেন ধর্মবিশাবরদ । 
ইছাকে বধিক্ষা মো ঘুচালে আপদ্‌ ॥ 


দ্বাদশ পালা 9৪৬৯ 


এত শুন্যা মান্ুছ্যা আগুন পার! জলে । 
হাত নেড়্যা কথা কয় হরি হরি বলে ॥ 
ইছ1 ঘোঁষ আপুনি অভয় বর দেন । 
কি করিতে পারে তারে চৌদ্দ লাউসেন ॥ 
ভালে কালে লগ্ন হলে ভগ্ন হয় দশা। 
কর তুমি লাউসেনে কিসের প্রশংসা ॥ 
নুপতি কহেন শুনে নিশ্চয় বচন । 
লাঁউসেন আমার চাহিল প্রাণধন ॥ 
ত্র্যধিক শকাব্দ সাতে ঢেকুরের কর । 
লাঁউসেন দিলেন নৃপত্িত বরাবর ॥ 
মাহুছ্যা পাতর স্পষ্ট মুখে নাই বা। 
অনন্ত আগুনে যেন জ্বলে গেল গা ॥ 
লাঁউসেন বিদায় পতি বরাবর । 
প্রসাদ দিলেন রাজা প্রচিত্ত অন্বর ॥ 
কগচহার কুম্তলাঙ্গ কিরীট ভূষণ । 
আনন্দে চলিল! সেন অশ্বে আবোহণ ॥ 
রৃহিল গৌড় পাছে রমতি নগর | 
জামতি হলেন পার জয় সরোবর ॥ 
সন্নিকট সম্মুখ নিয়ডে সীতাপুর । 
উচাঁলন পছুম! রহিল কতদূর ॥ 
অজক্বাটী বিজয়বাটী এডিয়ে ত্বরিত । 
নয় দিনে ময়না নগর উপনীত ॥ 

রাবণ করিয়া বধ বাম এলা ঘরে । 
আনন্দ উদয় হল) অধযোধ্য!। নগরে ॥ 
তেমতি আনন্দময় ময়না ভুবনে ॥ 
শুভক্ষণে লাউসেন গেল! নিকেতনে ॥ 
প্রণাম মায়ের পায় প্রণতি করিয়।। 
জীবন পাইল রশ্ত। জুড়াইল হিয়া ॥ 
নিরবধি কান্দি আমি না দেখি তোমায়। 
সকল সফল হুণগু কোলে করি আয় ॥ 


৪ গগ ; ধর্মমঙ্গল 


প্রাণ পাল্য কর্ণসেন পুক্রমুখ হেরি । 
প্রণমিলা লাউসেন প্রদক্ষিণ করি ॥ 
কলিঙ্গ। কাঁনড়। আর ক্য়াগা বিমলা। | 
মেনে দেখে সম্ত্রমে সবাই কুতুহলা ॥ 
অলজ্ব্য ধর্ষের বাক্য না যায় খগ্ডনে । 
খতুন্নাতা কলিঙ্গ। হইল সেই দিনে ॥ 
তৃতীয় দিবস €গল চতুর্থ দিবসে । 
এয়োগণে আমন্ত্িয়া আনিলেক বাসে ॥ 
মঙ্গল বাজনা বাজে মহা মহোচ্ছব । 
কুলাচার ব্যবহার করিলেক সব ॥ 
কোৌতুকে দিবস গেল উপনীত নিশি । 
কলিঙ্গার বেশভষা কর্যা। দেই দাসী ॥ 
করিল চাঁচর কেশে কবরী ক্ষঠাম। 
ম্ডিত করিল তায় মল্িকার দাম ॥ 
ঝুরি ঝাপা হেমচ্টাপা ঝলমল কবে । 
তড়িৎ উদয় যেন তরুণ তিমিরে ॥ 
ক্গকপাঁলে শোভা করে সিন্দবের বিন্দু । 
নাসায় বেশর যেন পুণিমার ইন্দ্ু ॥ 
কটিতে-কিক্কিণী পায় কনক নূপুর | 
চলিতে মধুর বাজে ঘাঘর ঘুগুব ॥ 
পয়োধবে কাঁচলি পরিল অন্ুপাম । 
তাব কাছে চক্দ্রহার মুকুতার দাম ॥ 
হুয়্গ্রীবে শোভা করে হীরা মাঠ কড়ি । 
ভুজে নান ভূষণ বলন পাটশাডি ॥ 
শয়ন করিল গিয়া! শয়ন মন্দিরে । 

মদন বৃত্তির পতি অতি বল করে ॥ 
স্বামী সনে সম্ভোগ স্থখের নাই ওর । 
হবষিতে হবিমুখে হক্স্যা গেল ভোর ॥ 
আর্তব হইল রক্ষা আনন্দ অতুল । 
অনাদি পুরুষ ধর্ম হল্য] অন্গকুল ॥ 


দ্বাদশ পালা ৪৭১ 


গর্ভবতী কলিঙ্গ৷ হইল গেল জানা ॥ 
ময়ন। নগরে হল্য মঙ্গল ঘোষণ। ॥ 

পাঁচ মাসে পঞ্চাম্বত নয় মাসে সাধ । 
সার্ধ দশ মাস হল্য নেত্রপক্ষ বাদ ॥ 
অদিতি নক্ষত্র তায় শুভ তিথি বার । 
প্রসবিল পুত্র যেন অশ্থিনীকুমার ॥ 
করিল অনেক দান গে। বস্ত্র কাঞ্চন । 
নয়দিনে নত্তা হইল লয়া। বন্ধুগণ ॥ 
জ্যোত্িবিদ বিপ্পরে এন্যা করিল বিচাব । 
সকল শাক্স্ীয় লগ্নে শুভ গ্রহ যার ॥ 
হইবেক ভূমিম্বামী ভারতে ভাগ্যবাঁন্‌। 
প্রভৃর আজ্ঞায় রাখে চিত্রসেন নাম ॥ 
আনন্দের সীমা নারি অন্যদিন ষায়। 
মহানন্দে রাজত্ব করেন ময়নায় ॥ 

গৌড় লইয়া সভে শুন অতঃপর । 

মশ্্রণ। করেন পুন মাহুছ্যা পাতর ॥ 
মানিক বূচিল গীত অনাছ্যের বরে । 
ক্ষবে স্থধা সদ্দাক্ষণ অক্ষরে অক্ষরে ॥ 
অষ্ট ফল অঘোর বাদল ব্রতকথা। 

যে গায় গাঁওয়ায় তাকে প্রসন্ন বিধাতা ॥২২৭॥ 


মরে কিসে লাউসেন ভাবে মহামদ । 

যেন কংস ভাবে কৃষ্ণকে কিরূপে করি বধ ॥ 
পরহিত করিলে পরম পদ পায়। 

পরের করিলে মন্দ পরকাল যায় ॥ 

শাক্সসিদ্ধ এই কথা শুনি সব ঠাঞ্ডি। 

এনরিকে অকালে বধ অপবাঁধ নাই ॥ 

লাউসেন ভাগিনা আমার হল্য বাদী । 

কে আছে আপনার বল্যা কার কাছে কান্দি ॥ 


৪৭২ 


ধর্মমজল 


কখন করুণ কব্যা কষ ষদি চান । 
আটকুড়ি বলি হল্যা আমার কল্যাণ ॥ 
করিব ধর্মের পুজা করিয়া কামনা । 
বলে তবে মহীপালে বিষোগ মস্ত্রণা ॥ 
লাউসেন তোমার চাকর বই নয় । 
সেব। করে ধর্ষের সকল ঠাগ্রি জয় ॥ 
হুর্বল ছুষ্টের দর্প দেখিতে না পারি । 
ততোঁমায় আমাক এস ধর্ম পুজা কবি ॥ 
ধর্ম বিন। অন্য কিছু ধ্যান নাও আর । 
ঘেগে বলে জয়ী হব জগত সংসার ॥ 
দয়ার ঠাকুর ধর্ম দেবতার মূল । 

এক মন করিলে হবেন অন্থকুল ॥ 
মাহুছ্যার বচনে বাজাবু হল্য মন । 
অবিলম্বে আজ্ঞ। দিল অচিতে তখন ॥ 
প্রবাল পাথরে কব প্রাসাদ নির্মাণ । 
ধবল পতাঁকা তায় ধর্ষের নিশান ॥ 
আজ্ঞ। পায়্যা আনন্দে অচ্যুত চিত্রকর । 
চপলে- নির্মাণ করে চারিদছ্ার ঘর ॥ 
চারিদ্বাবরে চৌষট্টি চলিশ শয় গতি । 
স্বর্ণন্ভেদ রহিল যুগের যুগপতি ॥ 

দক্ষিণ দ্বারে লেখে দশ অবতার । 
তের্দাতেদ অতুল অভ্েদ চমত্কার ॥ 
মীনরূপে মুকুন্দ মাকন্দ সিন্ধুজলে । 
চারি বেদ উদ্ধার কবিল। চাবি কালে ॥ 
কৃর্মক্ূপে মন্দার পর্বত পুষ্ঠে ধরি । 
বস্মতী বিভাবে ববাহব্দপ হবি ॥ 
নবসিংহ অবতাবে হিবণ্যনিধন । 
পঞ্চমে বামন দুপে বলিকে ছলন ॥ 
পরঙ্ঞবরাম কেবল প্রবল অবতার । 
ক্ষিতিয়ে ক্ষতির ক্ষয় তিন সপ্ত বার ॥ 


ভ্বাদশ পালা ৪৭৩. 


বাম অবতার ঘোর বাবণনিধন । 
বলরাম বূপে হল্য প্রলম্ব-মথন ॥ 
সত্য ত্রেত। দ্বাপর কলি যুগে । 
বুদ্ধ কন্ধি অবতার অবশেষ ভাগে ॥ 
পশ্চিম দুয়ারে লেখে পাঁগুববিজয় । 
ছধোধনে শকুনি সসার যুক্তি কয় ॥ 
পাঁচ ভাই পাঁওডব প্রবল হল্য বড় । 
জয় নাই জীবনে জীবার আশ ছাড় ॥ 
পরাজয় প্রবৃত্তি পাশায় কৈল্য পণ। 
হয় তবে হারিলে হবেক যেতে বন ॥ 
কৃষ্ণের চরণ মনে কেবল ভরস1। 
যুধিষ্ঠির খেলেন যৌগিক যুগ পাঁশা ॥ 
উত্তর ছুয়শবে লেখে কুষ্৫$ অবতার । 
দান ছলে মাঁনভঙ্গ হইল বাঁধার ॥ 
কোন খানে পৃতনারেধ কেশীবধ কোথা । 
কুষ্ণ গেল। মথুরায় কংসের বিতথ। ॥ 
বধ করবে রজকে বসন পরিধান । 

২স রাজ শুনিয়! সভয্ষে কম্পবান্‌ ॥ 
মালাঁকার হার গেঁথে মালতীর ফুলে । 
গদগদ হয়ে দেই গোবিনের গলে ॥ 
বিমানে &ৈকুছে যাবে বিষণ দিলা বর। 
চানূর মুষ্টিক বধ লেখে তাঁর পর ॥ 
পুর্ব ছুয়ারে লেখে বাম অবতার । 
অযোধ্যাঁয় হইল আনন্দ অভিসার ॥ 
সর্ত ৫কল দশরথ টৈকেয়ীর সনে । 
ভবুত হবেন বাজ। রাম যাগু বনে ॥ 
অচেতন কৌশল্যা এ সব কথ শুনি । 
মায় ছেড়্যা কোথা যাবে রাম বঘুমণি ॥ 
কোন খানে বাঁলিবধ তাঁরকানিধন। 
স্থগীব সহিত €মত্র শিবরামে রণ ॥ 


9৭9৪. 


ধর্মমঙ্জল 


প্রাসাদ নির্মাণ করে কামিন। বিদ্বায় । 
ভূরি ধন বসন ভূষণ দিল রায় ॥ 

ভিজ শ্ীমানিক ভনে অঘোঁর বাদল । 
শ্রবণে সম্ভাঁপ যাকস চিত্ত নিরমল ॥২২৮% 


বেদজ্ঞ পণ্ডিত এনে বিচাবিয়া কাল । 
ধর্মসেবা আবর্তে মানুগ্যা মহীপাল ॥ 
আচমন কক্্যা বশ্যা একমন হয়্যা । 
করিল সঙ্কল্ কর্ম কামনা করিয়া ॥ 
দপদপ সম্দুখে জলিচে ধুনাচুর | 
একাস্ত হইয়া সেবে অনান্য ঠাকুর ॥ 
শভ্খন্ঘণ্ট। ঢাঁকছোল বাজে সম্তন্থবা । 
মাদল ০পখাজ তুরী ম্বদ্দগ মন্দির! ॥ 
অর্থভাগ পাঁছকা মাহুছ্যা করে পূজ।। 
অর্ধভাগ পুজে তবে শৌড়েশ্বর রাজা ॥ 
ভক্ত্িক নাঁহিক ওব গদগদ ভাবে । 
নিত্য নিত্য এইকবরূপ নরপতি সবে ॥ 
বর মাগে বিনয় বিধানে বিশেষত । 
যাবৎ জগৎ মধ্যে জীব ধনে যত ॥ 
পরাাভব হবেক প্রবলে মোর ঠাঞ্রি। 
এই বর দিবে ধর্ম অনাছ্য গোসাঞ্রিও ॥ 
মন্ত্রহীন ক্রিয্সাহীন মহামদ পাত্র । 
অভক্তি করিয়া দেই পুস্পজল মাত্র ॥ 


ছুর্জয় বুকের শেল হয় ছুই খান । 


এই বব দিবে ধর্ম স্বরূপনারান ॥ 
€বকুণ্ডে আছিল ধর্শ বিশ্বলোকনাথ । 
মানুভ্যাব পুস্পজল বাজে বজ্জাঘাত ॥ 
অর্থ অংগ শীভল বাজার ভক্তিবলে । 
মাহুচ্ঠাঁর অভক্িয়ে অর্ধ অঙ্গ জ্বলে ॥ 


দ্বাদশ পাল? ৪৭৫ 


বিকল বিশ্বের কর্তা বিরাঁজিত মন । 
আকুল প্রসুর হল্য উল্ল,ক আসন ॥ 
হনগমানে কহেন ইহার হেতু কি। 

হন্থ কহে অভয় চরণে নিবেদি ॥ 
লাউমেন নিতাস্ত ন। জানে তোমা বই । 
তোমার আশিস বলে ্রিভুবনজয়ী ॥ 
মহাঁমদ মামা তাঁর মহ খলমতি । 

কংস রাঁজ। বক্র ষেন ছিল কৃষ্ণ প্রতি ॥ 
মরিবেক লাউসেন কর্যাঁচে কামনা । 
অতেব তোমার করে অভক্তি অ্চন। ॥ 
কটু কথ। শুনিয়। ধর্দের হল্য কোপ । 
পৃথিবীমণ্ডলে পুজ। প্রায় হল্য লোপ ॥ 
প্রিয়ভক্ত লাউসেন পরান কেবল । 
তাঁর অমঙ্গল চিন্তে এত ধরে বল ॥ 

কহ বাছা হনুমান কি করি উপায়। 
সৃদ্তি মূল কর যাতে পুজ! বাদ যায় ॥ 
ন্মান কন তবে কিসের প্রমাদ । 
অঘোর বাদল কর পূজা হগু বাদ ॥ 
এত শুন্য! আনন্দে আকুল নিরঞ্জন । 
ইন্দ্রকে আনিস আজ্ঞ। দিলেন তখন ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম । 
শ্রবণে সম্ভাঁপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম ॥২২৯॥ 


বিক্রোঁধ বিহিতে নিজদ্দল সহিতে 
বাঁসব চলিল। বেগে । 
ঈশানে উরিয়া সঘনে পৃরিয়া 
আধার করিল মেঘে ॥ 
চড়কা চড় চড় চিকুবর গড় গড় 
চৌদ্দিক বেড়িল ঝড়ে । 


€ ৭৩ 


ধর্মমঙগল 


ভাঙ্গিল তরুবব্ উড়িল কত ঘর 
উৎ্সাঁত হইল গৌড়ে ॥ 
অনিল মহাঁবল হুইল সাত তাল 
বিত্যুৎ সঘনে তায় । 
মেঘের গর্জন বজ ববিষন 
প্রলয় হইল প্রীয় ॥ 
কুলকুল ভাঁকিয়। অন্বর ঢাঁকিয়। 
বরিষয়ে মুষল ধাবা । 
হইল ভীষকর নদ নদী একাকার 
পুখুর পল্পবহার ॥ 
ধাইল পন্মাঁবতী ষোল নদী সংহতি 
সহ ধায় গোমতী করুণা । 
ভগবতী মন্দা চলিল চন্দ্রা 
রবী জুড়িয়া ফেনা ॥ 
গৌড় নগরে সহরে বাজারে 
ব্যাপিত হইল বান । 
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক 
| রসোদয় ধর্মের গান ॥২৩০॥ 


মহাঁবল অনিল সলিল সাত তাল । 
চক্রাবতে ফিরে মহী অহি হল্য কাল ॥ 
পর্বত পাষাণ পড়ে পয় হয় জল । 

সাত দিন সাত বাতি অঘোবর বাদল ॥ 
যাবত সমুদ্র জল এক ঠাঞ্ঞ জড় । 
টলবল রসাতিল টিকে নাঞ্ি গৌড় ॥ 
ঘরে ঘরে সভাঁকার প্রবেশিল বান । 
রাশি বাঁশি ভেসে গেল কত চাল ধান ॥ 
টাকাকড়ি মালমার্তা যার যত ছিল । 
সলিলেব তরঙ্গে সকল ভেম্তা গেল ॥ 


ভ্বাদশ পাল। ৪৭৭. 


গণ্ডার মহিষ কত গু পালে পাঁল। 
ছাঁগল গাড়র ভাসে কুকুর শগাল ॥ 
হাতি ঘোড়া ভেম্য। যায় নাঞ্ি তার শঙ্কা । 
মাজার মহিষ কত ম্বগাদি অসংখ্য ॥ 
ব্রাঙ্গণের বেদ ভাসে েষ্বের মালা । 
তামুলীর ভেসে গেল তামুকের ছাঁলা ॥ 
কামারের জাতা ভাসে কুমারের হাঁড়ি। 
পাট পাট ভেসে যাক পোদ্দাওরের কড়ি ॥ 
দেউল দেহারে ভাসে দেবতার খাট । 
তাত ভাসে তাতির ধোবার ভাসে পাট ॥ 
হাঁয় হায় করে যত গৌড়েব লোকে । 
পলাইতে পথ নাই পরিত্রাণ ভাকে ॥ 
কার বা শ্বশুর ভাসে কার ভাসে পতি । 
কোলের কুমাঁর ভাসে কান্দয়ে যুবতী ॥ 
বুড়ি করে হায় হায় বুড়া যায় ভেসে । 
লোচন থাকিতে বলে তাঁর যায় খসে ॥ 
পিতা মাতা ভেসে যায় পুত্র কাঁন্দে শোকে । 
কত বাড়ি ভেসে গেল চরখা দিয়! বুকে ॥ 
মঞ্চে বসে মহারাজা মহাঁরানী সঙ্ষে । 
মহামদ ভেসে যায় মহৎ তরঙ্গে ॥ 

হায় হায় বড় শেল রহিল মরমে। 

না পাবিলাম নির্ংশ করিতে কর্ণসেনে ॥ 
কৃষ্ণ যদি বাচাঁতেন কিছু কাল ভবে । 
ভাগিনার বুকে ভাত রাদ্ষিতাম তবে ॥ 
পাত্র পড়ে উঠে ডুবে করে ছটপট । 

ঘন ঘন গেলে জল ঘিটে ঘট ঘট ॥ 

সম্ভরণ করিতে সামর্থ্য হল্য খাট । 

ধর্ম বলে হন্মান্‌ ধরা চল ঝাট ॥ 

বিপক্ষ বিনাশ হল্যে বিধর্ম আচার । 
রাবণ প্রকাঁশ ৫কল বাম অবতার ॥ 


স শ 


ধর্মমঙ্গল 


কৃষ্ণলীল। প্রকাশ করিল কংস রাজা । 
মহামদ হত্যে মোর মহীতলে পৃজ। ॥ 

হেন জন হয় যদি হেলায় বিনাশ । 

না হবেক বারমতি পুজার প্রকাশ ॥ 

এত শুস্কা হন্ছমান্‌ আনন্দে তখন । 

গৌড় নগরে আম্যা দিল দরশন ॥ 

প্রকাশ বারমতি পুজ পৃথিবী ভিতরে । 
মাঁহুন্ধণাকে তুল্য দেন মঞ্চের উপরে ॥ 

দ্িজ শ্রীমানিক ভনে কপাঁলের লেখা । 
বেলডিহ। গ্রামে ধাম বাকুড়ারায় সখা ॥২৩১॥ 


বাজ কষ বাঁজখও্ড বসাতল যায় । 

কহ পাত্র সমুচিত কি করি উপায় ॥ 
পাত্র কক্স পৃর্ধীশে প্রভুত্ব নিবেদন । 
লাডউসেনে সদয় সদত নিরগুন ॥ 

অপাধ্য সসাধ্য হয় অন্গগ্রহবলে । 
অঘোর বাদল যায় লাউসেন এল্যে ॥ 
বিষোগ বৃপতি ভাবে লোক নাই লক্ষে । 
ইন্দ্রজাল কোটাল আছিল বস্তা! বুক্ষে ॥ 
সবিনয় বচন বলিল সাবধানে । 

আঁজ্ঞ। পালে আমি যাই আনি লাউসেনে ॥ 
ত্বরাত্বরি আরোহণে তরণী ততৎকাল । 
জলপথে চলিল কোটাল ইন্দ্রজাঁল ॥ 
উত্তর পবন বয় অতি খরতব । 

এড়াইল আট কোণ অনাদি শিখব ॥ 
কালিনী গঙ্গার ঘাঁটে হল্য উপনীত । 
ময়নার শোভা দেখ্যা মনে আপ্যাইত ॥ 
বরাসনে বস্তাঁচে ময়নার মহীপাল । 
সমাচার কহিল কোটাল ইজ্দজজাল ॥ 


হাদশ পাল। ৪৭৯ 


আরতি রাজার পেয়্যা অবিসার মনে । 
সাজিলেন কপ্পুর সহিত লাউসেনে ॥ 
পিতামাতি। চরণে প্রণাম নমস্কার । 

নায় চেপ্যা চপলে কালিনী হল পার ॥ 
অয়নে বিলম্ব নাঞ্ অতিত শীত্রগতি । 
অষ্টাহে গৌড় দেশে হল উপনীতি ॥ 
যথায় নুপতি বস্ত। মাথার উপর । 
প্রণমিলা লাউসেন কপূর পাতর ॥ 
আনন্দে পতি বলে এস বাপধন । 
আঁজি মোর রক্ষা কবর অকাল মরণ ॥ 
সাত দিন সাত বাতি অঘোর বাদল । 
অবনী গৌড়ভূমি গেল রসাতল ॥ 

এত শুন্য! সেনের হইল ছুস্থ দূর । 

ল্নাঁন কর্য। সেবিলেন শ্রীধর্মঠাকুর ॥ 

ন। জানি ভজন ভক্তি নাই মোর জ্ঞান । 
পার কর পতিতে হে প্রসু ভগবান্‌॥ 
র।ত্রিদিন রাতুল চরণ বাঞ্তা করি । 
ত্রিভুবন তিমির তোমার নামে তরি ॥ 
অনাথের আর নাই এই পুষস্পজল। 
বৈকুগ্ঠে জানিল। ধর্ম ভকতবৎসল ॥ 
ভক্তিভাঁবে ভক্তের পৃরিলা মনস্কাম। 
অঘোর বাদল গেল শুখাইল বান ॥ 
তবে পাল্য জীবন গৌড়ের লোক যত। 
ধন্য ধন্য লাউসেন বলে ধরানাথ ॥ 
ডুবিল রাজার মন আনন্দসাঁগরে । 
নিকেতনে লয়ে গেল লাউসেন কপ্পুরে ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা বাকুড়ারায়। 
ধনপুত্র লম্ম্ী হয় যে গায় গাঁওয়ায় ॥২৩২॥ 


ধর্মমঙ্গল 


ভাবে মহামদ ভাগিন্তা আপদ্‌ 
ভাগিন। হইল কাল । 
আমার বচন না৷ করে গ্রহণ 
অবোধ অবনীপাল ॥ 
তবে ভগবান্‌ যদি ফিরে চান 
ভুলাব ভূপালে কক্ক্যা। 
হাকগুড সেবনে রঞ্জার নন্দনে 
পাঠাব মন্ত্রণা দিয়া ॥ 
বরাসনে বায় বশ্যাচেন সভায় 
বন্ধুবান্ধবের সনে । 
কৃষ্ণ লীলামৃতি | শ্রবণে অদ্ভুত 
উপাদিয়ে একাস্ত মনে ॥ 
প্রেমে পূণ অজ প্রমোদে তরঙ্গ 
পরিহার কুলব্রীড়া । 
যত গোপাঙ্গন। হয়ে বিবসন! 
যমুনায় জলক্রীড়া । 
হরিল৷ বসন শ্ীনন্দনন্দন 
হইলা বিকল সভে। 
শ্রীকৃষ্ণের পায়ে চিত্ত নিবেদিয়ে 
টু শ্রীমতী রাধিকা তবে ॥ 
কহে মহামদ হইল বিপদ্‌ 
শুন শুন সমাধান । 
ধর্মসেবা বাদ মহা অপরাধ 
ইথে নাই পরিত্রাণ ॥ 
সছ্য ধরে ফল বাজে অমঙ্গল 
বিনাশ করিল বানে। 
তবে ভাল হয় পশ্চিম উদয় 
দিতে বল লাউসেনে ॥ 
আছে মনস্পৃহ। না করিলে ইহা। 
শুন সমুচিত বলি । 


৩৯ 


ছাদশ পাল। ৪৮৯ 


তুমি দিবে আজ্ঞ। সাঁধিব সমাজ 
লাউসেনে দিব শৃলি ॥ 

ভগ্ডের ভাষায় ভূলে গেল রায় 
ভাবে যুক্তি পার মনে । 

শ্রীধর্মচরণ করিয়। স্মরণ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে 1২৩৩॥ 


সীতার উদ্দেশে যান পবনকুমার। 
পয়োনিধি গোম্পদ প্রমাণ হল্য পার ॥ 
অশোকের বনে সীতা আকুল পরান । 
মলিন বসন গায় মুখে বাম নাঁম ॥ 

এই কথ। শুনে রাজা বসিয়। সভায় । 
সেই কালে উপনীত লাঁউসেন বায় ॥ 
অনুজ ক্পুর সঙ্গে অতি সভ। করে। 
রাজার রাখিল মাঁন বাজ ব্যবহারে ॥ 
বাপধন বাছাঁধন বলে মহীপাল। 
আমার ঘুচালে তুমি আপদ্‌ জগ্জাল ॥ 
আগুন লাগিল দেখ্যা মালুছ্যার গায়। 
শক্রর সমান বলে সহা নাহি যায় ॥ 
অন্তরে গরল বলি মুখে সথধান্বরে। 
প্রবন্ধ করিয়া কথ পাঁচখান করে ॥ 
লাউসেন হত্যে নাঞ্চি নুপতির বাধা । 
ভাগিন্তা বলিয়। আমি ভালবাসি সদ। ॥ 
সাবধান হয়া শুন সমুচিত ফল। 
রাজার মঙ্গল হল্যে রাজ্যের মঙ্গল ॥ 
পূর্বের পুষন্‌ দেয় পশ্চিমে উদয় । 
বিশেষে আমার বাঞ্ছ। বরাবর হয় ॥ 
মহীপাল কয় বাছা! মনে অবিসার। 
কলি হল্য প্রবল করিল একাকার ॥ 


৪৮৮৭ 


ধর্শমমজল 


কষ্ণসেবা বিষয়ে কল্পিত হল্য মন । 
কৃপথ ছাড়িয়া সদা কুপথে গমন ॥ 
অস্ত পেয়ে শাস্ত হল্য অনস্ত অস্কার । 
পশ্চিমে উদয় দয় পাঁপ যাগু দুর ॥ 
মহীনাথে ভজন্ব ময়নার গুণমণি। 
চারি যুগে পশ্চিম উদয় নাই শুনি ॥ 
বালীীকি বশিষ্ট নারদ আদি খষি। 
কৃষ্ণসেব৷ কৃষ্ণের কীর্তন দিবানিশি ॥ 
হবিনামে তরী তায নামে নামে ঢেউ । 
পশ্চিম উদয় দিতে পানে নাই তেভ ॥ 
তবে যদ্দি তোমার হইল তায় পণ । 
হাক মেবিতে যাব হয্্যা একমন ॥ 
ইহাতে মামার ষদি হয় অভিলাষ । 


. সন্য করি ক্যাঁত্রা সিদ্ধ অর্ধমাস ॥ 


প্রাণপণে পুজিব যুগের যুগপতি । 
পশ্চিম উদয় দিব পঞ্চদশ তিথি ॥ 
শনিবার অমাবস্যা শুভযোগ তায় । 
নির্পম নিক্ষম নয়নে দেখে বায় ॥ 
অধধনাজ্রে সহুযোদয় হব অশ্তীচলে । 
শুনে সনে সভাজন সাধু সাধু বলে ॥ 
মহাামদ কয় শুনে মনে হইল আন । 
মারীচেব মায়ায় মোহিত ৫হল বাম ॥ 
মহাণীভগু লাউসেন মায়া ঢের জানে । 
ভুলাবেক ভূপতি ভাঁবিত এই মনে ॥ 
ওত্যক্স কারণে দেগু পিতা মাতা বন্দী । 
হাঁকগ্ড সেবিতে যাগু হইয়া নিশ্চিন্দি ॥ 
পাত্রের অধীন বাজ শুনে দিল সায়। 
বিকল হলেন বড় লাউসেন বাক ॥ 

ইহ1 আমি কেমনে করিব অঙ্গীকার । 
ধরাতলে পিত। মাতা ধর্ম অবতার ॥ 


দ্বাদশ পালা ৪৮৮৩ 


নিরযোগ ভাবিতে নয়নে বহে নীর । 
বরং মরণ ভাল বিফল শরীর ॥ 

পিতা হল্য পরাৎ্পর শুন্যাচি পুরাণে । 
পাঁলিতে পিতার সত্য রাম গেলা বনে ॥ 
বেদে বলে বিধিপার বাগ্চাকল্পতরু | 
বাপ হতে মা হন সহম্্রগুণে গুরু ॥ 

ভাব বুঝ্যা ভূপতিভবনে গেল। তবে । 
মন্ত্রণা তখন মনে মহামদ ভাবে ॥ 
বন্দিয়৷ মযুরভট্ট আদি রূপরাম। 

দ্বিজ শ্মানিক ভনে ধর্দগুণ গাঁন ॥২ 5৪ 


কৃষ্ণ হল্য লাউসেন আমি কংস বাজ।। 
কর্ণসেন বহ্ছদেব €দবকী হল্য রঞ্জ! ॥ 
নিগুঢ বন্ধন দিব নয় কিছু আর। 

এই মোর প্রতিজ্ঞ অপর অবিসার ॥ 
লাউসেনে কয় তবে নয় শুন সন্ধি । 

আগে এন্যা পিতা মাত দিবি তুলে বন্দী ॥ 
তবে দিবি পশ্চিম উদয় পৃথিবীতে । 
কোটাঁলে কহিল ডাকা কারাগার দিতে ॥ 
করাঘাত তখন কপুর হানে বুকে । 
কারাগারে কোটাল কয়েদ কর্য। রাখে ॥ 
লাউসেন কন দাদ! প্রাণের কপূর । 

এমন সময় কোথা অনাছ্য ঠাকুর ॥ 

কি করিব হায় হায় কি করিব হাঁয়। 
কেমন করিয়। বন্দী দিব বাপ মায় ॥ 
প্রাণপণে করে লোক ম। বাপের সেবা। 
কষ্ট দেই নচেত কুপুত্র হয় যেবা ॥ 

আমি হীন অভাগ। হল্যাম অতঃপর । 

মা বাপ আনিতে যায় ময়ন। নগর ॥ 


ধর্মমঙজ 


তিল আধ বিলম্ব না করিবে পথে । 
কর্পুর চলিল। তবে কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
শর নিয়ে গমন সত্বর শোকমনে । 
নিকেন্তমে উপনীত নয় একদিনে ॥ 
জননী জনকে নতি জুড়ি ছুই কব । 
বচন বলিতে হল্য বিকল অস্তর ॥ 
আশিস করিয়। বঞ্জ জিজ্ঞাসে বারতা ॥ 
তুমি ঘর এল্য। বাছা লাডসেন কোথা ॥ 
পরানপুত্তলি মোব পরশরতন । 

কর্পুর কহেন তবে করি নিবেদন ॥ 
€দবগতি দাদার ছুস্খের নাহি সীমা । 
কারাগারে বেখেছচে কয়েদ কর্যা মামা 
দিতে বলে দিবাকর উদয় পশ্চিমে । 
আর চায় তুন্ু' বন্দী অপ্রত্যক্স ক্রমে ॥ 
হাঁক হায় করে বগা হাকুলি বিকুলি। 
চাহি! রহিল যেন চিত্রের পুস্তলি ॥ 
উড়িল পরান শোকে নয়ন অঝোঁব । 
অনেক ছস্থের বাছা লাউসেন মোর ॥ 
তাঁর €লগ্য। সন্ত শালে দিয়াছিন্ ঝাপ । 
সেঁ হেন সোনার চান্দে শক্র দেই তাপ ॥ 
সকালে গোধন লয়ম্য কৃষ্ণ গেল বন। 
যশোদার হল্য এথা আকুল জীবন ॥ 
৫ককেয়ী পাষভ্ভী বামে পাঠাইল বনে। 
কত ন। উদ্বেগ হল্য কৌশল্যার মনে । 
এখনি গোৌড় চল গেলে অসম্ভব । 

পথ পানে চাক্ষ্যা আছে প্রাণের যাদব ॥ 
শ্বশুর শাশুড়ি বন্দী শুন্য শোকসহজ্জঞ। । 
স্থয়াগ। বিমল! কান্দে কানড়া কলিঙ্গা ॥ 
অগ্রসর কর্ণসেন অভি শুভবেল। । 
পশ্চাৎ্ চলিল বঞ্জা আবোহণ দোলা ॥ 


স্বাদশ পালা 


কর্পুবর পশ্চাৎ যান কিশোর বয়েস । 

পাঁচ দিনে প্রবর্তনে পনি গৌড় দেশ ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ধরামর বরপে ধর্ম যারে দিলা দেখা ॥২৩৫॥ 


কারাগারে লাউসেন করবেন বিষাদ । 
কর্গুর আথায়্যা আস্ত দিলেন সংবাদ ॥ 
বিধির বিপাক বল্য। হয়েছিল বাধা । 
মনের আধার গেল মা আল্যেন দাদা ॥ 
উদ্বেগ তোমার শুন্য আন্তাঁচেন পিতা ৷ 
স্থথী হল লাউসেন শুনে শুভকথ। ॥ 
হেনকালে রাঁজ। রানী হেল উপনীত । 
লাউসেনে দেখিয়া নয়ন আপ্যায়িত ॥ 
করপুটে লাউসেন করিলেন ভক্তি । 
“চ বাব প্রদক্ষিণ প্রণাম প্রণতি ॥ 
বঞ্জ। কন বাঁছলার বালাই লয়্যা মব্রি। 
একবার মা বল অভাগী কোলে করি ॥ 
জন্মলীলা ৫দবকীজঠরে যছুরায়। 
মনের আধার ষত মরমে মিলায় ॥ 
প্রাণধন তুমি রে গুণের গুণনিধি | 
কত কষ্ট দিয়াচে মাহুছ্যা কাল বাদী ॥ 
তোর লেগ্যা অভাগী দিয়াচি শালে ভব । 
আমি বন্দী থাকি বাঁছ। তুমি যায় ঘর ॥ 
লাউসেন তখন করেন নিবেদন । 
কি হল্য কপাঁলে মোর কি ছিল সাধন ॥ 
₹স বন্দী দ্রিলেক দবকী বসুদেবে । 
পুক্রভাঁবে উদ্ধার করিল। কৃষ্ণ তবে ॥ 
আমি দিব তোমাদিগে বন্দী উপযোগ । 
পরকালে নরকে বসতি পাপভোগ ॥ 


৪৮৩৬ 


ধর্মম্ঙ্গল 


প্রবোধ করিল বঞ্জ। প্রভৃত্ব বচনে । 
বিদায় হইয়া আত্য রাজ সন্পিধানে ॥ 
বরাসনে মহারাজা বশ্যাচে সভায় । 
কান্দিতে কান্দিতে গেলা লাউসেন বায় ॥ 
বন্দী বাখ্য। বাপ মায় বিধির ঘটন । 
সেবিতে হাকণ্ডে যাই পণ সনাতন ॥ 
কষ্ট যদি কোনরপে কদ্দাচিৎ পান । 
ভবসিন্ধ সংগমে বিমুখ ভগবান্‌ ॥ 
ভ্রিকালে অকাল তবে বলে মহারাজা । 
পাত্রের প্রত্যয় হেতু বন্দী থাকু বগা ॥ 
কর্ণসেনে আনিয়া করিল পুরস্কার । 
সভায় বমিলা তবে সস্ভোষ অপার ॥ 
তবে আস্ত লাউসেন জননী গোচরে । 
কহিলেন সবিনয় কর্পর পাতরে ॥ 
আমি হীন অভ্াগ। উদয় দিতে যাই । 
যথাঁকাঁলে জননীব সেবা কর্য ভাই ॥ 
কন তবে কর্পুর হাকণ্ডে আমি যাব । 
নিত্য ব্রহ্ম নারায়ণ নয়নে দেখিব ॥ 
লাঁউসেন কন তবে নারায়ণ কোথা । 
শুনি লোঁকে পিতা মাত। সাক্ষাৎ দেবতা ॥ 
প্রাণপণে সেবা কর পরকাল পাবে। 
নিত্যব্রহ্ম নারায়ণ নয়নে দেখিবে ॥ 
এত শুন্যা কর্পুর বুঝিল অন্য নয়। 
জননীর সেবায় যামিনী দিব বয় ॥ 
তবে তুষ্ট লাউসেন তখন বিদায় । 
প্রদক্ষিণ প্রণাম মায়ের ছুটী পায় ॥ 
এইখানে পাল! সাঙ্গ অঘোর বাদল, | 
দ্বিজ প্রামানিক ভনে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥২৩৬॥ 


তো ধর্মাষ্ম 1 অনমো জিরা ॥ 


বিষম ধর্মের ঘন করাতেবর ধার । 

এক মন করিলে অবশ্য হয পাব ॥ 
নিকেেতনে উপনীত লাউসেন বাজা । 
সমাচার শুন্য আল্য সবজন প্রজা ॥ 
কালু বীর কুনিশ কন্িল তিন বার । 
অআবশণেত গেলেন বাম অযোধ্তা আধাব ॥ 
মম্সনা আধার ছিল মহারাজ বিনে । 
আনমুখ দখা বড ছুখ হল্য মনে ॥ 
সেন কন আন দাদা অব্দধপ কখন । 
সেবিতৈ হাাঁকণ্ডে ষাইব বর্গ সনাভন ॥ 
বাপ মা €গীড়ে বন্দী বিধিন বিপাকে । 
জাঁতিকুলশীল সঁপিল তোমাকে ॥ 
ব্রাঁজ্ে হবে €তকোটাল দিবসে হবে বাজা । 
স্বালন করিবে পুক্র সমধিক প্রজ্। ॥ 
আছিল ক্রথ ব্বাজ। অবনীভুবনে । 
মহিমা বিল্তর শুনি মাক্ড প্রানে ॥ 
স্রপ্জিয়া হুযোধন নুপতিবন €লান। 
কোন কমে না করিল কপাচাষ ত্রাণ ॥ 
নিধন হইল কন লবণের শুনে । 
অনভ্যাঁপি অন্ত ষঘশ এ তিন ভুবনে ॥ 
ত্রাঙ্দগণ কৃষ্েের ভক্ত বেতাগমে শুনি । 
বহুত্তব বিনয করিবে বীববাণী ॥ 
কষ্তকথা বামকথা তায় দিবে মন । 
চতুব্নাক্ষে না করিবে অধর্গাচরণ ॥ 
পবধনে লোভ কবে পাপপ্তুণ্য হয় । 
মধার্দিক জনেব মষাদ1 তেন বয় ॥ 

উষ্ গজ অশ্ব আদি আহছয়ে অসহখ্যা । 
নত্ব সমধিক কব বাজি দিন বুক্ষা ॥ 


৪৮৮৮ 


ধর্মমঙ্জল 


রাজনীতি বীরে কয়্যা রাজ্যের ঠাকুর । 
লখ্যাকে দিলেন সঁপে নিজ অস্তঃপুর ॥ 
বিপত্তয সাগরে পার তুমি কর দি । 
আনন্দে হাঁকণ্ডে যাই সাধিতে ভপাধি ॥ 
তোমাকে দিলেম সঁপ্যা এ চারি তরুণী ॥ 
ফৌবনে জীবন দিয়। বাখিবে ষামিনী ॥ 
চিন্রসেনে না করিবে চক্ষের আয়ড় । 
স্বামীভাঁব সমান বাখিবে সাত গড় ॥ 
লখ্যা বলে প্রাণপণে লবণ শুধিব । 
অন্যমত করিলে সবংশে নাশ হব ॥ 
অধম দেখিয়। দয়া কর্যাচ আপুনি । 

কি দিয়া শুধিব ধার আমি অভাগিনী ॥ 
এতেক শুনিয়া সেন লক্ষাঁর বচন । 
অস্তঃপুবে গেলেন আনন্দ মনে মন ॥ 
প্রীতি নীত বুঝান প্রেয়সী চারিজনে । 
পত্বীর প্রভৃত্ব লেখে পাঁরিজাঁতিহরণে ॥ 
রান্রিদ্দিন শ্রবণ করিবে রামায়ণ । 
অতিথে ওদন দিবে হয়্যা একমন ॥ 
পতি পত্রী উভয়ের পাপ পুণ্য ফলে । 
ধর্মপত্রী ধর্ম যজে ধর্ষশীল হল্যে ॥ 
নিশিদ্িন নিয়ম করিবে নিরামিস্ত | 
দয়ার ঠাকুর দেখা দিবেন অবশ্য ॥ 
ধরামরে ভক্তি কর্য। ধর্মে বেখ্য মতি । 
পশ্চিম উদয় হব পঞ্চদশ তিথি ॥ 

এত শুন্যা চাবি বানী আকুল পরান । 
অবনী লোটায়্যা কান্দে অঝোব নয়ান ॥ 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম। 
শ্রবণে সম্ভাঁপ যায় সিদ্ধ হয় কর্ম ॥২৩৭।॥ 


দ্বাদশ পালা নিক 


স্বামী বিন। সীমস্তিনী স্বপনের ভাষা । 
উদয় দেখিতে বাব এই মনে আশা ॥ 
অনিত্য সংসাঁর বলে অকাল মরণে । 
দয়াল কেমন হরি দেখিব নয়নে ॥ 
লাউসেন কন তবে নয় হেন বিধি । 
যুবতীর যৌবন যামিনী কাল নদী ॥ 
দার! সঙ্গে দেবা্নে দৃঢ় নয় মন। 
পশ্চিমে উদয় হব পূর্বের পূষন্‌ ॥ 

চারি বানী তখন চবণে গড়ি যায় । 
মহাভারতের কথা মন দিবে তায় ॥ 
পাঁচ ভাই পাগুব পাঁশায় ৫কল পণ। 
দেখ সঙ্গে ভ্রপদন্ন্দিনী গেল। বন ॥ 
রামায়ণ উপাখ্যান রচিত বাল্সীকি । 
বাম গেল। বনবাস সহিত জানকী ॥ 
সেন কন শুন্যাচ সম্যক বামায়ণ। 
'অবণ্যে হবিল সীতা অবোধ বাবণ ॥ 
ঘরে বস্যে কষ্তকথ। শ্রবণে পুরাণ । 
পশ্চিম উদয় দিব প্রস্থ ভগবান্‌ ॥ 
ছুরাচাঁর কদাচার না হয় যেন দেশে । 
মা বাপের তত্ব নিবে প্রতি মাসে মাসে ॥ 
বচন বলিয়া সেন হল্যান বিদায় । 
সামুল। মাসিকে ডেকে কন সমুদায় ॥ 
স্বধর্মে সাঁমুল। হল্য সত্যের আমিনি । 
নিবেদন করেন মযনার গুণমণি ॥ 
আমি বড় অভাগা অবনী লোক নিন্দি। 
বিধিবশে বাঁপ মা! গৌড় দেশে বন্দী ॥ 
বিপভ্তা সাগরে পার তুমি কর যদি। 
কেমনে উদয় দিব কহ তার বিধি ॥ 
সামুল। বলেন বাছ। তবে সাধু গুণ । 
বিষম ধমের ঘর বিষের আগুন ॥ 


৪০৯৩ 


ধর্মমঙগল 


যুগে যুগে আমি বে ধর্মের ব্রতদাসী। 
পশ্চিম উদয় দিব প্রতি কাঁলনিশি ॥ 
মনে দৃঢ় কর্যাঁচি মানাব মায়াবীবে । 
জাতিস্মরা আমি রে ৫জমিনি মুনিবরে ॥ 
সপ্তম জন্মের কথা মনে পড়ে সব । 
গাঁজন সাজন কব সহিত উৎসব ॥ 
কহিব পুজার ক্রম হাঁকগুঁর কুলে । 
কবরতাব তুষ্ট অষ্ট কমলেবর স্কুলে ॥ 
বিধির বিহিত কাল বিলম্ব না সয়। 
প্রতি কাঁলে হত্যে চায় পশ্চিম উদয় ॥ 
মাসির বচনে সখী ময়নার নাথ । 
শুভকালে সাঁজন করিল সাংষাত ॥ 
জয় জয় ধর্ম জয় জয় নিবঙজন। 

ত্বরিত নাবিক তরি সাজায় তখন ॥ 
ধুপ দীপ ধুনাখণ্ড ধবল চাঁমর । 

কর্পুৰ কনক সব কাঁতি হীবাঁধব ॥ 
অষ্ট ভাজা উপহার উড়ির তও্ডুল । 
মলিকা মালতী যুখী নানা জাতি ফুল ॥ 
শভ্থ ঘণ্টা স্বাছ্য সেবার কালে চাই । 
ষাড় মনোবরথ সঙ্গে স্বকপিলা গাই ॥ 
মণিময় মুক্ত] হাতি মানিক যুগল ॥ 
পুরোহিত সঙ্গে চাই নাপিত কুশল ॥ 
শারী শুয়া ছুই পক্ষ সোনার পিগুবে । 
বাম নাম কৃষ্কনাম হবিনাম করে ॥ 
দ্বাদশ ভকিতা সঙ্গে দ্বাদশ আমিনি। 
ধর্মের গাঁজন দেই জয় জয় ধ্বনি ॥ 
ঢাকে কাঠি দিলেক বাঁইতি হরিহর । 
বই ঘর চাঁপিক্সা বসিল সদাকর ॥ 
সরণিয়ে ক্ৃমঙ্ল শঙ্খচিল ভ্রমে | 

শব শিবা সম্পূর্ণ কলসী দেখে বামে ॥ 


দ্বাদশ পাঁলা। ৪৯১ 


লোহিত বরণ বেট্র1 নট ছুই কাঁন। 
পরিমল দস্তপাটি পিঙ্গল নয়াঁন ॥ 

ব্যক্ত হয়্য! লাউসেনে সবিনয় বলে । 
পশ্চিমে উদয় দিবে প্রতিকাল হল্যে ॥ 
মহীতলে মৌহিত মহিম মহারাজ । 
সঙ্গে যাঁব হাকণ্ডে সাধিব কিছু কাজ ॥ 
তিন দ্দিন উপবাস তথির কারণ । 
দেখিব দয়ার হরি দয়াল কেমন ॥ 
ইন্দের বঞ্চনা হেতু উপযোগ করি । 
গোবিন্দ ধরিল। করে গোবর্ধন গিরি ॥ 
রৃতিভঙ্গ দেখিয়া কুধিল দেব রায়। 
ঝড়বৃষ্টি উত্পাঁতে ঝকড় বন্ধ্যা যায় ॥ 
গোবিন্দে বিহিত বলে সহিত গোঁকুল । 
শ্রীনন্দ যশোঁদ। মনে চিস্তিল। আকুল ॥ 
সমাহিত সাধন বোধন সেই কালে। 
হষঞ্চসেবা আরস্তিল কালিন্ীর কূলে ॥ 
দ্বিজের বালক আমি দেবাচনে যাই । 
কৃষ্ণসেবা দেখিতে কৌতুক ধায়াধাই ॥ 
পঞ্চরসে শাচুর পুজার আয়োজন । 
লালস হইল দেখ্য। লুন্ধ বড মন ॥ 

ধরণী ধরিতে যাঁয় নাই ধর্মীধর্ম। 

শাপ দিল সনে কৃত শ্বান কুলে জন্ম ॥ 
বিধিযোগ বিনয় কবিতে দিল! বর। 
যামিনী প্রসাদ ফলে আমি জাতিস্মর ॥ 
জন্মাস্তবে কথা তায় আমি সব জানি । 
চতুতু জ হাঁকত্ডে দেখিবে চক্রপাণি ॥ 
এত শুন্য লাউসেন অভিযোগ তাঁয়। 
আস্য আন্ত বাছা বল্যা উঠালেন নায় ॥ 
বন্দিয়। ময়ুরভষ্ট আদি বরূপরাম। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণগান ॥২৩৮। 


গজ 


ধর্দমকবল 


অনিল মিশালে নৌকা ছটে এবাবত । 
দ্িশাঁর মালুম কাঠে দিশ। করে পথ ॥ 
ব্রাকৃসা রাঘবদ্দহ রেখ্যা কত দূর । 

পার হয়্য। উদ্বিপন পায় দেবাক্ষর ॥ 
দেবাক্ুর দেউলে দেখিল দশভুজা | 
যোগিনী ড।কিনী ষাব যোগে করে পুজ। ॥ 
তোয়ের তরঙ্গে তরি তার! যেন ছুটে । 
চক্ষু নিমিষে গেল টাপায়ের ঘাটে ॥ 
শালে ভর দিয় বগা হল্য খানি খানি । 
চতুতুজ যেখানে দেখিল চক্রপাণি ॥ 
আসান দাঁন করিয়া চপলে চেপ্যা নায়। 
তীরণ ভপন দেখ্য। তারানদী পায় ॥ 
দয়াপুরে দেখিল ছিভুজ বাঁধাশ্াঁম । 
সর্বজয়া সক্কেতমাধব সীতাবরাম ॥ 
ভ্রিযোগিনী বাখিয়! তাপিনী তপোবন । 
কটকর্ণ নদীর কুলে কৃষ্ণ দরশন ॥ 
কোৌশিকের কুটিরে কেবল পত্রাবলী । 
বুন্দাবন সমেত দেখিল বনমাঁলী ॥ 
নীলাঁচলে নীলচক্র দেখে লক্ষহাঁত । 
বলরাম স্ভদ্র! দেখিল জগন্নাথ ॥ 
দিগে দিগে লোক যত দবশনে যায় । 
পিঠা ভাত প্রতুব প্রসাদ কিন্তা খায় ॥ 
বর্ণগুরু ব্রাঙ্গণ বিচার কিছু নাগ । 
হাতি পেতে অন্ন নেই চগ্ডালের ঠাই ॥ 
সেতুবন্ধ বাঁমেশ্বর সম্মুখ নিক্ষড়ে । 
দেখিল দক্ষিণ শিব তদেউল ভিতবে ॥ 
পরিসর পার হস্স্যা পাইল মহানদ । 
কৃষ্ণ অবতারে থা হেল তেশী বধ ॥ 
উপমণি অগ্রদ্বীপ এড়িয়া তুরিত । 
অভ্ভগিনি হাঁকণ্ডে হইল উপনীত ॥ 


হাঁদশ পাঁল। ভঞ্ত 


এরি ভাব নাই ভাঁয় উপযোগ পর। 
কেশরী কুঞ্জবে করে এক ঠাঞ্ডি ঘর ॥ 
হরিণ শাদূল চরে হয়্যা একযোগ। 
অধর্ম আচার নাই অম্থতের ভোগ ॥ 
সর্প কোলে নিদ্রা যায় শয়নে সার । 
ভাবে বস্যে এক ঠাঁঞ্ি ভুজঙ্গ ময়ূর ॥ 
সামুল। কহেন সেন সজল নয়ান। 

এই বাছ। হাকগু প্রভুর আছ্যি স্থান ॥ 
সত্যযুগে বাঁউটি পাথন্সবান্ধ। ঘাট । 
কমল বিমল হীরা কনকের পাট ॥ 
ধর্মসেব! বরণি সাধিল এইখানে । 

বরুণ সাধিল পুজ। বিধির বিপানে ॥ 
সহত্্ অঙ্ঞুন পূজা সাঁধিল সাদর । 
দেবি ব্রহ্মখষি দেবত। কিন্ত্রব ॥ 
জয়যাত্রী সভে দেই জয় জয় ধ্বনি । 
উচ্চরোল বাছ্য বাজে হাকগ্ড অবনী ॥ 
ঢাঁকে কাঠি দ্িলেক বাইতি হরিহর । 
বনজজ্ত সকল বিকল বনাস্তব ॥ 

তীরে উঠে তখন তরণি তোয়ে রাখি । 
বন কাটে কামার বয়ড়! বাঘনখি ॥ 
সাঁলসিজ লতাফনি শিমুল আসদ। 
আম জাম হরীতকী আউচ আকন্দ ॥ 
বাবল। বাঁকস নিম বেডঙ্চ বাঙ্কনা । 
কাঞ্চন কেতকা চাপ করবীর লোন ॥ 
তপন তমাল তাল তেতুল ভেলাই । 
শিরিস সাগ্ডিল্য কোলি সহকার সাই ॥ 
বিপিনে ব্যাপিত ছিল বারি হল্য ধরা । 
পুরটের চিত ভগ্ন পূর্বের দেহার। ॥ 

নত হল্য জয়যাঁত্রী লাউসেন ভূপ। 
প্রদক্ষিণ করিল প্রণাম ঘথাবূপ ॥ 


৪৯3৪ 


ধর্মমজ্জল 


পুজার হইল স্থল পঞ্চবিধি সার । 
কপিলাঁর গোময়ে করিল সংস্কার ॥ 
বান্ধিল বেদ্দিক! তাক বিচিত্র বিতান। 
কনক মানিকে ৫কল জগতী নির্মীণ ॥ 
ঢাকে কাঠি দ্িলেক বাইতি হরিহর । 
বেত হাতে নাচেন ছুলভ সদ্বাগর ॥ 
নাংক্র ভকিত্যা। নাচে সমাহিত মনে । 
হুড়াহুড়ি পড়্যা গেল হাকগ্ সিনানে ॥ 
শ্রীধর্ম পিরিতে হরি বল বন্ধুজন । 
মানিক বচিল গীত মুক্তিপদে মন ॥২৩৭৯॥ 


বেট্ট। বলে আজি হল্য বিধিভাঁব চিত । 
পাপ তাপ খণ্ডাইব সান কর্যা তীর্থে ॥ 
জয়যাত্রী লয়্যা তবে লাউসেন বাজা । 
সান দান তর্পণ করিল নিত্য পুজা ॥ 
উচ্চবোলে বাছা বাজে হাকগ্ড অবনী। 
সেবায় বসিল সভে শুভকাল গুণি ॥ 
সামূলা সম্মুখে বস্তা সমাহিত মন । 
পুজার পদ্ধতি ধরে পুরোধা ব্রাহ্মণ ॥ 
ধূপদীপ ধুন! খণ্ড জলে সপ্ত বাতি । 

জয় দিয়! পুজিল যুগের যুগপতি ॥ 
ধর্মশীল আমিনি মাথায় পোড়ে ধুন1। 
শভ্খঘণ্ট! ঢাক ঢোল সঘনে ঘোষণা ॥ 
নিশি দিবা লাউসেন নিরঞ্জন পুজে । 
তপন ভপন্ত্যা যেন তপোবন মাঝে ॥ 
উপবান প্রতঞ্ত নিয়ম অনাহার । 
কপাযুত না হল্যেন প্রভু করতাব ॥ 
কন্দিতে কান্দিতে সেন করে অর্থাদান । 
'আম্িিনি ভকিত্য। কান্দে অঝোর নয়ান ॥ 


ছবাদশ পাল। ৪৯৫ 


ওহে ধর্ম ঠাকুর দিনের দিবাকর । 
প্রতিকালে পশ্চিম উদয় দেহ বর ॥ 
গোকুলে গোবিন্দ তুমি গোবর্ধনধানী । 
নিকুগ্ নিভৃত কুঞ্জে বাঁধার মুবারি ॥ 

তুমি জল তুমি স্থল চক্রাচর ভূমি । 

তুমি সীত। তুমি রাম বাধাশ্যাঁম তুমি ॥ 
আর বলে চারি বেদে অগতির গতি । 
পুরাণে শুনেছি তুমি পাগ্ডবসারথি ॥ 
আমি করি আছ্য পুজ? হাঁকগ্ড নিয়ড়ে । 
জন্মদাতা জননী যাতনা পান গৌড়ে ॥ 
তাঁদের উদ্ধার কর এই মাগি বর। 
পশ্চিম উদয় দেয় প্রকু গদাঁধব ॥ 

বারটি ভকিত্য? কান্দে হাঁতে বেত বাড়ি । 
জয় ধর্ম বল্য। বেট্রা যায় গড়াগড়ি ॥ 

এক অর্থ দিলেন ছুলভ সদাকর । 

এখ1 গোৌড়ে পাত্রের মুণ্ডে পড়িল বজ্জব ॥ 
ববামনে সভায় বশ্যাচে বনুনাথ | 
স্থরুপুর সম শোভে শক্রের সাক্ষাঙ ॥ 
গজমুক্ত। গলায় গোঁকণে করে মাল।। 
কপালে মানিক জলে কনে নিশি আলা ॥ 
সভায় পুরাণ পড়ে সদানন্দ দ্বিজ। 

কেবল রাজার বাঞ্চ। কষ্ণপদরজ ॥ 
সভাজন সভে কান্দে শুন্যা কংসবধ। 
ময়ন। নীশিতে যুক্তি ভাবে মহামদ ॥ 
ভাগিম্ত। হাঁকণ্ডে গেছে কিসের ভাবনা । 
এই কালে বিনাঁশ করিব তায় ময়না ॥ 
মহল ভুূবাব তার ন। রাখিব মাটি । 
কালুকে ইনাম দিব কনকের ধটি ॥ 
হোসেন হুসনে দিব চাবি ভাগিনা বৌ। 
মকবের চান্দে যেন খন্তা পড়ে মোউ ॥ 


& ৯৬ 


ধর্মম্ঞজল 
খণশেব শক্ুশেষ বাখা নয় তা । 
চিত্রসেন নাতির গলায় দিব পা ॥ 
এই যুক্তি অন্ুমাঁন অন্ক্ষণ চিত্তে । 
কপট কবিয়। কান্দে বাজার সাক্ষাতে ॥ 
জিজ্ঞাসে নৃপতি পাত্র কিসের কারণে | 
দীনহীন ছিজ শ্রীমানিক রস ভমে ॥২৪-॥ 


পাত্র বলে তখন প্রভুত্ব নিবেদন । 
লাঁউসেন ভাগিন্তা আমার শ্রাণধন্ন ॥ 
তোমার লবণ খায় তুমি অনদাতা । 
এতদ্দিনে বাম তাঁকে হইল বিধাতা ॥ 
হাঁকশ্ডে উদয় দিতে গেল অন্কাল । 
ময়নার বিতথা হয়্যাঁচে মহীপাঁল ॥ 
কনিষ্ঠ। ভগিনী বগ্জা কারাগারে বন্দী । 
অতেব তোমার কাঁছে এই হেতু কান্দি ॥ 
গণ্ডা আশ্তা নগরে কর্যাঁচে উপন্রব | 
ভাঙছে ভুবন গঞ্ড ভয়ে লোক সব ॥ 
খরতর খড়গ শিবে ক্ষিতি করে ভেদ । 
কুষ্ণপুজা তপ জপ কর্যাঁচে নিষেধ ॥ 
দিবসে বিপিনে থাকে দেখা নাই দেই । 
সাধ্য করি সহজে সমুখ তাঁর নেই ॥ 
পলায় সমন্ত লোক প্রাণ নাহি বান্দে। 
কোথা ছিল পাপ বাহু গবাাসিল চান্দে ॥ 
পলা ইল ব্রাহ্মণ পইতা৷ গেল পড়্যা । 
ইবষ্ণবের কৌপীন বাতাসে গেল ছিড়্যা ॥ 
তাঁমলি পলাকস তাঁতি করে হাকু পাকু । 
হায় হায় উলুবনে হাঁবাইল মাকু ॥ 

যুবতী পলাযে ষাঁক্স হাতে কাখে পো । 
কিবা-হল্য কাল গণ্ডা কোথা ছিল গে। ॥ 


৩২ 


দ্বাদশ পাল ৪৯৭ 


প্রাণ ভয়ে পলায় কুমার ফেল্য। হাঁড়ি । 
চরখ। খাউই ফেল্য। পলাইল বাড়ি ॥ 
বুড়ি বলে হায় রে বুড়ার মাথ। খাই । 
ছুটে ষেত্যে টুটে এল্য আপদ্‌ বালাই ॥ 
এইবপে অহনিশি উপব্রব করে । 
স্বর্গপুরী শূন্য হল সেন নাই ঘরে ॥ 
হুকুম তোমার পাল্যে হয় বরাবর । 

নব লক্ষ দল সাজে গণ্ডার উপর ॥ 

রাঁজ। বলে সঙ্গে যাব বাঁজ্যে বিপু বক্র । 
নীলাচলে প্রভূর দেখিব লীলাচক্র ॥ 
দরশন ভাগ্যফলে দ্বিতীয়ার রথে । 
বলরাম স্ুভদ্র। সহিত জগন্নাথে ॥ 

পাত্র বলে তুমি গেলে বুঝি নাই ভাল । 
অবরাঁজকে রাজ্য নষ্ট মান্ধাতার হল ॥ 
আমি গেলে গণ্ডার আনিব অসিমণি। 
বস্থনাথ বলে তবে সাজায় বাহিনী ॥ 
দক্ষিণ কালিনীকুলে দিব গিয়। থানা । 
বিনাশ না হয় যেন সেনের ময়ন। ॥ 
লাউসেন আমার কেবল প্রাণধন । 
কালু বীরে ময়ন। করিবে সমর্পণ ॥ 

পাত্র বলে নিবেদন পৃর্থীনাথ আগে । 
ভাল মন্দ আমাকে ভাগিনার দায় লাগে ॥ 
কিন্তু নিব কাষ্ঠ হাঁড়ি বন্ধন কাঁরণ। 
কদলীর পত্র নিব করিতে ভোজন ॥ 
এত বল্যা এমনি আনন্দে যায় পুর । 
নব লক্ষ দল পাজে বাজে রতন তুর ॥ 
দিজ শ্রীমানিক ভনে বাকুড়ারায় সখ। ৷ 
দ্বিজবূপে দয়া কর্য। দিলে যারে দেখা ॥২৪১॥ 


9 ৯৮৮ 


ধর্মমঙ্গল 


মণিবাম বায় সাজে মান্ধাতাল নাতি । 
হাজার বন্দুকী সাজে বি২শতি পদাতি ॥ 
নামজাদা সিফাই সর্দার কত সাজে । 
জোড়া শিক জয় ঢাক জয় ঘণ্টা বাজে ॥ 
ভগীবরথ বায় সাঁজে ভূপতিবু মামা । 
উত্ভুদলে সাঁজনি। উটের পিঠে দামা ॥ 
কেহ বলে ধরব ধর কেহ বলে মার। 
ফন্িকাঁল ফলঙ্গে ফাছুনি সাত বাব ॥ 
কোচের ভভূপতি সাজে নাম তার কালু। 
আততব ছত্তিশে করে আচ্ছাদিত তন্চ ॥ 
পর্বতীয় ঘোড়ার পুবটে বান্ধা ক্ষুর । 
দড়বড় করিয়া চলিল দূর দূর ॥ 

ঢাঁলি পাকি সাঁজিল হাজার তিন সাড়ে । 
ফণিমণি উপরে অবনী খান নডে ॥ 
বাজ্যধর বায় সাজে রামসিংহের খুডা 
চাপড্ডে ভড়াঁতে পাবে পর্বতের চূড়া ॥ 
শতাই সিফাঁই সঙ্গে শাঙজিধর কুড়ি । 
উত্ুদদলে অশ্খের উপরে দডবডি ॥ 
দলপতি বায় সাজে দলুইপুবে ঘর । 
কমল সর্দার সঙ্গে কুশল পাঁতর ॥ 
ক্ষবাদার যাহার সঙ্গেতে শয় শষ । 
জোড়াশিঙ্গ। হাতীব উপবে জয়জয় ॥ 
মস্ত্ররাজ1 সাঁজিল মাতঙ্গে দিয় বার । 
নক অঙ্গ কোল সাজে নগদি হাজার ॥ 
বাধার বাগতি সাজে বলে অহিঘট । 
চোখ চোখ হেতাঁব বাঁন্ধিল চটপট ॥ 
হ1সন হুসন সাজে হাতীবর উপব । 
সাজ্যা গাক্স মজা পায় হাতে চাপ শব ॥ 
বাইশ হাজার খোকা! বিশাঁশয় মিএগা | 
টাউন উপরে তাজি টাটু যায় হত ॥ 


দ্বাদশ পালা ৪৯৯ 


মোগল পাঠান সাজে খানসামা কাজি । 
মুস্তকিম সেকজাদ। মীর মদ্দ গাঁজি ॥ 
চাঁপে চাপ হইয়। চলিল কানে কান । 
নগের উপরে ভঙ্ক। নগিরা নিশান ॥ 
রাজীব ঘোষাল সাজে রাজপুরোহিত । 
সমরে শমন সম বিচারে পণ্ডিত ॥ 
গঙ্গাধর ভাঁট সাজে আব ভিছ্য। মেট্যা । 
পয়মাল হেতারে পাষাণ পেলে কাট্যা ॥ 
অন্ধকারে প্রথম যামিনী যায় ঘোর । 
গাঁটকাট। গেঁঠার সাঁজিল জুয়াঁচোর ॥ 
কালুমাঁলি কামলি সাঁজিল কতজন । 
ভেকধারী ভিক্ষ। আঁশে ভিক্ষুক ব্রাহ্ধণ ॥ 
এই বীতে সেজে চলে ন লাখ নস্বর । 
লাফ দির়। পাত্র উঞে নগের উপর ॥ 
পথে কত অমঙ্গল পদ্ধতিয়। দেখে । 
*হলন্ববে প্রক্ষভালে কাঁলপেচ। ডাকে ॥ 
খাঁত। খাতা শ্রগাল দক্ষিণে খায় মড়া। 
কাল ডাকে মাথায় কঙ্কাল মানে বেড়া ॥ 
ন! মানিয়া বিরোধ নিদ্ান ভেব্যা যায় । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ। বাকুড়াঁরাঁয় ॥২৪২।॥ 


দড় বড় দম্পই অবনী কম্পই 
দলবল দন্ুজ নির্ধাতং । 
মোহি মহী পর অবতহি লুটই 
তুরঙ্গ কুঞ্জর সাথং ॥ 
মহীপর উপরে ঘন ঘন দ্াপই 
ভাগই খরতর চাঁপহ। 
তরয়াঁর &তছলে - আনব বম্পই 
হানই বিপুকুল দাঁপং ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


শঙক্স শাক্িধর তর্জই সঘনে 
গর্জই কার অবি ঘোরং। 
মস্তক অবধে অহিধর ভাবই 
ভাবই সংসার পাবরং ॥ 
চলে সেনা চপলে চাঁপিয়া ছুকুলে 
চৌদিক জুড়িয়। বাটং । 
কেহ বলে ধর ধর কেহ বলে মার মার 
কেহ বলে কাট কাটং ॥ 
তুরঙ্গ সকলে পতঙ্গ নিকলে 
করি ধায় উক্ত করি পুচ্ছং | 
ঢালি পাকি বন্দুকি ধাইল ধানুকি 
যছুকুলে ৫জছনে স্বচ্ছ ॥ 
চর চল বুত্তে চিন্তিয়া চিত্তে 
শ্রীধমচরণ দ্বন্দং | 
দ্বিজ শ্রীমানিক রচিল রসিক 
বপোদয় সুন্দর ছন্দং ॥২৪৩॥ 


এইরূপে সেজ্যা চলে রাজার নক্র । 
পার হল্যা বমতিত পাত্রেব যথ। ঘর ॥ 
€ভববী রাখিয়। পায় ভগবান্‌ পুর । 
দত্তবাটি দক্ষিণে রহিল কতদূর ॥ 
ক্রিক্ষা নটিনী পাট সম্মুখ নিয়ড় । 
জামতি বাখিয়। পায় জাঁলন্ধার গড় ॥ 
পার হয়্যা শিলাভঞ্জ পায় পার খণ্ড । 
বর্ধমানে বিশ্রাম করিল বাব দণ্ড ॥ 
আছ গঙ্গ। দামোদর নাএ পার হয়্যা। 
উচালন দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়। ॥ 
চলিল বাজার সেন। চক্দ্রে লাগে শোভা । 
পীত নীল পতাঁকা প্রচক্স মণি কিবা ॥ 


ঘ্বারদশ পালা ৫০৯ 


অবসরে এক দণ্ড মোকাম যেখানে । 
কত শত পুখুর শুথায় জল পানে ॥ 
পিরিস মেলাগড় পার হয়্যা ষায়। 
আমিন্যার সরাই দিয়া অশ্বরাক। পায় ॥ 
রাঙ্গামেট্যা মান্দারণ বাম দিকে বাখি। 
দেবীচক উসতপুব পায় দেখাদেখি ॥ 
পাত্র ভাঁবে তখন প্রবন্ধ পরিণাম । 
কালিনীর কুলে সেনা কৰিল মোকাম ॥ 
সন্ধ্য/কাল অতীতে সহবে দিব হানা । 
বলে ছলে কৌশলে বাছ্য করে মান। " 
শিকদার য্ছ্যপি শিঙ্গাঁয় দেই ফুক । 
পাবা জাল্য। পাঁবকে পোড়াব তাঁর গুখ ॥ 
নিশান বাজায় যদি না শুনে নিষেধ । 
কালীর খর্পরে তাঁর কেট্যা দিব ছেদ ॥ 
কাড়া পভ দগড়ে বাসার দিলে কাঠি । 
মাহসাঁর বুকে তাঁর তুলে দিব মাটি ॥ 
এইবূপ অনেক করিল আসতাঁড! । 
থাকুক অন্যেব দায় নাহি সবে ঘোভ। ॥ 
উন্তওবে রাজার সেন। অবপা অবনী । 
ছুসাঁরি দোঁকান দিয়া বসিল দোকানী ॥ 
কেহ কিনে চালু ভালি কেহ কিনে হাড়ি 
গব্য কিনে ভব্য লোক গাঁঠে যাঁর কড়ি ॥ 
রন্ধন ভোজন কর্যা পঞ্চ রস খায় । 
হবিষে উন্মভ্ত কেহ হরিগুণ গায় ॥ 
যতেক অকর্ণ বেদ এক ঠাঞ্ঞি থান।। 
হবিষে পাঁকাঁয় রুটি হাঁসনের নানা ॥ 
এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খাঁয়। 
সমরে হইতে যাঁষ স্মরয়ে খোদায় ॥ 

পাত্র বলে গঙ্ষাধর প্রাণ সমতুল । 

বিশেষ বিষয়ে ভাই বুদ্ধি হয় মূল ॥ 


ধর্মমজল 


কালুর ভবন যায় করিয়া কপট । 
শুধাইবে সুধাধরে কহিবে সঙ্কট ॥ 
কর্ণসেন বঞ্জ মল্য রাজকারাগাবে । 
পাজ শোকে পরান ধরিতে নারি পাবে ॥ 
হাঁকগ্ডে লাউসেন মল্য হয়্যা আত্মঘাতী । 
চিন্তা নাই করে মরে চিত্রসেন নাতি ॥ 
সফল কপাল হল্যে সকল স্থসার । 
তোমাকে দিবেন রাজ রাজত্ব ময়নার ॥ 
ইহার অধিক কাধ অসত্য বচন । 

ভেট ভবে লয়্যা যায় ভূরি আয়োজন ॥ 
ভাট বলে ষাত্যে নারি ভয়ে কম্পবান্‌। 
কালুর নিকটে নাঞ্ি কতান্তের মান ॥ 
তাঁকে চেয়্যা লখ্যা আছে বাঘিনীর বাগ । 
চাপড়ে নিবেক প্রাণ যদ্দি পায় লাগ ॥ 
মাপ কর মহাপাত্র প্রাণ বড় ধন । 
বিধাতা বিমুখ হল্যে বিখেড়ে মরণ ॥ 
পরিজন পুষিব পরের ধর্য। হাল । 

কাজ নাই ইনাম বস্কির ইবরসাল ॥ 

গুণে বলে গুণিন হইলে গুণ গায়। 

বহ্ছ পাল্যে বীর কালু বশ হয়্যা যায় ॥ 
তবে ভাট তখন ত্বরিত করে সাজ । 
করে আলো কপালে মানিক মণিরাজ ॥ 
শিরে বান্ধে স্থচেল সবণ ধা জরি । 
নব বলাহকে যেন সঞ্চলে বিজ্ুুরি ॥ 
দীপ্তি করে ছুকর্ণে ছু গজমুক্ত। ফল । 
কনক কমলে তেন ফুটিল কমল ॥ 
শুচিকাঁবাই গায় পাক মকমলি। 

ষমধর কাটান কোমরে গঙ্গাজলি ॥ 
অবিস্বার আনন্দে দোলায় আরোহণ । 
চলে ভাট চপলে চিন্ভিক্সা নারায়ণ ॥ 


দ্বাদশ পাল। ৩০৬৩০ 


ভেট আয়োজন লয়ে আগু পাছু ভারি । 
তবে পার কালিনী হইল চেপে তরী ॥ 
সহরের শোভ। দেখ্য। সখী তহল। ভাট । 
কিবা সে মথুরাকান্তি কিবা সে বিরাট ॥ 
হস্তিনা নগর কিবা কিবা হবিছাবর । 

ধন্য ধন্য লাউসেন ধর্ম অবভার ॥ 

বাইশ বাঁজার গঞ্জ পার হয়া যায় । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ বাঁকুড়াবায় ॥২৪৪| 


বাহির মহলে বস্যাচে বীর । 
ধরণী উপরে ধন্ছক তীর ॥ 
শিরে বনটোপ সৃচেল গায় । 
খাঁসা মকমলি পাছুকা পায় ॥ 
ঘন গোৌঁফে তার ঘুরায় আখি । 
পল্মপত্রে ষেন খঞ্জন পাখি ॥ 
মুখে ঘোরতর গভীর ডাক । 
ভয়েতে না সরে ভাটের বাক ॥ 
করে কলম্বরে কবিতা পাঠ । 
রাজ্য গৌড়েশ্বর রাজার ভাঁট ॥ 
আছেন সেখানে অনস্ত রূপা । 
কালু বীরে কালী করুন কৃপা ॥ 
টিরলে বলিব বিশেহ কথ। । 
শুহ্যা সিংহ কালু য়ায় মাথব ॥ 
পুনরপি ভাট প্রবন্ধ ভাঁষে। 
নিশক্ক হইয়] নিকটে বস্তে ॥ 
বসিতে আসন দ্দিলেক বীর। 
ষথাবিধি হেতু জিজ্ঞাসে ধীর ॥ 
চিত্ত নিরমল শ্রবণে হিত। 
মানিক রচিল মধুর গীত ॥ 


৫৬৪) 


ধর্মমঙগল 


নাঞ্ি কিছু জ্ঞান না জানি মর্খ। 
দ্বিজব্ূপে দেখা দিলেন ধর্ম ॥ 

হুকুম হইল বচিতে পুখি | 

বার দিনে সাঙ্গ এ বারমতিত ॥ 
সতভে বল হরি সামুয়্য কাম। 
€বকুণ্ঠে হবেক বিষোগ ধাম ॥২৪৫।॥ 


ভাঁট বলে ভাগ্য ফলে ভগবান্‌ সখ! । 
কত না খওন যায় কপালের লেখা ॥ 
কপাল বিরুদ্ধ হল্যে কষ্ ছুখ দেন । 

নব খণ্ডে হাকণ্ডে মব্যাঁচে লাউসেন ॥ 
কর্ণসেন বগা মল্য বাঁজকারাগারে । 
মহাপাত্র সেজ্যা আল্য ময়না উপরে ॥ 
নব লক্ষ দল সঙ্গে নিযষোগ প্রকাশ । 
অকাল কুজ্বাটি যেন ঢাকিল আকাশ ॥ 
বীর বলে তবে আর বৃথা বীরপনা । 
নিমিষে না কাটি তাঁর নব লক্ষ সেনা ॥ 
আমারে প্রতাঁপে অষ্ট কুলাঁচল কাপে । 
আক্জি জিতে ময়না প্রবেশে কাব বাপে ॥ 
ভাঁট বলে ভব্য হলে ভবে নাই আন । 
আগে পাত্র তোমাব কর্যাচে সহমান ॥ 
ক্গরাপান করিতে ইনাম শত টাকা । 
ত্ডট ভাব স্কবসন-ভূষণ পটুকা ॥ 
ময়নার রাজত্ব দিবেন মহীপাল। 

প্রায় বুঝি কালু তোর প্রসন্র কপাল ॥ 
মনোবাঞ্চ। মহাপাজ দিতে চান ঝি । 
পাত্রের জামাই হবে পনবে আবু কি ॥ 
ভুলা গেল কালু বীর ভাবে মনে মনে । 
বাড়িল আনন্দ বড় বিবাহের নামে ॥ 


বাদশ পালা ৫০৫ 


আমি হেন অভাঁজন অবোধ আরতি । 
অনন্য পাঁজরের সদ উচ্ছিষ্টের গতি ॥ 
পান দিয়! তখন ভাঁটেব পায় ধরে । 
এসব শুনিল লখ্য। থেকে অস্তঃপুবে ॥ 
ধর্মপথ লভ্বিলে ধনের দেখ্য। মুখ । 
পরিণামে রৌরব নরকে পাবে ছুখ ॥ 
ধনপ্রাণ লাউসেন ধর্ম যার সখ। | 
পুণ্যফলে অভাগী পায়্যাচি তাকে দেখ। ॥ 
কালু কয় আত্মবুদ্ধি কিন্ত শুভকরী । 
বনিতার বুদ্ধি হত্যে বিপত্ত্যে না তরি ॥ 
€ককেয়ীর বুদ্ধি বাজ করিয়া গ্রহণে । 
বাম হেন গুণনিধি পাঠাইল বনে ॥ 
সকুন্তাঁর বুদ্ধি শুন্য শান্ত হল্য করী। 
ন।ক্ষণার বুদ্ধি হত্যে দারুময় হবি ॥ 
পরবুদ্ধি শুনিলে পাঁতাঁল যেত্যে হয়। 
সা।'ঞজ তোর বুদ্ধি হল্য আপদ সঞ্চয় ॥ 
বঙ্গের ঈশ্বর রাজ তাঁর সঙ্গে বাদ । 

সেন কি আসিবে ফিনে হেন মনে সাধ ॥ 
এতেক বচন লখ্যা শুন্যা অবিসার । 
বিনয় করিয়া বীরে বলে বার বার ॥ অত্র ভনিতা ॥২৪৬॥ 


করতার কর পার ভরসা কেবল । 
অস্তকাঁলে চবণকমলে দিয় স্থল ॥ 
জন্মিয়ে শয়ান ভূমে জন্ম যায় বুথ। । 
অল্পকাঁলে পুত্রশোক অবোধ বিধাতা 
ছুকৃল চাঁহিয়। বুলি দেখি অন্ধকাঁর । 
পুত্রশোক সমান যন্ত্রণা নাহি আর ॥ 


পড়িয়া বীরের পায় । 
কান্দে লখ্য। উত্তরায় ॥ 


€& ২৩ 


ধর্মমঙ্গল 


পূব হুস্থ পড়ে মনে । 
অন্ন না জুটিভ মনে ॥ 
ব্রমতি নগলে ঘর । 
পড়শি স্ববাসী পরব ॥ 
সদাই শুকর সঙ্গে । 
ভ্রমিতে ক্ষুধিত অঙ্গে ॥ 
আছিলে অনাথ নাথ । 
কোৌ'পীন কলার পাত ॥ 
ছিল হুগলের কুড়্যা । 
অনিলে যাইত উড়্যা ॥ 
শষ্য! ন। জুড়িত শুতে । 
আমানি খাইতে গত্তে ॥ 
অভ্াঁগী সঙ্গে সাথী । 
কষ্ট পেক্সতাঁচি যে কতিত ॥ 
আছিল কপালে লেখা । 
সেনের সহিত দেখা ॥ 
আঁনিল আপন দেশে । 
করিলা খগ্ন ক্রেশে ॥ 
ইবে পুণ অভিলাষ । 
পরিধান পট্টবাস ॥ 
ভবনে ছুই তিন ঘোড়া । 
শোভা অঙ্গে স্চেল জোড। ॥ 
সিনান সুগন্ধি জলে । 
অন্ন খায স্বর্ণ থালে ॥ 
শয়ন বভন খাটে । 
বাজ আাজার পাটে ॥ 
এ ক্খ সম্পদ যভ। 

কি জানি লাগিল তিত ॥ 
ছিজ শ্রামানিক গায় । 
সদ সখা বাকুডাবায় 0২৪ ৭॥ 


দ্বাদশ পালা ৫০৭ 


ময়না তোমার হাতে কর্য। সমর্পণ । 
সেন গেল হাঁকণ্ডে সেবিতে সনাতন ॥ 
যদি আজি জাতিকুল ন৷ রাখিবে তার । 
পরকালে কেমনে হইবে তবে পার ॥ 
মরি মরি যার ধনে মনে অভিলাধী । 
দিবারাত্রি হুকুম জোগায় দাসদাসী ॥ 
তাঁর শক্রর সহিত কবিতে চাহ ভাব । 
গজমণি ত্যাঁজিয়া গোবর হয় লাভ ॥ 
বীর বলে বিরূপ বিধাতা এত দিনে । 
পলাইয়া থাকি চল পছুমার বনে ॥ 

কুলা €পখ্য। বুনিয়া করিব গাকুরাঁল । 
আর না লইতে পাবি এসব জঞ্জাল ॥ 
এতেক শুনিয়া লখ্যা অনুচিত বলে । 
কাঞ্চন বেচিবে কেন কাঁচের বদলে ॥ 
ধিক ধিক তোমার বীবত্ে ধিক ধিক । 
,ভ.কর নিকটে হল্য কুজজের ভিক ॥ 
শুধিব সেনের ভন সাধিব সাধনা । 

মবরণ অবধি আমি রাখিব ময়না ॥ 

বীর বলে বুদ্ধি নাই বিপদ সময় । 

পার যদ্দি প্রিয় গো পরান তবে রয় ॥ 
লখ্যা বলে যখন ছিলাম বাপঘবে । 
চোদ্দ গাছ তাঁলকে বিধ্যাচি এক শরে ॥ 
থুলি লাফে পের্যাতাম পালুয়ের খান! । 
আছ্যরস তোমার বিশেষ আছে জানা ॥ 
তের তিন বয়সে হইল তের ছেল্যা । 
শরে বিন্ধে দফার করিতে পারি শিলা ॥ 
কালু কয় সকল সহিতে হয় কাঁলে। 
তবে হয় প্রত্যয় তরুণী তোঁব বলে ॥ 
তের হাত পাথর ঈশান গড়ে পড়্যা । 
পাঁর যদ্দি বিদ্ধিতে প্রথম শব জুড়্যা ॥ 


ধর্মমঙগল 


তবে কৰি ময়না তোমাকে সমর্পণ | 

নয় তবে ধিক ধিক লখ্যার জীবন ॥ 
ভাকে বলে ডুমনি ভরাই নাগ ভাকে । 
ধন্ঃশব আনিতে ধাইল ঘরমুখে ॥ 

বীর বলে বটে ভাল ধন্গক আমার । 
আই আই লখ্যা বলে আছাড় আকার ॥ 
এমন ধন্গক কীর ধরি নাই আমি । 

তুলা ফুড়ে তিন তলা তেলির রমণী ॥ 
তোমার ধনুক বীর তোমাকে সে আন। 
চড়া দিতে এখনি হবেক চাবি খাঁন ॥ 
ঘবে তোলা আছিল ধন্চক ঘোরতর? । 
টক্কারে হুক্ষাবে ছাড়ে টলবল ধবা ॥ 

ঝুলি ঝাঁড়্যা বসনে ঝটিত মেজ্যা তুলে । 
৫তরফ করিল তবে তিন বার হলে ॥ 
কাঁল ধামি বাসখাঁন কাঁসড়ের চড়া । 
গাঠে গীঠে চুনি হীরা গজমোতি বেড়া ॥ 
স্বামী. আগে সম্ভ্রমে সম্ভীষ করে সতী ৷ 
গুণ দিতে ধন্তকে কইলা বস্ছমতী ॥ 
হেন্দে গে! ডোঁমেবর তেটি হেটে পর হল । 
সহিতে না! পারি তেজ শরীর আকুল ॥ 
কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবকুল বাদী । 
ধর্মময় যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয় আদি ॥ 

ভীক্ম তদ্রোণ কপাচার্ধ ভুবনে পূজিত । 
যার তেজে যমরাঁজ জীবনে কম্পিত ॥ 
ধন্তকের হুল তার ধর্যাঁচি মাথায় । 
তোর তেজে ত্রিপুর তরণী বুড়্যা যায় ॥ 
ধরণী উপরে হুল লপর ধরিয়1। 

গুণবতী গুণ দেই গৌবব করিয়। ॥ 

ঘন ঘোর বদন ঘৃবায় ঘোর আখি । 
প্রাণনাথ কোথ। হে পাথর চল দেখি ॥ 


ছাদশ পাল ৫০৯ 


ভাট আগু বীর পাঁছু ভাবিয়। ঈশ্বর । 
এক লাফে লখ্য! গেল যেখানে পাথব ॥ অভ্র ভনিত। ॥২৪৮| 


পাথর দেখিয়। রাম পরিতাপ মন । 
চিন্তা করে একচিভ্তে চণ্ডীর চরণ ॥ 
বেদে বলে বিপদ্নাশিনী তুয়া নাম। 
বামে হল্যে সদয় রাবণে হল্যে বাম ॥ 
ব্রহ্মার জননী তুমি বিশ্বের কারণ । 
নন্দের নন্দিনী হল্যে নিদান সাধন ॥ 
ংসভয়ে কৃষ্ণে ৫কলে কাঁলিন্দীর পার । 
অনস্ত তোমার মায় মহিমা অপার ॥ 
সদয় হল্যেন কালী সারূপ্যদায়িনী | 
ব:শমুখে ঝলকে ঝলকে উঠে অগ্নি ॥ 
ইঙ্গিত করিয়। বীরে বলে ইন্দুমুখী । 
শীণনাথ তবে হে পাথর তুল দেখে ॥ 
সোঁজ। কর্যা ধরিলে সন্ধান করি বাণ। 
পাছে হয় হেয়ত্ব পাত্রের বর্তমান ॥ 
এত শুন্য অনুচিত অবলাবচন । 
পাথর তুলিতে বীর প্রবেশে পবন ॥ 
কসাঁকসি দণ্ড চারি করিল বিস্তর । 
রুধির নিকলে মুখে না নড়ে পাথর ॥ 
ক্রোবভরে কলেববরে কাঁলঘাম পড়ে । 
হায় হায় হেয়ত্ব হইল বল্যা ছাড়ে ॥ 
রাগে বলে রমণীকে রসি লো ডুমনি । 
একবার ধ্যান কারি অস্থুরনাশিনী ॥ 
সর্বকাঁল থাঁকে নাঁই সমুদ্রের জল। 
প্রতি কাঁলে হত হয় পুরুষের বল ॥ 
লখ্য। বলে না কর্য সেনের অমাননা। 
বাজা হয়্য। বাঁজ্যে থাকি বাখিলে ময়ন। ॥ 


১৩ 


ধর্মমজজ ল 


ভারথ পুরাণ কথ। ভেব্যা। দেখ মনে । 
ধর্মহীন হইলে বিনাশ ধনে জনে ॥ 
এতেক কহিয়া। বীরে অভিযোগ বাণী। 
পাথর তুলিতে লখ্য। চলিল আপ্ুুনি ॥ 
বাম হাতে করিয়া! ধবিল বলবতী । 

অষ্ট, কুলাচল কাঁপে আই কাল শ্ষিতি ॥ 
বার তিন লুফিয়। বীরের পানে চায় । 
দেখ্যা ভয়ে ভাটের পবান উড়্য। যায় ॥ 
তবে সে পাথর খান তুল্যা রাখে গড়ে । 
হাঁন হান হাকুনি হুঙ্কার ঘন ছাড়ে ॥ 
বীরদাপ সঘনে বজেের সম বল । 
চমকিত ভ্রিভুবন চঞ্চল অচল ॥ 

ধন্দকে জুড়িয়া শর ধ্যান করে কালী । 
বিপদে উদ্ধার কর বিশাল বাক্ছলী ॥ 
শব ড়্যা সিংহিনী সমীন শূন্যে যাঁয়। 
ছুফাঁর হইল শিল। কালীর কপায় ॥ 
অনিল মিশালে বাণ উঠে গিয়া ত্বর্গে। 
মন্রম্য গণিতে পাবে পাঁষাণীর মার্গে ॥ 
বামরুষ্ণ গোপাল গোবিন্দ দামোদর । 
প্রবেশিল পাতাল প্রবেশ কর্যা শর ॥ 
ভ্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া তার পরে । 
নিষ্পথে ঠেকিল গিয়। লঙ্কার দুয়ারে ॥ 
লখ্য। বলে ভাটের কাঁটিব নাক কান । 
শুধিব সেনের জন সাধিব সম্মান ॥ 

ভয় পেয়্যা এমনি ভাটের পলায়ন । 
গড় করি গোসাঞ্ও গোবিন্দ নারায়ণ ॥ 
তাড়াতাড়ি লখ্যা গিয়া ধরে ভার জটে। 
বীর বলে দূতে দণ্ড দিতে নাই ঘটে ॥ 
মহাভারতের কথ শ্রবণে মোহিত । 
যুধিষ্ঠির জয়দ্রথে ঘেমন বিহিত ॥ 


হাদশ পাল। ৫১৬ 


স্বামীর বচনে লখ্যা সম্ভীবিল আন । 

ভাঁগ্যফলে বেচ্যা গেল ভাটের পরান ॥ 

পরিজআ্রাঁণ পাঁয়্য! ভাট পলায় অমনি । 

উত্ভুরড়ে পার হল্য অজয্। কালিনী ॥ অন্র ভনিতা ॥২৪০৯|॥ 


পরান বিকলে যায় না চায় পশ্চাতে । 
জামা জোড়া জলধর পড়্যা গেল পথে ॥ 
দূরে হত্যে দেখ্য। পাত্র ছুরগাতি ভাটেবু। 
কেশ বেশ সব নাই কপালের ফের ॥ 
ভাট বলে পরান বাঁচিল ভাগ্যফলে। 
এত ছিল অপমান আমার কপালে ॥ 
লখ্যার তেজের কথ। কহনে না যায় । 
পদ' তাকে ভদ্রকালী আছেন সহায় ॥ 
হট কর্য। বীবের সহিত হঠাঁৎকার । 
ক্দল পাথর বিন্ধিয়। তৈল পার ॥ 
কর্যাচে প্রতিজ্ঞ! পণ কালু বীর সনে । 
বাঁখিবেক ময়ন। আপুনি সেজ্যা বরণে ॥ 
পাত্র ভাঁবে তখন প্রভূত্ব রয় কিসে । 
মন দিয়। শুন সভে ময়নার অংশে ॥ 
বুঝিয়া কাঁধের গতি বচন মিহির । 
ময়না লখ্যার হাতে সপে মহাবীর ॥ 
বাঁর ডোম সহিত তখন বেদকালে । 
স্করাঁপাঁন করিতে আ্ডির ঘব চলে ॥ 
গায় মাখে বাঁজামাঁটি গলে ক্ষদ্রমাল । 
ডানি কানে শোৌভ। করে বকুলেব ডীল ॥ 
বাম হাতে ধনুক দক্ষিণ হাতে শর । 
হঙ্কারে মেদিনী কাঁপে হেট বিষধর ॥ 
সহবের ঈশান বাহিরে শু ড়ি পাড়া । 
কণলুর পড়িল গিয়। নিশীনের সাঁড়। ॥ 


ধর্মমঙল 


ক্র! পান বিন মুখে নাই সরে বাক । 
শুড়ি মাসি বলিয়। সঘনে ছাড়িক্সা ভাক ॥ 
বাস করে একত্রে বাইশ ঘর শুড়ি। 

মদদ বেচ্য। সভার অযুতত গেঁঠে কড়ি ॥ 
বারি হয়্য। শুঁড়িনী বিনয় বাণী বলে। 
বেচা কেন! নাই বাঁছ। বস্তা হে বাদলে ॥ 
হাঁকণ্ডে গেলেন বাজ! হত্যে হল বাধা । 
সেই হত্যে বারণ করিতে সাদ। বাধা ॥ 
ক্রোধ হল্য কালুর কহিতে কয় ভেড়ি। 
দেশে হতে দূর কর্যা। দিব সব শুড়ি ॥ 
শ্তঁড়িনী তখন কয় সম্পদে বিপদ্‌। 

ঘরে পোোতা আছে বাছা ঘড়। সাত মদ ॥ 
তুষ্ট হয়্যা কালু কয় তবে দিবে তাই । 
মাসি বল্য। সদাই তোমার মুখ চাই ॥ 
আমীর অনন্য ভাবে তুমি হয় ইচ্টি। 
বিক্রীত তোমার কাছে আছি মোর গোষ্ঠী ॥ 
প্রাণপণে উদ্ধারিব পড়িলে বিপদ্‌। 
শুড়িনী দ্িলেক আন্া সাত ঘড়া মদ ॥ 
সাত শির্যা। লোহার শিকল তায় বেড়া। 
সাত জন মাথায় করিল সাত ঘড় ॥ 
আনন্দে চলিল বীর অগাধ কেশরী। 
সতিমিরে ঘন ঘোর প্রথম শর্বরী ॥ 
মানিক বচিল গীত সথ। মায়াধর । 
নিসত্য। পাপীর মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর ॥২৫০॥ 


নিসাটি দীঘির কুলে নিশা ভোগ্রাতি । 
বার ভোম সহিত বীরের তায় গতি ॥ 
মধ্যখানে বসাইল মদের কলস । 
আগমোক্ত করিল অধিক অষ্টরস ॥ 


দ্বাদশ পাল ৫১৩ 


আখগণ্ড কলার পাতে অই উপহার । 
শল্লকীর মাংস তায় সংযোগ সান্বার ॥ 
একে একে নিগ্রহ করিল ছয় ইন্দ্র । 

তবে করে কপালে তিলক অর্ধচন্দ্র ॥ 
করিল পূজার ক্রম ক্রিয়াযোগশালী । 
জোড়হাঁত হয়্য বলে জয় ভদ্রকালী ॥ 
কৈলাস ত্যাঁজিল। চণ্ডী দেখিতে কৌতুক । 
যোগিনী ডাকিনী সঙ্গে জয় ব্রহ্মমুখ ॥ 
অন্বরে অন্বিকা রথে আনন্দে অঘোঁর । 
ইন্দ্র বলে কাঁলুর ভাগ্যের নাহি ওর ॥ 

ভ্রম হল্য বীরের ভক্ষণে আগুসার । 

তুল্যা দেই বদনে তখন তিন বার ॥ 

না যায় খণ্ডন কড় কপালের লেখ। | 
অমুখে বিরূপ হল্য। বিক্রেধে কালিকা ॥ 
মোর পৃজ। ন। করিলে মত্ত মপুপাঁনে । 
কাটা যাবে সবংশে সহিত কালি রণে ॥ 
শাবলে আমার পর্দ সকল স্থসার। 

ইন্দ্রের উপরে বাছা হত্য অধিকার 

অন্য দিন সেবিতে একান্ত ভেব্যা মনে । 
কেন আজি পাক্ষরিলে কিসের কারণে ॥ 
ভক্তভাঁবে অধাঁনা ভক্তির বশ হই। 

কয়্যা এত কলাসে গেলেন কপামই ॥ 
মধুপাঁনে মত্ত হইল কালু মহাবীর । 

চল্যা যেত্যে ঢলে পড়ে চৌদিক অস্থির ॥ 
কেহ ধর্যা কোল দেই কে রে বল্য। ডাকে । 
মধু মাংস লয়ম্য! কেউ তুল্য দেই মুখে ॥ 
উন্মাদ হইল বড় আনন্দ বিসার। 

শড়ির সদনে যায়্য। স্থধ। চায় আর ॥ 

না চিনে আপন পর নাঞ্ডি জ্ঞান দেয়। 
জায়! বলে শুড়িনীকে কোল দিতে যায় ॥ 


€ ৯১৪ 


ধর্মমঙ্গল 


শৃহ্য ঘনরে এথা কেনে সাখায়ের মা। 
আমার মাথায় তুমি তুলে দে পা॥ 
বহুতর বচন বলিতে বলে কি। 
চারিদিকে পালায় শুড়িন বৌ ঝি ॥ 
ভাকাভাঁকি হাকাহাঁকি হইল নগরে । 
লঘ্ভৃতত্ব দেই গিয়। লখ্যার গোচনে ॥ 
নাঁজ্যের কোটাল হয়্যা বাজধর্ম নাশে । 
দেখি বড় অমঙ্গল বাজ নাই দেশে ॥ 
তোমার পতিবর সতী মতিহীন হল্য । 
এই পাপে রাবণ আমার এবী মল্য ॥ 
এতেক শুনিয্্যা লখ্যা উত্ভুরড়ে ধায় । 
হাতে ধর্যা নাথের নিলয়ে লক্ষ্যা যায় ॥ 
বন্দিয় মযুরভক্ট আদি রূপরাম । 

দ্িজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণগান ॥২৫১॥ 


যেদিন হইতে সেন গেছেন হাঁকণ্ডে ॥ 
প্জে লখ্য। কাঁলিক। প্রত্যহ পারখণ্ডে 
আয়োজন করিল অম্বল্য উপহার ॥ 
স্ধাতুল্য ৫নবিছ্য শর্করা শত ভাব ॥ 
চক্দ্রমুখী চয়ন করিয়। চাপা ফুল । 

কমল কারণে গেল কালিনীর কুল ॥ 
ওপরে বাজার সেনা করে উচ্চ বোল । 
চারি পানে চায় লখ্যা চিত্তের বিভ্রোল 
ডাঁক দিয়়্যা ডুমনি ভাঁগর ডাক ছাড়ে । 
অন্ভবীক্ষে লাফ দিয়্যা উঠে গিয়া গডে। 
হেদে বেটা মহামদ গৌড়েব নাবড় । 
অব্িিতে আইনি কেনে ময়নার গড ॥ 
তোর নবলক্ষ দলে তৃণ জ্ঞান করি । 
€হল্যা যাব এখনি হেত্যার যদি ধরি ॥ 


দ্বাদশ পাল! ৫১৫ 


ভাট গঙ্গাধর শুন্য ভয়ে কম্পবান্‌। 
সবিনয়ে পাত্রে বলে হবে সাবধান ॥ 
কালুর রমণী আল্য কর্যা বীরদাপ। 
চউর্যা। ভডর্যা। ৫সনা সভে চুপচাপ ॥ 
আপুনি উঠিল পাত্রে এই বোল শুনি। 
স্বর্ণের চুড়ি লয়্য। সুপট্রের তুনি ॥ 
লখ্যাঁর নিকটে গিয়া) বলে নিরাহিত । 
এন্যাচি তোমার তরে ইনাম কিঞ্চিত ॥ 
কালুকে করিব রাজ! তুমি হবে রানী । 
এক দণ্ড ছেড়্যা দেয় ময়ন। অবনী ॥ 
লখ্য! বলে তোঁর মুখে তুল্য মারি লাখি। 
ধন মোর অতুল জিনিঞ্। ধনপতি ॥ 
সোনাবধপা স্চেল সদনে আছে ঢের 
“সনের প্রভাবে মোর অভাব কিসের ॥ 
আমি বাজা আমি প্রজা রাজ্যের ঈশ্বর । 
মর্রিতে আইলি কেন ময়না নগর ॥ 
এতদিনে বিরূপ বিধাতা তোর পক্ষে । 
কালীর করিব পুজ! কেট্য। নবলক্ষে ॥ 
লাঁউসেনে ধরাইব গোৌড়ের ছাতা । 
দণ্ডেক বিলম্ব কর দেখিবি যোগ্যতা ॥ 
ভয় হল্য মাহুগ্যাঁর ভাবে মনে মন। 
পূবমুখে পরান বিকলে পলায়ন ॥ 

এক লাফে লখ্যা গেল আপন আলয়। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্ম সদয় ॥২৫২।॥ 


বিপত্ত্য পড়িল ঘোর ঘরে নাই রাজা 
বণ জয় কর্য। তবে বক্ষিণীর পুজা ॥ 
বীরকে বলিব তত্ব বাড়িব সম্মান । 
শুধিলে সেনের ধার সকল কল্যাণ ॥ 


৪:১৩ ধর্মমঙ্জল 


এতেক করিল যুক্তি ইতবে অধিক।। 
সমবরে সাঁজন কবে সঙরি কাঁলিক। ॥ 
নণটোঁপ মাথায় রতনমণি সাজে । 
মুকুতার মোহন গাঁথনি মাঝে মাঝে ॥ 
পকোধরে কাঁচলি প্রচিভ্র পরিচ্ছদ । 
বিষ্ণুর লেখা তাক বকাহ্ৃরবধ ॥ 
ঢাঁলে অঙ্গ ঢাঁকিল টকবর পরিমাণ । 
ফালি করে বান্ধিল ফাছুনি তিন খাঁন ॥ 
অস্সমণি উপবে উদ্যান দিয়া কাঁপে । 
কাট কাট নিঃম্বনে কটাক্ষে বিপু কাপে 
কসিয়া কোমর বান্ধে কত ছন্দ পাঁগে । 
পেটি সনে পটুকা পাঁমরি তাঁর আগে ॥ 
কবচ কাবাই পরে কটক্ক বিহব । 

ক্ষবণ শিখরে যেন শোভে শশধর ॥ 

ঢল ঢল শব্দ করে চালে মুণ্ডর। 

কুন্গন্চ সুন্তন্ত বাজে ছপায় নৃপুল ॥ 

উড়া পাঁক সঘনে অনিলগতিত যায় । 
এক লাফে গড়ের উত্তর দিক্‌ পায় ॥ 
কাঁলিনী হইল পার ক্রোধে সমধিকা । 
অক্থবসমবে €ষন উন্মত্ত কাঁলিকা ॥ 

মার মার করিয়া! মাতিল মুক্তকেশী । 
উব্যা ঢাঁল আততায়ী তরে লক্ষ্যে অসি । 
রুষিল বাজার সেন। বরণে আগুয়ান । 
হন্সপি বোলে হাকুনি হুঙ্কার হান হান ॥ 
যুঝে লখ্যা ডুমনি জীবনে নাঞ্িও ভয় | 
হাতী ঘোড়া পদাতিক হানে শয় শয় ॥ 
অস্তবীক্ষে আহবে অনিল যেন ছুটে । 
সিকাপ সমবে সেনা সপ সপ কাটে ॥ 
গোল হল্য গোলার শবদে গুড় গুভ। 
হাত নাড়ে ডুমনি হাতীব পড়ে শুড় ॥ 


দ্বাদশ পাল ৫১৩ 


সম্মুখ সমবে যুঝে সীতারাম দা। 
গোৌড়ে ইনাম যাঁর বিশাশয় গঁ। ॥ 

তার পাছে তুরগীর পোয়ার তিন শয়। 
বান ঝন বাণের শবদে ঝড় বয় ॥ 
উত্তরে হাঁসন বীর যুঝে অনিবার । 
সঙ্গে ধার সেখজাদ। (সয়দ হাজার ॥ 
পশ্চিমে পাঠান যুঝে পবন যেমন । 
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি তীর ঝড় বরিষণ ॥ 
আঠার কাহন ঢালি এক ঠাঞ্জি যুঝে । 
তুরঙ্গ ভুরক্গ তোর তিব্রীনই বাজে ॥ 
এক লখ্যা সমরে হইল আটখান । 
আরক্ত লোচনযুগ অরুণবয়ান ॥ 

দশ বিশ জনের মুচুড়্যা ভাঙ্গে ঘাড় । 
কেহ বলে মরি মরি কেহ বলে ছাড় ॥ 
উত্তরে অঘোর বাজে অসি দড়মসা । 
হইল বিকল কেহ হারাইল দিশা ॥ 
বাশবনে বন্যা কেহ বলে বাম রাম । 
অর্জনতলায় কেহ খুজ্যা বুলে আম ॥ 
এক ঠাই কাড়া বাজে আর ঠাই ডম্ফ | 
লখ্যার প্রতাপে মহী অহি হল্য কম্প ॥ 
ছুমদাীম চোটায় দুহাতে ধর্যা খাড়া । 
পদাঁতি বারণ পড়ে পরিমাণ ঘোড়। ॥ 
বড় বড় রাডউতের বুকে মানে তীব্‌ । 
কত শত সিফায়ের শূন্যে হানে শির ॥ 
ব্রণস্থলে রুধিবে তরঙ্গনদী বয়। 

ভঙ্গ দিল রাজার লস্করে হল্য ভয় ॥ 
চাঁরি মুখে পালায় চৌদিক অন্ধকাঁর। 
ডাঁক দিয় লখ্যা বলে ডাড়। এক বার ॥ 
সিফাই পালায় ফেল্যা সরণিয়ে ঘোড়া । 
কার গেল যমধর কাব গেল জোড়া ॥ 


€ ১৮৮ 


ধর্মমঞ্জল 


আছিল ধীবর পাঁকে লুকাইল জলে । 
বেনাবনে বন্যা কেহ বাম বাম বলে ॥ 
মহিম করিয়! জয় মনে হবষিতা । 
নিকেতনে লখ্যা গেল শঙ্করীমানিতা ॥ 
শিমুল্যাঁর বিলে সেনা জড় হল্য সবে । 
ময়না করিতে জয় মহাঁমদ ভাবে ॥ ৰা 
মার্নক বচিল গীত শ্রবণে মধুর । 

এক মনে শুনিলে আপদ্‌ যায় দূর ॥২৫৩॥ 


অশেষ বিশেষ পাত্রে ডিদা] চোবে কক্স । 
মন দেয় তুমি ৫ ময়না করি জক্স ॥ 
অর্ধেক বাঁজত্ব দিব এই সত্য বাণী। 

আব দিব ইনাম ভাগিন্যার ছোট বানী ॥ 
ডিদ1 বলে আমি শুনি চোরের বিদায় । 
জয় ছু আমাকে আছেন বরদায় ॥ 
নিদাটী লাগাব আমি নগর সহিত । 
তেড়িবে চৌবেড়ে ময়ন। বিশিষ্ট বাঞ্থিত ॥ 
এতেক শুনিএও পাত্র আনন্দে বিসার । 
আগ না করিয়। কড়ি দেয় অষ্ট ভার ॥ 
ভিদ1 মেষ চলিল অন্বিকা পুজিবাবে । 
উপনীত তৈল গিয়া হেমন্ত বাজারে ॥ 
কামধন ছাগল কিনিল যথাবিধি। 
উপচার অতুল্য ৫নবেছ্য আসনাদি ৷ 
একে নিশা ভোর বাত্রি অই্মীর ক্ষেপে । 
স্নান কর্য। বসিল চগ্ডিকা আবাঁধনে ॥ 
বলিদান দ্িমা কল বিশেষ অর্ভনা । 

জপ কৰি সিদ্ধবিছ্যা যোগিনী সাধন! ॥ 
কালবাত্রি কঙ্কালমালিনী কর দয়া । 
পার কব এ সঙ্কটে দিম্সা পদছায়। ॥ 


ভ্বাদশ পালা ৫১৯ 


বাঁবণের সহিত বামের হল্য রণ । 
অকালে তোমার পুজা অতেব কারণ ॥ 
হরিহরে হইল সমবরে হানাহানি । 

রণে দিগশ্বরী রাখিলে আপনি ॥ 
হরিহর হিরণ্যগর্ভের তুমি যূল। 

না জানি ভজন ভক্তি নাঞ্ছি জ্ঞান ধ্যান ॥ 
কবিল এতেক স্তৃত্তি অবনত কায়। 
বিশাঁলাক্ষী বিশিষ্ট হলেন বরদায় ॥ 
মোহন মুকুট মাথে গলে মুণ্ডমাল।। 

বা হাতে খর্পর কাতি বদন বিশাল ॥ 
বর মাঁগ বলিয়া বলেন ডিদ। চোরে। 
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বাছ। দিব আজি তোরে ॥ 
নয় দিব হরিভক্তি নাঞ্চি কিছু আন । 
অ্রভুবনে ভক্ত নাঞ্ও তোমার সমান ॥ 
ডিদ1 বলে জননী গো এই নিবেদন । 
শাক্ধন পয়ানে যেন পাই দরশন ॥ 
অপরঞ্চ এই বর মাগি এই পায় । 
নিদাটী লাঁগয়ে যেন নগর ময়নায় ॥ 
এত শ্তন্া ঈশ্বরী হল্যেন অধোমুখ | 
ধর্মপুত্র লাউসেনে কেমনে দিব ছুখ ॥ 
অন্য বর মাগহ বাছ। যে আছযে মনে। 
ডি] বলে পরান ত্যাঁজিব ইহ বিনে ॥ 
অবোধ মাহুছ্যা পাত্র ভাবে অকারণ । 
বর দিলা বাশুলী বুঝিয়া তাঁর মন ॥ 
প্রায় হল্য ময়না নগরে পরমাদ। 
€কলাসে গেলেন কালী করিয়। বিষাদ ॥ অত্র ভনিতা৷ ॥২৫৪॥ 


ডিদা চোর সাঁজিল আনন্দে নাঞ্ি আন । 
পট্টবাস ত্যাজিয়া কৌপীন পরিধান ॥ 


৫২৩ 


ধর্মমঙ্গল 


পিছল করিল অঙ্গ মেখে পুর্ণ €তলে । 
সিদকাঠি লইল সজীব কর্যা। &শৈলে ॥ 
ইন্দুর গর্তের মাটি আনে এক মুটা। 

জয় বলে কুস্তকণ যোগিনী সম্পুটা ॥ 
অন্ধকার অবশেষ নিশি অতি ঘোর । 
চারিদিগে সহর ভ্রমণ কনে €চোার ॥ 
সিদ্ধবিছ্যা স্মরণে সজীব হল্য মাটি । 
সাতবার পরশ করিল সিদকাঠি ॥ 

হুব্স সিদ্ধি গুরুর চরণ হরিভাগ । 

লাগ লাগ নিদ্াটী নগর জুড়্যা লাগ ॥ 
দেবীর দোহাই তোকে দি দিবি তুলা । 
এত বল্যা তিন বার উড়াইল ধুলী ॥ 
নিদাটী লাগিল লোক নিদ্রীকষ বিভেোল । 
হবাাইল অন্জ্ঞাঁন অলসে অবোল ॥ 
বচ্ছবের পরে কারু ঘরে আল্য পরত্িত। 
জাঁগিল মদন কোলে আনন্দে যুবতী ॥ 
তকোঁথ1 ছিল কাঁলনিদড্রা 0কল আকষধণ । 
পান হাতে পদ্মিনী পড়িল অচেতন । 
দুয়ারে দাঁড়ায়ে চোর দেখে ঘটি বাটি । 
সোনার প্রদীপ জলে শোভা করে ছুটি ॥ 
তামুলি তামুক বেচে তরপ বাজারে । 
অলসে বিকল হয্স্যা পড়িল অঘোবে ॥ 
কাটন। কাটিয়া] বাড়ি করে নিত্য ভাত । 
চবরখাঁর উপরে পড়িল চিতমাত ॥ 

তাতি ভেয়্যা তাত বুন্ত। তুল্যা ফেলে মাক 
তাত গাড়ে ভাতি পড়্যা করে হাকু পাকু ॥ 
পেভনের পোদ্দার পরখ করে কড়ি । 
অচেতন নিদ্রায় অমনি গড়াগড়ি ॥ 
কুতৃহলে বন্ধন করিভেছিল কেহ । 
উচ্চনের উপবে অলস হল্য তেহ ॥ 


দ্বাদশ পাল! ৫২১ 


ভোঁজনে বসিয়। কেহ ভাবে জনার্দন | 
হাঁতে ভাতে পাঁতের উপরে অচেতন ॥ 
বিনোগছ্য। বুড়ার কাছে বস্তা ছিল বুড়ি । 
ধরাধরি অমনি ধুলায় গড়াগড়ি ॥ 
অবাঁতি অবধি পক্ষ অচেতন জনে । 
জলজন্ত যত সব নিদ্রা যার জলে ॥ 
কালীপুজ1 করে লখ্যা কায়মন বাক্যে । 
নিশি দিব জাগরণ নিদ্রা নাঞ্ি চক্ষে ॥ 
চমকিত হইল চোরের পায়্যা সাড়া । 
ধরধর করিয়। ধরিল ঢাল খাঁড়া ॥ 
পাঁলাইল ডিদ্া চোর লইয়। পরান । 
তাড়। দ্দিতে তবাঁসে হইল আধখান ॥ 
কাঁলিনী হইল পার কামিক্ষ। ভরস। 
মানিক রচিল গীত মুক্তি পদ আশা ॥২৫৫॥ 


ন। পায়্যা লোকেব শব্দ লখ্য। ভাবে মনে । 
বুঝি পারা বিধাতা বিরূপ এত দিনে ॥ 
এক আমি কি করিব আখেরে অবলা । 
বীবকে জাগাতে হল যা করে বিশালা ॥ 
জিউ দিয়্যা সেনের রাখুক জাতি কুল। 
পুরাণে ছুললভ শুনি পরিণাম মূল ॥ 

এই যুক্তি অন্মান অন্ুক্ষণ চিত্তে । 
দড়বড় ভ্রত গেল ছুয়ার জাগাতে ॥ 

পূর্ব ছুয়াবে গিয়৷ দেই পুম্পজল। 

তাশম্রের তসল। তায় লোহার শিকল ॥ 
জাঁগ জাগ রঙ্কিণী বাশুলী জয়চণ্ডী। 
উত্তর দুয়ারে গেল দিয়া বেখ্য! গণ্তী ॥ 
লোহার কপাট তায় তার তসলা । 
জাঁগ জাগ জয়ছুর্গা জয় ম। মঙ্গল ॥ 


৫২ 


ধর্মমজল 


পশ্চিম দুয়ারে দেই পাষাণের বিনি। 
জাগ জাগ দশক্ুজ। ছুয়ারবাসিনী ॥ 
দক্ষিণ দুয়ারে দেই ছুসতি কপাট । 

জাগ জাগ অষ্টভুজা অন্ত বিরাট ॥ 
জাগাইয়। চাবি ছ্বার জীবনে কাতর । 
সম্ভখপ করিয়া! গেল সতিনীর ঘর ॥ 

উঠ গো সতিনী ঝাঁট আর কিব। দেখ । 
প্রাণপণে ময়না এবার যুঝ্যা রাখ ॥ 
রাজা গেল হাকগ্ডে রাজ্যের দিয়া ভাব । 
ধর্ম বুক্ষা করিলে শুধিতে হয় ধার ॥ 
অমল অপ্রিয় কয় আবে মোর আই । 
কিসের চেটাস কবর কার ধন খাই ॥ 
সতিনী শেলের কাটা সভে বলে তিতা ॥ 
সত। হত্যে বাঁবণ বাঁমের হবে সীতা ॥ 
সতিনীর সন্ভতাডনে সন্ধ্যা গেল বন। 
সোনা দিলে সোঁজ] নয় সতিনীর মন ॥ 
চিরকাল জানি আমি তোমার চরিত । 
জ্বলস্ত আগুনে কেন ঢেলে দেয় ঘ্বত ॥ 
স্বামীর স্য়াগী তুমি সোনা ছুলে কানে । 
আমি পরি ছেড়1 কাঁথা এই ছুস্খ মনে ॥ 
ভাগ্যহীন! হয়্যাচি ভাতার বাসে ভিন্র। 
একদিন না দ্বিলেক পেটভবে অন্ন ॥ 
মরে ষদি মনের এখনি প্ুবে আশ । 
বিধব। হইয়া যাই মা বাপের বাস ॥ 
সতিনীর বচন বাঁজিল শেল বন্দে । 
অশ্রধার। লখ্যার অমিয় বয় চক্ষে ॥ 
বীরকে জাগাতে গেল বিকল পর।ন। 
দ্বিজ শ্রীমাঁনিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৫৬॥ 


দ্বাদশ পালা ৫২৩ 


পাঁলক্ক উপরে বীর শয়নে প্রস্থতখী । 
অচেতন নিদ্রাকস অঘোর ছুটি আখি ॥ 
নাসিকায় নিঃশ্বাস নিক্কিস নাণ্ও রাখে । 
মহাপ্রলয়ের কাঁলে মেঘ যেন ভাকে ॥ 
লখ্য। বলে নিদ্রাভঙ্গে নাঞ্ি অপরাধ । 
ন। হইলে নগর নিগড় পরমাদ ॥ 

উঠ হে পরানধন অভাগিনী ভাঁকে। 
সেন গেল রাজ্যভাঁর অঁপিয়া তোমাকে ॥ 
এই কালে ধর্মরক্ষ। করিবা উচিত । 

নয় তবে পরকালে পার নাঞ্ছি নাথ । 
কুঙ্কুম চন্দন দেই কলেবরময় । 

দৃঢতায় কালুবীরের দ্বিগুণ নিদ্রা হয় ॥ 
শয়ন করিল পুন উলটিয়া পাঁশ | 

।(বপাঁক দেখিয়। লখ্য। বলে সর্বনাশ ॥ 
শীধর্ম ইহার সাক্ষী চন্দ্রিবাকব । 

ব্ণয় চাপড় গোটা বুকের উপ ॥ 
আহ উহু করিয়া উঠিল মহাবীর | 
চাহিতে চৌখাঁর দেখে চমকে শরীর ॥ 
লাফ দিয়া লখ্যার অমনি ধরে ঝুটি | 
অকারণে আইলি কেন অধমের বেটি ॥ 
নাঁক কান কেট্যা। নাকে বুলাইব ঝামা। 
লখ্য। বলে অপবাধ নাথ কর ক্ষমা ॥ 
বিশেষ বারতা শুন বিপভ্ত্য সাগর । 
ময়না বেড়েছে এস্যা মাুছ্যা পাতর ॥ 
জাতিকুল সেনের জীবন দিয়! রাখ । 
অচিরাৎ্ ধর্মপথে এই কালে দেখ ॥ 

এ কারণে গেছিনু জীবনে নাট আশ । 
হেন্তাঁচি হেত্যার ধার হাজার পঞ্চাশ ॥ 
এতেক শুনিয়া বীর আনন্দ হৃদয়। 
প্রিয়া বলে প্রশংসা করিল অতিশয় ॥ 


৫২৪ 


ধর্মমঙ্গল 


আখেরে মছ্যপ জাতি অনীত ব্যভার । 
লখ্যান্স পায়ের ধুল। নেই তিনবার ॥ 
প্রাণধন তুমি মোর ত্রেমের মবাই । 
ক্ষখেছুঃখে সম্পর্দে সদাই মুখ চাই ॥ 
আজি বান্তে স্বপন তেখ্যাচি অমঙ্গল । 
না৷ যাইব সমনরে না সবে বুদ্ধি বল ॥ 
পিতার প্রভুত্ব গুণ পুত্র কিছু পাগু। 
সাথ! আজি সমবরে সাজান কর্যা জাগু ॥ 


কয়া। এত কালুবীর করিল শয়ন । 


লখ্যা বলে অতঃপব নিশ্চয় মরণ ॥ 

এত দিনে হায় নাথ হইলে অবোধ । 

না করিলে সেনের লবণ পবিশোধ ॥ 
মায়ে পোয়ে ষাঁব মোরা সমরে সাজিয়। । 
জাতিকুল সেনের বাখিব জিউ দিয়া ॥ 
এত বল্য? অন্দর মহলে উপনীত । 

দিজ শ্রামানিক ভনে শ্রধর্মনংগীত ॥২ ৫ ৭॥ 


এমনি কাতিরা লখ্যা করে হায় হায়। 
উঠ তর সাথাই বল্য! কান্দে উভবায় ॥ 
শয়নে সজাগ ছিল সরুজা ডুমনি । 

গ! তুল পরাননাঁথ ভাঁকেন গৃহিণী ॥ 
ব্যস্ত হয়্যা সাখাই বাহির হয়্য। কয়। 
তেন কান্দ জননী গে। কিসের বিষয় ॥ 
কার সঙ্ষে বিবাদ কি হেতু পরিতাপ। 
লখ্য! বলে মনঃংপীডা দেই তোর বাপ ॥ 
সেন গেলা হাঁকঞ্ডে সেবিতে সনা এন । 
হাতে হাতে ময়না করিয়া! সমপণ ॥ 
বল কর্যা মাহুছ্যা বেড়্যাছচে এন্ড গড় । 
ক্ষেণ কর্যা নিদ্রা] যায় ঘাটের উপর ॥ 


দ্বাদশ পাল ৫২৫ 


নিমকের চাকর না বাঁখে ধর্মবল | 

এই পাঁপে আমার হবেক অমঙ্গল ॥ 

মিটায় মায়ের তুমি মনের যাতন! । 

সমর করিয়া বাখ সেনের ময়না ॥ 

সাখা বলে জননী গে শুন সত্যসার । 
প্রাণ দিয়) সেনের শুধিব আমি ধার ॥ 
স্থরুথ সুধন্বা ছুই বাজার নন্দন । 

স্ধন্ব। সাজিল বরণে সাক্ষাৎ পবন ॥ 

দশ দণ্ড বিক্রমে দেবত। কম্পবাঁন্‌। 
প্রতাঁপে পুথিবী নড়ে পবৰত পাঁষাঁণ ॥ 
সমরে সন্গম নাঞ্ সহজে বিভোল । 

কৃষ্ণ তাঁকে আপুনি আবেশে ধিল। কোল ॥ 
সম্মুখ সমবে মলে ত্বর্সে যায় সুখে | 
মক্তিপদ মাধব আপুনি পেন তাকে ॥ 

যায় যাগু জীবন জগতে বণ যশ । 

স্বত্ত কিছু দেখ শুন সন দিন দশ ॥ 

বলে লখ্যা বাচার বালাই লয়্যা মবি। 
শুধিলে সেনের ধার পরকাল তরি ॥ 
মায়ের পায়ের ধূল। বন্দিয়। মাথায় । 

সাঁখা বীর সাজিতে সত্বরগতি যায় ॥ অত্র ভনিতা ॥২৫৮॥ 


সাজ সাজ শব্দে সঘনে বাজে দাম! । 
পায় মোজা শিরে টোপ গায় পরে জাম। 
কুস্তল ঝলকে কনে কনকরচিত । 
অন্থপম সাজিল যেমন ইক্দরজিত ॥ 

গলায় পদক দুলে গোবিন্দপাছুকা। 
বত্বরীহার ছুসতিবূচিত ফেন বাকা ॥ 
চন্দ্রমণি তবক চপলাসম প্রভ1। 
বাঁজুবন্দ বলয়! বিনোদ করে শোভা ॥ 


৪৩ 


ধর্মশমঙ্জল 


কত ছন্দ বসনে কসিয়৷ বান্ধে কটি । 
পরিশোভা পরিমল পুরটের পেটি ॥ 
কলধোৌত কটক্ক বিটক্ক তার মাঝে । 

ঘু্ু ঘুন্চ শবদে ঘুগুর ঘন বাজে ॥ 

অসি ঢাল ধন্ছক ই সমুটা। তীর । 
সিংহনাদ সঘনে সাজিল সাখ। বীর ॥ 

বার, ভোম সাঁজিল বীর দাপে। 

ধরাধর সম দম্ফে ধরাধর কাপে ॥ 

বাঁমের ধনুক শর সবাকার হাতে । 
আবির্ভাব কর্যা চলে অস্তবীক্ষ পথে ॥ 
হান হান শবদে হইল উচ্চরোল । 

জয় শব্দে জয় ঢাক বাজে জয় ঢোল ॥ 
শিঙ্গাদার সঘনে শিকঙ্গায় দেই ফুক। 
বজপাণি যেমন বরিষে হুতভূক ॥ 
যাত্রাকাঁলে অমঙ্গল জয়পত্র্রি ভাকে । 
কান্দে কত শৃগাঁল কুকুর ভধব মুখে ॥ 
পথে দেখ্য। বিরোধ বিকল হল্য বীর । 
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে গেল কালীর মন্দির ॥ 
নতি করে নতকায় লোটায়্যা অবনী। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রীধর্মকাহিনী ॥২৫৭॥ 


নমো নাবায়ণিঃ নগেজ্দরনন্দিনী 
নৃমুণ্ডমালিনী চণ্ডী । 

অঘোঁর অপাঁবে অনাথ কিক্করে 
তাঁর ভবভয় খশ্ডি ॥ 

তুমি দিবারাতি ত্রিসন্ধ্যা সাবিত্রী 
স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী | 

তুমি সর্বজয়। জয় মহামায়। 
জগক্রয়বিনাঁশিনী ॥. 


দ্বাদশ পালা 


বাম বামেশর দোোহে নিরব 
এ তব বেদমন্ত্রে দীক্ষা । 

আমি দীনহীন তাঁহে অভাজন 
নিজগুণে কর রক্ষা ॥ 

তোঁমাঁর মহিম! অপার অসীমা 
আগমে নিগমে শুনি । 

বলে হবিবংশে বেদ বিধি অংশে, 
বিষুভক্তি প্রদায়িনী ॥ 

অসিদ্ধ সাধিনী অনস্তরূপিণী 
ছুর্গতিনাশিনী ছুর্গে । 

বিধি বিষুণ শিব তোমার ৫বভব 
তুমি গতি চতুবর্গে ॥ 

এত ব্ূপে স্তুতি স্তরত্ভি অবগতি 
অবনী লোটায়ে কাম । 

শ্রীধর্মচরণ করিয়া স্মরণ 


দ্বিজ শুমীনিক গায় ॥১৬০।॥ 


সম্মূ্থে ছিলেন কালী হল্যান বিমুখ । 
দেখিলেন সাখাব কপাহল আছে হুখ ॥ 
ন। ঘযেয় সমবে আজি শুন বলি দড়। 
ফিরবে ঘর যায় বাছ। গোল দেখি বড় ॥ 
লভ্যিলে আমার বাক্য বরণে যাবে কাটা । 
কাল এসে ধরিলে কপালে হয় খোটা ॥ 
সাঁখ। বলে প্রাণ দিব সেনের কারণে । 
অনিত্য সংসার বলে অকাল মরণে ॥ 
আজি কিনব কালি মরি এক লক্ষ বয়। 
জন্ষমিলে মরণ আছে এড়াঁবার নয় ॥ 
শুনিয়া সেনের কথা সবিস্ময় মনে । 
তিরোধান ত্রিপুরা হল্যেন ততক্ষণে ॥ 


৫৭ 


২৮৮ 


ধর্মমজল 


সমব করিতে সাঁখা চলিল সত্তর । 

বার ভোম পাছু আন বলে ধর ধর ॥ 
ঘোর দন্ফে ধরা কম্পে ঘন লম্ফ ছাড়ে । 
চলাচল সচঞ্চল কুলাঁচল লড়ে ॥ 

ঘোর নেত্র কাঁপে গাত্র কোপে ঘোরতর । 
গজপতি সমগতি গর্জে অতি ঘোর ॥ 
খবধার তরআবর অনিবার লোফে । 

ঘন লম্ফষ ঘন ঝন্ষ ঘন তার গোঁফে ॥ 
গজ এরি তদ ৫বরি সমতুল গাজে। 
বীণা আছ্য নান। বাছ্য কত পছ্য বাজে ॥ 
দ্বিজবাঁজ সম সাজ দিগ_ দিগ. দন্ফে। 
ক্করুনাথ সচকিত সুবাহ্ুর কম্পে ॥ 
বণভূক্‌ অভিমুখ বহি বহি ঠাট । 

ধর ধর সহষোধ বলে কাট কাট ॥ 
প্রতিদিন পরাধীন প্রসভূপদ আশে । 
শ্রীামানিক স্করূসিক বসোদয় ভাঁষে ॥২৬১॥ 


সমবে পশিল সাখ। স্মঙরিয়া! কালী । 
উডভা পাক সঘনে আগুনে সবঢালি ॥ 
মাতঙ্গ ফাঁদিল সাখা পতঙ্গ যেমন । 
ভছ্ষে কম্পবাঁন্‌ মীানুছ্যা ভাবে নারায়ণ ॥ 
প্রবন্ধ করিয়। বলে পরিচয় দেহ । 

কার বেটা! কিব। নাম কেোথ। ঘর কহ ॥ 
সাঁথ। বলে শুন বলি স্আখ্যান সাঁথা । 
কালুসিংহ জনক কালিকা যার সখ। ॥ 
পূর্বঘর জামতি প্রসন্ন ইবে ধাতা। 
ময়নায় ঘর সন্্য লখ্য। মোর মাতা ॥ 
যার তেজে আপনি অবনী টলবল । 
গণ্ড,ষে শুধিতে পারে গগ্ডকীর জল ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫২৯ 


সেনের চাকর হই পাল্যে সদাতন। 
ছুধযোধন কল যেন ফ্রোণের পালন ॥ 
বিভীষণে পাঁলন করিল যেন রাম। 
শুধিব সেনের ধার সছ্য দিয়। প্রাণ ॥ 

হু হু কর্য। মহামদ হাসে এত শুুন্য।। 
ভাগিনার ভাই কালু হইল ভাগিনা ॥ 
তাঁর বেট। তুমি তবে হলে মোর নাতি । 
কহিব বিশেষ কথা কি ছার জুগতি ॥ 
কর্ণসেন বগ্তার পড়িল বাঁজমুণ্ডে। 
লাউসেন হাঁকণ্ডে মর্যাচে নবখণ্ডে ॥ 
রাজ! কর্য। কালুকে রাখিব রাজ্য দিয়! । 
তুমি নাতি থাকিবে বাঁজার বেট! হয়্য! ॥ 
এতেক শুনিয়। সাথ। আক্রোশে আগুন । 
তোকে এতদিনে বিধি হন নিদারুণ ॥ 
গালাগালি ছুই জনে গগুগোল বাজে । 
সাঁখ। যায় মাহুগ্যাকে মাবিবার সাজে ॥ 
বামসিংহ হাসন হুসন আদি বীর । 
সাথার উপরে সভে এডে গুলি তীর ॥ 
উচ্চরোলে বাছ্য বাজে অবধা অবনী । 
ঝন ঝন শব্দ করো ঝলকে বাহিনী ॥ 
সংগ্রামে প্রবল সাথ। সম মহিষাক্ুর | 
হাতীঘোড়া পদাতিক হানে দূর দূর ॥ 
সিফাই সর্দার হানে সকোপে অস্থির । 
কুরুক্ষেত্র সমরে যেমন কর্ন বীর ॥ 

ভয়ঙ্কর ভীম যেন ভাঁরতের মূল । 

কারে ধরে কারে বিন্ধে কারে মারে শুল। 
বড় বড় বারণের বেগে হানে শুণ্ু । 
ঘোর শব্দে ঘেবিয়। ঘোঁড়ার কাটে মুণ্ড ॥ 
যুঝে বাঁজ্যধর বায় যমের সমান । 

তার পাছছু মারি ফিরে মলির পাঠান ॥ 


€ ৬৩)৩ 
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বার ডোম সহিত বাজিল ঘোর বণ । 
বাণবুষ্টি উক্কাপাত ঝড় ববিষণ ॥ 

সমরে সধীর সাখা সম গজ বিপু। 
নবলক্ষ দলের চুণিত করে বপ্পু ॥ 
রণতুবী কল্যাণ কাসর বাজে রণে। 
মার মার করিয়া মাতঙ্গে শেল হানে ॥ 
অদ্দিগ্ধ এগার ডোম ৫মল বণস্থলে । 
প্রাণ পাল্য হরিহব পবমাভ বলে ॥ 

ন। পার্যা বাজার সেন। বরণে দিল ভঙ্গ । 
স্পর্ণের ভয়ে যেন পালায় ভুজঙ ॥ 
সমর করিয়া জয় হরিহর সঙ্গে । 

স্দলে চলিলল সাখা স্ুখোচিত বঙ্গে ॥ 
ষধির আঁম্মড়ে আছিল চড়াধব । 

ধর ধর করিয়া ধন্গকে জুড়ে তীব ॥ 
আজি বরণে তোমায় আমাক ঘোন বণ । 
এতেক শুনিয়া সাঁখ। ক্রোধে হুতাঁশন ॥ 
পবনে করিয়া ভব উঠিল প্রান্তরে । 
এমন সময়ে চূড়া কুলিশ প্রহারে ॥ 
বজের সমান ধার বাকিল নির্থাত। 
বিকল হইল সাখা বারি হল আত ॥ 
তথাপি বীরের বেটা বল নাই তুটে । 
অস্ত্র ফিক্যে এমনি চার মাথ। কাঁটে ॥ 
মহীতলে মুছিত পড়িল অচেতন । 
ছটপট করে সাখা আছাড়ে চরণ ॥ 
বসন ভিজিল ছুটি নয়নের জলে । 
ধায়াধাই হন্িহর ধর্যা ৫6কল তোলে ॥ 
সাধ। বলে স্সাপতি শুন হবিহর 

€ঘে হল্য আমার আশ ত্যাঁজ অতঃপর ॥ 
এমন সময়ে ভাই এই বাক্য ধর । 
কর্ণমূলে কঞ্ণচনাম হরিনাম কর ॥ 


দ্বাদশ পাল! ৫৩৬ 


শুনাইবে মরণ সময়ে রামনাম | 
অস্তকালে পাই যেন দূর্ব(দলশ্যাম ॥ 
মনে কর্যা এই কথা কয়া মোর মায়। 
এ জন্মের মত সাঁখ। হইল বিদায় ॥ 
মাথাঁর টোঁপব দিয়। নিশান নিশানা । 
কহিবে যতন কর্যা। রাখিতে ময়না ॥ 
জঠবে ধবিক্া। বহু পীঁষ্্যাঁচেন ছুথ । 

না পাঁচ শুধিতে ধার বিধাতা €বমুখ ॥ 
বাপকে জানাবে যায়্যা আমার বিষয় । 
বল শুধতে সেনের ধার এই ত সময় ॥ 
প্রিয়াকে নিশান দিয় পুরট উরনা । 
নিষেধ করিবে যেন ন। করে ভীবন। ॥ 
করাকে কহিবে সর্ব সমাধিয়। । 

এতেক বলিয়া সাঁখা পড়িল ঢলিয়া ॥ 
গতপ্রাণ বুঝিয়। বিকল বহুতর । 
কাতিরে সাখার মুণ্ড কাটে হরিহর ॥ 
দাগাঁয়্য! ঈশান গড়ে লখ্য। ভাবে দুখ | 
কতক্ষণ বাছাঁর দেখিব চাদমুখ ॥ 
হেনকাঁলে হরিহর হল্া উপনীত । 
দ্বিগুণ আনন্দ লগ্যা জিজ্ঞাসয়ে তত্ব ॥ 
হরি বলে জননী গে! শুনিলে হতাশ । 
সমরে সাখাই মল্য হল্য সবনাঁশ ॥ 
লখ্য। বলে নয় বাছ! না কর কেতুক। 
মরুক তোমার বাপ মনে পাই স্থখ ॥ 
হরি বলে বিধাতা জ্বেলেছে অগ্নিকুণ্ড । 
এই দেখ সাখার এনেছি এই মুণ্ড॥ 
তরুণী তখন চিন্তা তনয়ের মাথা । 
পড়িল কাছাড় খেষ়্্যা পায়্যা শোক ব্যথা 
দছ্বিজ শ্ীমানিক ভনে সখা যার ধর্ম । 
শরবণে সম্ভাপ ষায় সিদ্ধ হয় কর্ম ॥২৬২॥ 


৫৩৭২ 


ধর্মমজল 


কাটামুণ্ড কোলে ককর্যা লখ্যার ক্রন্দন । 
কোথা গেল্যা বাপধন মায়ের জীবন ॥ 

কি কাঁল হইল বাতি কি ছিল কপালে । 
বিনা দোষে অভাগিনী মায় ছেড়্যা গেলে ॥ 
ভাঁবিতে তোমার গুণ বিদধে পরান । 
আর না দেখিতে পাব সে চান্দ বয়ান ॥ 
বিধি বড় নিদারুণ সাধিলেক বাদ । 

ফির্যা দেখা না হল্য ফুবাঁইল সাধ ॥ 
ষোঁড়শবর্ষায়। বধূ হল্য অনাথিনী ৷ 

কেমনে ধরিব হিয়া এ কাঁলযামিনী ॥ 
রহিল দারুণ শেল অস্তরে পশিয়া। 

মরি মত্রি আব কে ভাকিবে মা বলিয়া ॥ 
তোমা বিন্ু অভাগিনীর নাঁঞ্ি অন্য গতি । 
দিবসে আন্ধার হল্য এ ঘরবসতি ॥ 

হরি কয় জননী মুল ইতিহাঁস। 

উৎখাত €জমিনি ষাঁতে কর্তা বেদব্যাস ॥ 
আপুনি মাতুল র্ুষ্ অখিল ঈশ্বর | 

পিতা যাঁর ধনঞ্জয় বলে পুরন্দর ॥ 

তবে কেন অভিমন্ত্য সমবে পড়িল । 
স্ভদ্রা কেমনে শোকে পরান ধবিল ॥ 
জন্মিলে মরণ আছে কে করে খণ্ডন । 
কোথা গেল শত ভাই সহ ছধোধন ॥ 
কোখ। গেল বাবণ বাক্ষস মহাঁতেজা । 
কোথ। গেল ভীম্ম ভ্রোণ কোথা কুরু বাজ ॥ 
কোথ। গেল শুস্ত তদত্য নিশুভ্ত হুর্জন | 
মান্ধাত। মবিল কেন ভূুবনমোহন ॥ 
জামাতার বচনে যুবতী বোধ পন । 

বীরে দিতে সংবাদ সত্বরগতিত যায় ॥ 

রাখে মুণ্ড সাঁখার বুক্ষিণী পদতলে । 

প্রাণ পাবে পুত্র মোর প্রভু ঘরে আল্যে ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫৩ 


ডাঁকে কীরে উচ্চৈঃন্বরে ভাহুকি তেমন । 
সমবে সাখাই মল্য শুন হে কারণ ॥ 
অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে । 

মনে উঠে সাত পাঁচ মরি বিব খেয়ে ॥ 

এই কথা বীরের হইল কর্ণগত । 

মহীতলে অচেতন পড়িল মুছিত ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা ৷ 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম যারে দিলে দেখা ॥২৬৩॥ 


লখ্য। বলে নাথ কিছু নাই আব মনে। 
বিফল সকল হল্য বাছাঁর বিহনে ॥ 

এখন সেনের ধার ধাঁরি অভাগিনী । 
ভবে শুধি সমবে সাঁজন কর তুমি ॥ 
স্বধর্মে থাকিলে জয় জানি সবিশেষে । 
প্রাণ গেলে প্রাণ পাবে শ্রসভু এলে দেশে ॥ 
পুত্রশোঁকে মহাবীর পরান বিকল । 
সমবে সাজন করে শক্রসম বল ॥ 

অতি তীক্ষ হেত্যাঁর নিলেক অসি ঢাল । 
টোঁপর পবিিল শিরে কনক মিশাল ॥ 
হান হান করিয়। হুঙ্কার ঘন ছাড়ে । 
সঞ্তসিন্ধু সহিত সপ্তম পৃর্ধী নড়ে ॥ 
গোটা চারি লাফে গেল গড়ের উত্তর । 
অভিমুখ বরণে হল্য বাজার লস্কর ॥ 
ফলন্গ সারিয়। কালু ফিরে যেন চাক । 
সিংহনাদ সঘনে সঘনে ছাড়ে ভাঁক ॥ 
চৌদ্দিগে বাজার সেনা আগুলে সরণি । 
কালু বীর করে রণ কোপে বজপাণি ॥ 
হাসন হুসন যুঝে হাতীবর ভপব । 
লহমায় মারি করে বদন হীরার ॥ 


৫৩৪ 


ধর্মমঙগল 


আগুন বরিষে রণে অস্স করে পাতি । 
বেগে গিয়। কালু বীর কাটে তার হাতী ॥ 
হাসন হুসন ভঙ্গ দ্িলেক সমবে । 

পননগ পালায় যেন গরুড়েবর ভবে ॥ 

ঢাক ঢোঁল উচ্চবোল বরণে বাজে দ্ামা। 
আগু হয়্যা মারি করে ভূপতির মামা ॥ 
এক কালু সমরে হইল আটখান । 

ধর ধর করিয়া ধুকে জুড়ে বাণ ॥ 
মার মার নিঃস্বনে মহেন্দ্র যায় দূর । 
পদাতিক বারণে বিন্ধিয় 0কল চর ॥ 
কালু হেল কেশরী কুঞ্জর নৃপসেন] । 
রুধিবরে হইল নদী বেগে বয় ফেনা ॥ 
তরঙ্গে ভাঁসিয়া যায় তুরঙ্গের মাথ। । 
অতি শোভা করে যেন উৎপল রাঁতা৷ ॥ 
পদাতি পলায় সব পরান বিকল । 

বরণে ভঙ্গ দিলে বাঁডিত মহাঁব্ল ॥ 

লক্ষ হাঁতী পক্ষ পড়ে অলক্ষ মাঁতঙ্গ ৷ 
রাঁজ্যধর বায় আদি বরণে দিল ভঙ্গ ॥ 
সমর করিয়া যায় কালু সিংহ ঘর । 
পবন গমনে পায় পক্ভনের গড় ॥ 

একে পুত্রশোক তায় আহবের শ্রম । 
সাত পাঁচ ভাবিতে সদাই মনে ভ্রম ॥ 
বিটপীর তলায় বসিল বীরাসনে । 
মহামদ তখন উপায় ভাবে মনে ॥ 
কৃষ্ণে হত্যে কংসের হইল অপমান । 
এত বল্য। লক্কর ভিতরে রাখে প্রাণ ॥ 
যে জন দ্িবেক আনা কালুসিংহের মাথা 1 
দিব তাঁকে ইনাম ময়নার টীকাঁছাত। ॥ 
কাশ্বা বলে মহাপাত্র করিব ক্ৃসার । 


- বুদ্ধিযোগ থাকিলে বিপত্ত্যে হয় পার ॥ 


দ্বাদশ পাল! ৫৩৫ 


হীনবুদ্ধি হইতে পাতাল গেছে বালি । 
কর্ম হতে ধর্ম নাঞ্ঞিও ধর্ম হল্য কলি ॥ 
আন্তা। মন্যা নাপিতে মুড়ায়্যা মোর মাথা । 
লক্কর বাহিব কর দিয়। লাথ। লোথা ॥ 
কালি চুন ভালে দিবে কিঞ্িতের ভাগ । 
কাটিব কালুর মাথা কর্যা অচ্গবাগ ॥ 

এত শুন্য মহাঁমদ আনন্দে উতল । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রধর্মমঙ্গল ॥২৬৪।॥ 


কান্বার বচনে পাত্র বুঝ্যা পরিশেষ। 
নরন্থন্দে আনিয়। মুড়ায় তার কেশ ॥ 
ভালে দিয়া চনকালি ভেজায় নরুণ। 
কাশ্। বলে হায় মোরে কৃষ্ণ নিদারুণ ॥ 
কলধোৌত বসন ত্যাজিয়। পরে কালি। 
গলায় ওড়েব মালা গোচর্সে গাখুনি ॥ 
কপটে চাপায় কালা হাতীর উপর । 
এতক্ষণে কাধ বলে প্রসন ঈশ্বর ॥ 
ঘাঁড়ে ধর্য। ঘটক মাথায় ঢালে ঘোল । 
লক্কর বাহির করে বাঁজাইয়। ঢোল ॥ 
শক্তিশেলে পড়িলেন কুমিত্রানন্দন ৷ 

কি হল্য কি হল্য বল্যা রামের ক্রন্দন ॥ 
হনুমান গেলেন ওষধ আনিবারে | 
কাঁলনিমা এখা তন তখন যুক্তি করে ॥ 
রাবণের গৌঁচরে কহিল সাবধানে । 
হয় আমি হেলায় বধিব হন্ছমানে ॥ 
কালু বীরে বধিতে কাম্বার সেই গতি । 
চাতুরি করিয়৷ কান্দে চঞ্চল ভারতী ॥ 
কানা হাতী হইতে নান্বিল জোড়কব । 
বীরাসনে বসিল বীরের বরাবর ॥ 


৩৬ 


ধর্মমক্তল 


বিশেষ বিষয়ে মুখে বিপরীত ভাঁষ] । 
কালু কয় কামদেব কেন হেন দশা ॥ 
কাম্বা বলে কালু আর কি বলিব তোরে । 
অহেতু আমারে পাত্র অপমান করে ॥ 
শরণ লইন্ছ তোর স্বকাধ সন্ধান । 
করিব চরণসেবা কহিল নিদান ॥ 
নাষাইব ফির্য। ঘরে না দেখাব মুখ । 
অকারণে অপমান উঠে বড় দুখ ॥ 
শ্রীবামের শরণ লইল বিভীষণ। 
লঙ্কাকাঁণ্ডে শুন্তাঁচ বালসীকিরামায়ণ ॥ 
সমুদ্র বন্ধন কর্যা। সীতার উদ্ধার । 
স্বধাসিন্ধকু ভারত পুরাণ শুন আর ॥ 
অজ্ঞাতবাসের কালে আপন্ন বাধাই । 
বিরাটের শরণ লইল পাঁচ ভাই ॥ 
কালু কয় পরিতাঁপ কিসের কারণ। 
থাঁক ভাই কামদেব স্থির কর মন ॥ 
ধনপ্রাণ সকল সঁপিব তোর হাতে । 
যশ ধন্দম বহুদিন রহিবে জগতে ॥ 
কাধ কয় কলিকাল সত্য কর তবে। 
যে চাহিব যখন তখন তাই দিবে ॥ 
বিধিবশে বীরের হইল বুদ্ধি হীন । 
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে বার তিন ॥ অন্র ভনিতা৷ ॥২৬৫॥ 


কাণ্ধ বলে কালু কিছু কহিব পুরাঁণ। 
আছিল উদ্ধব রাজ অতিত পুণ্যবাঁন্‌ ॥ 
সত্য কর্যা সয়স্তর মুনির সাক্ষাতে । 
আপনি কেটেছে মাথা আপনার হাতে 
সংসার সকল মিথ্যা সত্য বড় ধন। 
মৈল শক্রজিৎ রাঁজ! সত্যের কারণ ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫৩৭ 


সত্য যদি করিলে সম্প্রতি দেহ মাথা । 
অকালে মরণ ভালে লিখেছিল ধাতা ॥ 
এত শুন্যা মহাবীর এমনি কাতর । 

বলে যা করিলে ভগবান্‌ ভকতবসল ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে তিন বার কৃষ্ণ বলে ভাকে। 
পরিব্রত আসনে বসিল পুর্বমুখে ॥ 

এমন সময়ে লখ্যা সামস্ত ঝকুড়। 
কালিনী গঙ্গার ঘাটে নিতে আইল জল ॥ 
কাশ্বা সে কালুর মাথা কাটিবারে যায় । 
দূর হত্যে লখ্য] তাহা দেখিবারে পায় ॥ 
চপলে চলিল বাম চঞ্চল চরণ । 
বাতাসে পড়িল এন্য1 বাঁঘিনী যেমন ॥ 
বীর বলে প্প্রিয়। এলে বিধি হল্য সখ। | 
মৃত্যুকালে তোমার সহিত হল্য দেখা ॥ 
এত শুন্য লখ্যা বলে অনুচিত কথ। । 
আজ্ঞা কবর এখনি কাহ্বার কাটি মাথ! ॥ 
বীর বলে বিধুমুখী শুন বলি তত্ব । 
পরকালে প্প্িয়ে আগে পার কর সত্য ॥ 
দ্রোণপর্বে ভাবত দুর্জয় রণ হল্য । 

সত্য কর্যা শাম্তন্চ শবরাসনে £মল ॥ 

এত শুন্য লখ্যা বলে অত্যাঁকুল বাণী । 
এত দিনে অভাগিনী হল্যাম অনাখথিনী ॥ 
কালু কয় কামদেব কাট মোর মুণ্ড। 
এডাঁইব পুত্রশোক সম অগ্রিকুণ্ড ॥ 
এতেক শুনিয়া! কাঁন্া অন্তবীক্ষে উদ্জে । 
কাঁল খড়গ করিয়া কালুর মাথ। কাঁটে ॥ 
হাতীর উপরে চেপ্যা অরিসে গমন । 
তাড়িয়। ধরিল লখ্য? সাঁপিনী ঘেমন ॥ 
প্রলয় প্রহার করে পিঠে ষেন পুড়া। 
অমনি আছাঁড়ে ভূমে অস্থি কৰে গুড়া ॥ 


€ ৩৮ 
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কাশ্ব। দি মরিল কপালে ছিল ডেড়ি। 
তবে লখ্যা বারণে ধরিল তাড়াতাড়ি ॥ 
নির্দয় হইয়া মারে নির্ধাত আছাড় । 
পরান ত্যাজিল হস্তী পর্বত আকার ॥ 
দুর হত্যে মহাঁমদ দেখিবারে পায় । 
কাশ্বা মল অতঃপর কি করি উপায় ॥ 
তবে লখ্যা ডুমনি চলিল অতিত ত্বরা। 
অনিবার বুক বেয়্যা পড়ে অশ্রুধার। ॥ 
পতির লাগিয়। চিত্তে ভাবে পরিতাপ। 
মদনের তরে যেন বৃতির বিলাপ ॥ 
দ্িজ শ্রীমানিক ভনে বীকুড়ার মাঁয়। । 
দয়! কর্য! দিলেন দক্ষিণ পদছায়। ॥২৬৬॥ 


কাট। মুণ্ড কর্যা কোলে ভাঁসে লখ্যা অশ্রজলে 
কোথা গেলে প্রভু গুণনিধি । 
না দেখিয়! তুয় মুখ বিদারিয়। যায় বুক 
এত ছুঃখ দিল ছুষ্ট বিধি ॥ 
আনন্দে নিশাস্ত বাট বসাতে না পাঁলাম হাঁট 
বুঝি মনে বিফল সংসার । 
এতদিনে এই হল্য দাণ্ডাইতে নাঁঞ্চি স্থল 
ঘুচিল বসতি ময়নার ॥ 
উজ্জ্বল কজ্জলপ্পুর সকলি হইল দূর 
শঙ্খ সোন। স্থুরঙ্গ বসন । 
এই সত্য বুঝি মনে সতী স্ত্রীর পতি বিনে 
গতি নাঁঞ্িত কেবল মরণ ॥ 
এত বল্যা চলে কেন্দে কা১। মুণ্ড গলে বেন্ধে 
উপনীতা সেনের মহলে । 
কলিঙ্গ। কাঁনড়া আগো উঠ দিদি ঝঠজ্।'গ 
__ বিপত্তা পড়িল রাত্রিকালে ॥ 
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কলিঙ্গ। শুনিতে পায়্য। তত্ব জিজ্ঞাসেন ধায়্যা 
কেন কান্দ কিসের কারণে। 
লখ্য। বলে ঠাকুরানী বিধি ৫কল অনাঁথিনী 
বিপাঁক হইল এতদিনে ॥ 
লয়্যা মবলক্ষ দল এন্যা মহামদ খল 
ময়ন। বেড়িয়া বল করে । 
সাখাই সমরবীর বাঁর ডোম মহাঁকীর 
সভে তাঁরা পড়্যাঁচে সমবে ॥ 
আমি কি করিব একা ভাই বন্ধু নাও সখা 
এবে হল্য অনর্থভাজন । 
ধর্মপথে মনজ্ঞানে পতিত পুত্র প্রাণপণে 
পরিশোধ ককর্যাঁচে লবণ ॥ 
রাখ যদি কুলল্াজ স্বরীয়ে সমর সাঁজ 
নিবেদিন্ত সভার গোচর । 
এত বল্যা অতিত তুণ শোকে হয়্যা পরিপূর্ণ 
লখ্যা গেল আপনার ঘর ॥ 
শ্রীধর্মচর ণদ্বন্দ ঈষৎ কলারবিন্দ 
তাহ চিন্ত অলি তুল্য রয়। 
বেলডিহ গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীযানিকরাম 
রচিল রসিক রসোদয় ॥২ ৬৭॥ 


কলিঙ্গ। কহিচে কি করি বল। 
সমরে সা'জয়া সভাঁই চল ॥ 
উচিত কহিতে না কর রাগ । 
কে কাখে ছাঁড়িবে সিবল ভাগ 
সভাঁই সেনের রমণী বট । 
যুঝিয়! ময়না রাখ না ঝাঁট ॥ 
কুয়াগ! কহিছে শুন গো দিদি। 
পূর্বাপর আছে প্রধানে বিধি ॥ 
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শস্সনে ভোজনে যে জন আগে। 
ময়নার ভার তাহাকে লাগে ॥ 
তুমি গে! সেনের তরুণী অজ্যা । 
সন্ধ্যা না হত্যে করিতে সঙ্জ। ॥ 
দিবা নিশি কত দেখ্যাঁচি লাট ॥ 
গণিক। সমান গঠন ঠাট ॥ 
পতি সনে নিতি প্রেমের দাঁন। 
মোহিত করিক্সা লইতে মান ॥ 
বিমল বলিছচে বিরূপ বাণী। 
সবে বট ভাল সকল জানি ॥ 
মর্মে ভেদ্দিল মদনজাল । 
সতিনী পাঁপিনী শ্বপনকাল ॥ 
সদ সতিনীর সবক্র গতি । 
বিন। দোষে জলে বিষের বাতি ॥ 
সহজে সতিনী শেলের কাটা । 
উঠিতে বসিতে অশেষ খোটা ॥ 
কানড়া তখন কহিছে ভাল । 
কোন্দল করিতে উচিত কাল ॥ 
জাতি কুল শীল সকলি যায়। 
সমুচিত বটে সবার দায় ॥ 

শুন শুন দিদি সঙ্গত বলি । 

যায় যায় স্মবিক্সা কালী ॥ 
কানড়াঁর বোলে কলিঙ্গা হুখী । 
সম্ভতাপে হইল সজল আখি ॥ 
চিত্রসেনে তুল্য! করিস্কা বুকে ॥ 
কত চম্ধ খায় কমলমুখে ॥ 

মরি বাছ। বিধি দিলেক ছখ । 
ফিব্যা ঘর্দি হেরিব মুখ ॥ 

নহে নিদাাকিণ বচন রাখ । 

এ জন্মের মতন মা বলে ভাক ॥ 
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শ্রীধর্মচরণে মজা ক্স্য। চিত । 
মানিক রচিল মধুর গীত ॥২৬৮॥ 


চিত্তের উদ্বেগে বাম চিত্রসেন লয়্যা | 
কানড়ার হাতে হাতে দিলেন সঁপিয়া ॥ 
মোহন মানিক ধন মায়ের পরান । 
পালন করিবে বলি পুজের সমান ॥ 
সতিনীর তেট। বল্য! ন। বাসিবে ভিন্ন । 
চিত্তে সেহ করিবে অধিক চির দিন ॥ 
প্রাণপতি আইলে নতি জানাবে আমার । 
ফির্যা যর্দ আসি ধার শুধিব তোমার ॥ 
এত বল্য। ছুনয়নে বহে অশ্রধার।। 
সমবে সাঁজন করে সহজে কাতর! ॥ 
অমূল্য টোপর শিরে অষ্টদিক শোভা । 
লিধুকে বেড়িয়। যেন বিছ্যতের আভা ॥ 
সিন্দুর শোভিল ভালে স্থর্ঙ্গ আকার । 
হরিমুখ্ধী হেত্যাঁর লইল হীরাধার ॥ 

সাজ কর্য! বাজীর বারণ জোগাইল । 
পদ্মমুখী কলিঙ্গ। প্রধানে পট নিল ॥ 
একে সে অবলা তায় অষ্টমাস গর্ভ । 
উঠিতে অবশ অঙ্গ বসিতে অথব ॥ 
কেবল সাহল মনে কালীর চরণ । 

সমরে প্রবেশে গিয়া সিংহিনী যেমন ॥ 
এমনি আরস্ভে যুদ্ধ উর্যা ঢাল খাঁড়া । 
হানে হয় পদাতিক হস্ভী জোড়া জোড়া ॥ 
সিফাই সদার ঘের্য। ধর্যা? করে বধ। 
প্রবন্ধ তখন ভাবে পাত্র মহামদ ॥ 

গৌণ হয়ে গঙ্গাধর ভাঁটে ডেকে ভাষে। 
রণে এল লাউসেন রমণীর বেশে ॥ 


৫৪২ 
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পাগল পাপিষ্ঠ হেদে পাষর পাষণ্ড । 
লুকায়্যা আছিল ঘরে না গিয়া হাক ॥ 
পশ্চিম উদয় দিব কবে নিরূপণ । 

বাপ মায়ে বন্দী দেই বিনষ্ট এমন ॥ 
জগতে সমান গুরু নাই যার পর । 

হেন জন কষ্ট পায় হায় কি পামর ॥ 
নিতক্ষিনী নিন্দা শুনে নাথের তখন । 
মরমে নির্থাত শেল বাজিল তখন ॥ 

সাত দ্দিন সেন আজি গেছেন হাঁকগ্ডে। 
নয় নবলক্ষ দল লয় এক দণ্ডে ॥ 

মেনের বমণী আমি অব্যয় সমান । 
কর্পুরধলের বেটি কলিঙ্গ৷ আখ্যান ॥ 

পাত্র বলে রাম রাম পূর্ণ হল কলি । 
কুলীনের কাঁমিনী হয়্যা। কুলে দেয় কালী ॥ 
ভাগিনীবৌ বাছ। কি ভারত ছাড় মেয়য। 
তিলেক সম্ভ্রম নাই শ্বশুর বলিয়! ॥ 

হেট মাথা শুনে কথা হেন ছাঁর বেটি । 
গরি হল কেবল যেন গোলাহাঁটের নটা ॥ 
এত শুন্যা কলিঙ্গ| লজ্জায় অধোমুখী । 
অন্তরাঁগে সজল হইল ছুটি আখি ॥ 
ঘরমুখে ঘোড়ার ফিরায় বাগভোর । 

বলে এতেক কপালে ছিল অপযশ মোর ॥ 
হাসনে দ্দিলেক টের্যা মাহুদ্যা পাতর । 
যবন আগুলে পথ যমের ছুসর ॥ 
যুবতীজীবনে ভয় পাছে যায় জাতি । 
তরুণী তিয়াগে তনু গলে দিয়! কাঁতি ॥ 
কলিঙ্গা পড়িল যর্দি কপালের দোষে । 
অন্বির পাখবর তবে অশ্রজলে ভাসে ॥ 
সম্বরিয় ক্রন্দন সংগ্রামে করি বল। 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে শ্রাধর্মমঙ্গল ॥২৬৯। 
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অন্বির পাখর ঘোড়া অবিসার রণে। 
জ্বলস্ত আগুন হয়্যা যুঝে ঘোর বরণে ॥ 
ঘুরুহ্যা বাতাস যেন খুর্য। ঘুর্যা যায়। 
বিনাঁশে বারণ বাজী সম্মুখে যে পায় ॥ 
উঠে পড়ে অস্তবীক্ষে অনিলপ্রকাশ । 
চবণ চাঁপটে ০সনা চৌদিগে বিনাশ ॥ 
বিক্রমে বিশাল বল বিবোধ না মানে । 
চর্ণ করে বথ রখী চিবায়ে দশনে ॥ 
রাউত সিফাঁই বরণে বাগে হল তাঁবা। 
শব এড়ে সঘনে সমান বু্রিধাবর। ॥ 
আগুন হইল ঘোঁড়। অরুসে আবব। 
বুণে ভঙ্গ দিলেক রাজার ৫সম্য সব ॥ 
উধাঁড কন্িিল ঘোড়। অনিল মিশীলে । 
তবে তুর্ণ উপনীত হইল তবলে ॥ 
কলিঙ্াবর মরণে স্মরণে সকাতর । 
সঘনে হেপবে ঘোড়া মন্দুব! ভিতর ॥ 
কানড। শুনিতে পায় ঘোড়ার কাবাই.। 
দিদি আল্য বলিয়। আনন্দে ধায়াধাই ॥ 
কলিঙ্গ। পড়্যাচে বরণে ফির্যা এল ঘোড়া । 
এমনি কাছাড় খায়্যা পড়িল কানড়া ॥ 
কপালে ক্কণ হানে করে হায় হায়। 
ধুমসী প্রবোধ ককর্যা ধর্যা লয়্যা যায় ॥ 
সতিনীর শোকে বাম বিকল শনীরে । 
সন্বরিয়। ক্রন্দন সমবে সাঁজ করে ॥ 
মণিময় টোৌপর কিরণ করে মৌলি। 
সোনার কাবাই পরে স্থচিত্র কাচুলি ॥ 
বুন্দাঁবন লেখা তায় বিহারের স্থল । 
চমত্কার চক্রভেদে শ্রীবাসমগ্ডল ॥ 

যত গোঁপী তত কষ্ণ চতুর্দিকে সাজে । 
বস্ময়ী আপুনি বাধিক। তাব মাঝে ॥ 


৫5৪ 


ধর্মমঙগল 


কোকিল পঞ্চম গায় কুহু কুহু রব। 

মফুর মযুরী নাচে মত্ত হয়্যা সব ॥ 
কপালে সিন্দুর ফোটা করে ঝলমল । 
কুরঙগ নয়নে সাঁজে কাশ্চিৎ কাজল ॥ 
হেতার লইল যার হীরাঁধাঁরে জলে । 
ঢাঁকিল সকল অঙ্গ অনুপম ঢালে ॥ 

পাঁছু আনি সাজিল ধুমসী পরাধিক1। 
আক্রোশ আকার যেন আগুনের শিখ। ॥ 
বিরাজ করেন যথা বিশ্বের ঈশ্বরী । 
কাতিরা তথায় গেল কানড়। কুমারী ॥ 
অনুরাগে আপ্রাবিত অঙ্গ অশ্রজলে। 
সম্মুখে সম্পুট করে সবিনয় বলে ॥ 

ঘিজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ধরমের রূপে ধর্ম যারে দিলে দেখা ॥২৭০।॥ 


করুণা রাশেণ গীরতে 
অবনী লোটায়্যা কায় কাঁনড়। কালীর পায় 
করপুটে করে নানা স্ততি। 
নিজগ্তণে কর দয়! দেহ ছুটি পদছা য়া 
দূর কর দাসীর ছুর্গতি ॥ 
পুরাঁণে মহিমা শুনি পরব্রহ্ধা সনাতনী 
পরমকাঁরণী পরাৎপর। । 
কলুষনাশিনী ত্রয়ী কালরাত্রি কপাময়ী 
কলি ঘোর ভবভয়হবা ॥ 
অবলা অবোধমতি না জানি ভজন ভর্তি, 
এমনে ভরসা কেবল । 
সতিনী সমরে মল্য "তি পরায়ণে গেল 
ধনে প্রাণে মজিল সকল ॥ 
ছুস্খের নাহিক ওর শ্বশুর শাশুড়ী মোর 
_ দবদোষে গৌড়দেশে বন্দী । 
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অপার আনন্দ হাঁটে বিধাতা লেগ্যাঁছে হটে 


এই তাপে অভাগিনী কান্দি ॥ 


কৃষ্ণ অবতারে শুনি নন্দের নন্দিনী তুমি 


স ধ্বংস হল তোমা হতে । 


অপাঁর তোমার মায়! সর্বজীবে সম দয়া 


কিব। সৎ অথব। অসতে ॥ 


শুনির! এতেক স্ততি কানড়াঁকে ভগবতী 


সদয় হইয়। কন কথা। 


বেলডিহ। গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকরাম 


৩৫ 


বিরচিল ধর্ধগুণ গাথা ॥২৭১॥ 


অভয়! বলেন বাছা আমি যার পক্ষা। 
শুভ দিয়া সঙ্কটে সদাই করি রক্ষা | 
বাণ বড় ভক্ত ছিল বিশ্বের নিঃসহ ; 
কৃষ্ণের সহিত তার বাঁড়িল কলহ ॥ 
অনিরুদ্ধ অপমান উষাঁর কাঁরণ।' 
রুষিল। কুক্সিণীনাঁথ রেবতীরযণ ॥ 
জয়াঁকাজ্কী যছুব২শ যাদব রুষিল। 
অমব অস্থর রণে অনর্থ পড়িল ॥ 

ঘোর যুদ্ধ হইল ঘেবিল কালমান । 
ভূজচ্ছেদ বাণের করিল ভগবান্‌ ॥ 
দক্ষিণা আপুনি রণে দিগন্বরী হয়্যা। 
প্রাণরক্ষা। কর্যাঁচি পায়ের ছায়া দিয়। ॥ 
আমি আছি সারথি সমরে চল বাছা] । 
মনের মাফিক পাবে মনস্তাপ মিছা ॥ 
এত শ্রন্তা কানড়া আনন্দে আট বাহু । 
রবি হল্য লোচন বচন হল্য বাহু ॥ 
চৌষাট্র ষোগিনী সঙ্গে সাজে সয়মড়া । 
কালিনী পাখবে চেপ্য। চলিল কানড়া ॥ 


৮.০ 


ধর্মমক্গল 


একে নব যুবতী অন্থুজ তায় আখি । 
সম্বরাঁরি বলে মন্রি শোভা কিব। দেখি ॥ 
ধুমসী ধর ধর করে ধরনে না যায়। 
উঠে পড়ে পতঙ্গ যেমন উড়ে বায় ॥ 
প্রকোপে পবনগতি শ্রবেশিল বরণে । 
মাতিল যোগিনী সব মকরন্দ পানে ॥ 
তাণ্ডব জন্মিল হল্য তমন্দিনী পেয়ে । 
প্রেত ভূত পিচাশ প্রমথ বুলে €ধয়ে ॥ 
সমবে সঘনে বাজে শঙ্খ ঘণ্টা সানি । 
মস মস কবে কব মড়ার মাতুনি ॥ 
পেতীগণ প্রধনে প্রশস্ত করে মুখ । 

ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় বিদারিয়া বুক ॥ 
দানাগুল। দীপ্ত হয়ে দ্িগে দিগে বুলে। 
গর্জন করিয়া হয় গজে ধরে গিলে ॥ 
যোৌগিনী সকল বরণে যুঝে অনিবার । 
পয় দল সহিত পড়িল মহামাবর ॥ 
কৌতুক তখিতে চন্ডী কুতুহল মনে । 
উ্রিলেন সিংহরথে আপুনি গগনে ॥ 
মুণ্ডমাল! গলায় মোহন করে কাতি। 
কপ। কর্যা কন কথ। কানডাব প্রতি ॥ 
চিন্ত1 নাউ বাছ। আমি আছি পক্ষাঁবল। 
লিপুক্ুলে নষ্ট কর্যা রাখিব সকল ॥ 

এত শুুন্য্যা কাঁনড।র আধ হাত বুক । 
ধন্তক বরিতে হল্য ধন্দ জয় মুখ ॥ 

এ কারণে ধুমসী আগুলে চারি ঘাট । 
নিতন্ষিনী কানড়া নিহবে ফুড়ে কাট ॥ 
হান হান কিক হাতীব গায় পড়ে । 
পায় ধর্যা পাক দিয়া পতঙ্গ আছাড়ে ॥ 
মার মার করিয়া মাহুতে দেয় তারা । 
ঘোর. শব্দে ঘেরিয়া ধুমসী কাটে ঘোড়া ॥ 
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নৃপতির লক্কর নিয়োগ হয়্যা যুঝে। 
কোঁপবতী ধুমসী কানড়া তার মাঝে ॥ 
মানুগ্1 পাঁতির যুঝে মাতিঙ্গ উপর । 
কপালে মানিক শিরে কনক টোপর ॥ 
মনোহর রায় যুঝে তেজে মহী ফাটে । 
তার পাছে তিলোত্তমা তাঁর! যেন ছুটে ॥ 
কানড়াকে করে যত বাণ ববিষন । 
কালীর কৃপায় অঙ্গে ন করে তভেদন ॥ 
তাপিয়। তরুণী তবে তবোয়ার ধরে । 
পর্দাতি বারণ কেট্য। পয্মমাঁল করে ॥ 
জলে ডুবে মল মানি মান্ধাতার তেটা। 
বাউত সিফাই কত বরণে গেল কাটা ॥ 
ভয়েতে বিকল দেহ ভূতলে লোটাম্ন। 
মকবে লুকায় কেহ মড়া দিয়া গায় ॥ 
সভাঁকারে ধুমসী ধরিয়া) কবে বধ। 
লিধাঠতা। বিরূপ দেবে অকালে বিপদ্‌ ॥ 
প্ণস্থলে একাকার রক্তে বয় নদী । 
মাংস হল বালুক। মার্জারে ভাসে দধি ॥ 
শকুনি সঘনে উড়ে গৃধিনীর সাড়া । 
এক এক শ্বগাল রাখে ছুই তিন মড়া ॥ 
বিষধবে নকুলে বিবাদ রয়্য যায়। 
আনেব সম্পত্তি লয়্য আব জন খায় ॥ 
পালায় মাহুহ্যা। পাত্র প্রাণ বড় ধন । 
গড় করি গোসাপ্িত গোবিন্দ নারায়ণ ॥ 
ত। দেখিয়। ধুমসী চলিল তাঁড়াতাড়ি । 
পাত্র গিয়া প্রবেশ করিল ইক্ষুবাড়ি ॥ 
এতক্ষণে কানড়ার আনন্দ হদয় । 
ধুমসীকে কহিল আনিতে ধনঞ্জয় ॥ 

ছুষ্ট বেট দিয়াছে দ্বিগুণ মোরে ছুখ । 
প্রতিজ্ঞা আগুন জ্জল্যা পুড়াঁইব মুখ ॥ 


ছা 


থয 


একে তায় ধুমসী উঈশ্বরে বাসে পর । 
ভাল ভাল বলিয়া পবনে করে ভব ॥ 
নাচে গায় আনন্দে না করে ভয় মাত্র। 
বাড়িময় দ্দিলেক মেটিক়্যা বীতহোত্র ॥ 
দাবানলে মান্ছ্যার দাড়ি চুল পুড়ে । 
লুকায় তখন গিক্সা। শৃগালের গাড়ে ॥ 
উপর করিয়! মুখ উগি দিয়া চায়। 

দূর হত্যে ধুমসী তা দেখিবারে পায় ॥ 
ঘাড়ে ধর্যা তখন ঘসার্যে বারি করে। 
কিলায় নির্ঘাত তেকে কুজের উপরে ॥ 
চট চাট চাঁপড় চৌদিকে পরিপাটি । 
ধুমসীর ধুমুসানে ধেপে গেল মাটি ॥ 
কাতর হইয়া পাত্র করে হায় হায় । 
ধরণী লোটীঁয়্য! ধরে ধুমসীর পায় ॥ 
সহজে ধুমসী তায় সদা কোপে মতি । 
চিত কর্যা ফেল্য। বুকে মারে পেলালাথি ॥ 
দাঁতে খড় কনে পাত্র ছুটি হাত বুকে । 
করুণ। কিয়! কিছু কম কানড়াকে ॥ 
শ্বশুর তোমার আমি সর্ব অর্থে বভ। 
অপমান হইলে অধর্ম হয় বড় ॥ 

কানড়া তখন কয় কুলাঙ্গার দূর । 

তোর ছার অধম বেট। কিসের শ্বশুর ॥ 
লদ্বু ডেকে আনিল অচ্ছুৎ নরক্ন্দে । 
মুণগ্ডন করায় কেশ মনের আনন্দে ॥ 
পরিতাঁপ ভাবে পাত্র পড়িক্সা বিপাকে । 
চুন কালি দ্িলেক চচিত করে মুখে ॥ 
গলায় ওড়ের মালা বিছাতির পাতা । 
হুকণে দিলেক বেধ্যা গোচর্মের জুত। ॥ 
ঘাড়ে ধর্য। ধুমসী মাথায় ঢালে ঘোল । 
আগ ধান মহাপাত্র পাছ বাজে ঢোল ॥ 


দ্বাদশ পাল ৫৪৯ 


ময়নার মন্রষ্য মনের দুখে ছিল । 
পাত্রের বন্ধন শুন্যা পিত্যাহিতে এল ॥ 
মহেন্দ্র বাজারে হল মনুস্তোর বেলা । 
কেহ মারে কিল কেহ মারে ঢেল] ॥ 
কেহ কেহ বলে দূর দেশ ভাঙা বেটা। 
মার মার কনে কেউ মুখে মারে বেটা ॥ 
লজ্জার খাতিরে পাত্র নতশিরে বয় । 
কানড়াঁকে ধুমলী তখন কিছু কয় ॥ 
কয়েদ করিয়। রাখি ক্যা অপমান । 
বিশাল পূজিব কালি দিয়া বলিদাঁন ॥ 
কানড়া তখন কয় নর হেন কাজ । 

দূর কর হুর্মতি দুরাত্সা দাগাবাজ ॥ 
ঘাঁড়ে ধর্য। ধুমসী বসায় ঘোর কিল। 
পুর করে বেখে এল্য পছুমাঁর বিল ॥ 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতার বল । 
বশে কলুষ নাশ চিত্ত নিরমল ॥২-২॥ 


অপমান পায়্যা পাত্র উভুরড়ে ধায়। 
সঙ্ষটসাগরে কৃষ্ণ আছেন সহায় ॥ 

হাতে তুলে আপুনি খেয়্যাচি বিষরাশি । 
ময়না আসিব ফিরে মরিলে ধুমসী ॥ 

পার হল্য তখনি তুরিত মান্দারণ। 
অসব্যে রহিল গ্রাম দীঘি উচীলন ॥ 
জালন্ধা জাঁমতি পার ময় সরোবর । 

নয় দিনে পায় পাত্র বমতি নগর ॥ 
সহবের শোভা কিবা স্থযের কিরণ । 
তথায় পাত্রের ঘর জানে জগজন ॥ 
বিচার করিল মনে বিধি প্রতিকূল । 
নেড়া মাথ। একে তায় নাই দাড়ি চুল ॥ 


ধর্মমজল 


দিবসে না দিব দেখা দেহজের মাঝ । 
পোঁড়ামুখে ছনকালি পাব বড় লাজ ॥ 
ওলবনে বসিল আসন কর্যা বাস । 
টবৈকুঠে জানিলা ধর্ম বিশ্বের প্রকাশ ॥ 
কুতৃহলে কতি চিত্র কয়ে বিবরণ । 
হক্গমানে পাঠালেন হবরধফিত মন ॥ 
বামনাঁম জপে কবীর বসোঁদয় চিত্তে । 
পরিিতোষে পয়ান পণ্তিকা বাম হস্তে ॥ 
পতনের প্রাস্তদিকে পাত্র ভবন ॥ 
&দবজ্ঞজের বেশে এন্যা দিল দরশন ॥ 
পাত্রের রমণী এস্ঠা পরিতোষ পাইল । 
বদসিতে আসন দিয়্যা দণ্ডব কল ॥ 
বাঁলকবিহীনা নারী বাত শেয়্যা ধায়। 
গোঁচর বিলগ্না আদি যে যায় গণায় ॥ 
কেহ দেয় চাল ভাল কেহ দেয় কড়ি । 
কি করিলে যায় কপালের ডেড়ি ॥ 
পঞ্জিকা করেন পাঠ পবননন্দন । 

বারে হন মহীপ্ুত্র ব্যালোন করণ ॥ 
কুষ্ণপক্ষে দশমী দিবস অতিত ভাল । 
বিশাখা নক্ষত্র যোগ বরীক্ষানে হল ॥ 
অমঙ্গল দেখি এক আপদ সঞ্চয় । 
বাড়ির ঈশান কোণে ভূতে আশ্রয় ॥ 
ছুদণ্ড তেতের পর দ্িব দরশন । 

নেড়। মাথা মুখে কালি জোকের বরণ ॥ 
সহ হয়ে সবান্ধবে সাবধানে থেক । 
পাঁটিকাল গোহাড় প্রস্তত কক্য। বেখ ॥ 
শুনে এত সভাকার সচকিত মন । 
বিক্ষোগে গেলেন বীর €বকুণ্ ভুবন ॥ 
€দবজ্ঞের বচন বুবিয়] দাকুত্রহ্ম । 
সজাগে নহিল সবে স্মরিয়া। ধম ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫৫৯ 


পাঁটিকাঁল পাথর প্রস্তত করে রাখে । 
সহ হয়ে সবান্ধবে সাবধান থাকে ॥ 
দিব! গেল হুঃখে সুখে রাত্রি হল ত্রাসে। 
পাত্র বলে আব কেনে ওলবনে বসে ॥ 
প্রবেশ করিতে ঘর পাঁচ হাত বুক । 
দুয়ারে দুহাত দিয়! দেখাইল মুখ ॥ 
মদন বদন দেখ্যা! বলে ওট। কি। 
শিহরে সকল অঙ্গ শচী বলে ছি ॥ 
মাথায় কাঁটার মুড়া মারে গণ্ডা দশ । 
পবিত্র হইল অঙ্গ পাত্র বলে বস ॥ 
পাটিকাল পাথর ফেল্য। মারে ছুম দাম । 
সভয়ে পালায় পাত্র স্মরিয়া রাম ॥ 
গৌণ হয়ে গৌড় নগর মুখে ধাস্স। 
চোরের সমান শান্তি সহ নাহি যায় ॥ 
মাগু হল্য সতন্তর! বেটা হল্য আন্‌ । 
কত না সহিব আব এত অপমান ॥ 

কে করে খণ্ডন বল কপালের লেখা ॥ 
দিবসে রাজার সনে না করিব দেখা ॥ 
রাত্রিযোঁগে বারামে বসিল। রাজ্যেশ্বর | 
প্রবন্ধ করিয়া গেল মাহুছ্য। পাতর ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল রাজা আনন্দে আমোদ । 
কহ পাত্র কেমনে করিলে গণ্ডা বধ ॥ 
লাঁউসেন হাঁকণ্ডে গেছেন কোন দিনে । 
ময়ন। নগরবাসী আছেন কেমনে ॥ 
পাত্র বলে পথিবীনাথ নিবেদি প্রভুত্ব । 
নগরে গগ্ডার কিছু না পেলাম তত্ব ॥ 
সেনের বারতা বলি শুন তাঁর পরে । 
বনিতার বেশ ধরে বসেছিল ঘরে ॥ 
সেজ্যা এল্য অস্ত্রজাঁল লয়ে শেল জাটি। 
নবলক্ষ দলের সহিত কাটাকাটি ॥ 


গগ২ 


ধর্মমজল 


গোচর করি কথা নয় জ্ঞান দিব । 

এসে যদি গৌড় ইহার ফল দিব ॥ 

এত শুন্যা মহারাজ মনে ভাবে আন । 
অনিন্দার নিন্দ। কবে নরকে পয়ান ॥ 

পষ্ট হল্য হুষ্টবাঁক্য মাহুছ্যা পাতর । 

ময়না লইয়া সবে শুন অতঃপর ॥ 

ছ্িজ শ্রীমানিক ভনে কপালের লেখা । 
ধরামব ব্ধপে ধর্ষ যাবে দিলে দেখা ॥২৭৩॥ 


কানড়। বিষাদ ভাবে কলিঙ্গার তবে । 
কি ছঃখ মন্ত্রণ। দিদি দিয়ে গেল মোরে ॥ 
এক তিল অভাগীকে না বাসিতে আন । 
কেমনে কাঁটিলে তবে মায় মোহ বাণ ॥ 
এই বড দগদগি অন্তরে রহিল । 
ছুঃখিনীবর সনে ফিব্যা দেখা না হইল ॥ 
চিন্রসেনে কোলে করে চিত্তে মোহ যাক 
কপালে কক্কণ হানে করে হায় হায় ॥ 
দারুণ বিধাতা বাদ সাধিল তোমার । 
কি করিব অভাগিনী কি হইবে আর ॥ 
তাপের উপবে তাপ তন্ত হল ক্ষীণ। 
অল্পকালে বাচছাাধন হলে মাতৃহীন ॥ 
কাঁনড়াকে ভগবতী বড় মায়া মো । 
নেতের আঁচলে চণ্তী মুছণীলেন লো! ॥ 
চাঁবি বেদে আমার বচন বলে সাঁচা । 
কলিঙ্গ। পাবেন প্রাণ কেদ নাই বাছা ॥ 
দেশে এলে লাডসেন ছুঃখ হবে নাশ । 
আমি আছি সদয় পুরাঁব অভিলাষ ॥ 
সপিষে সন্ধ্যা রাখ কলিঙ্গার দেহ । 
কয়ে এত ৫কলাসে গেলেন পদ্মা সহ ॥ 


দ্বাদশ পাল ৫৫৩ 


তারিণীর বচনে তরুণী ত্যাজে শোক । 
দেহ আনে কলিঙ্গার দূত দিয়! লোক ॥ 
সপিষে সন্বর্যা রাখে সিন্দুকে পুরিয়া | 
বিকল হইল বড় বিষাদ ভাবিয়া ॥ 
হাঁকশ্ডের কথা কিছু বলি তাঁর পরে । 
হরি হরি বন্ধু জন বল উচ্চৈহ্বরে ॥ 
নিরশনে নিয়ম করিয়া লাউসেন । 
অনাহারে অহনিশি অনাদি পুূজেন ॥ 
অন্য দিন অর্থ দিলে যায় ভর্ধবপথে । 
সেদিন পড়িল ফির্যা? 0েনের সাক্ষাতে ॥ 
সামুলাঁকে জিজ্ঞাসেন সবিনয় কর্যা । 
আগে মাসি আজি কেন অর্থা আল্য কফি্যা ॥ 
চারিদিন হল্য আজি চিত্তে নাহি সখ । 
প্রভু পারা পাঁপাত্মীকে হলেন বিমুখ ॥ 
মরণ হইলে মিটে মনের আগুন । 

বুক্ধ মোরে এতদিনে বিধি নিদারুণ ॥ 
কি জানি ময়নায় কোন হয়্যাচে বিতথা | 
আছে কে এমন কালে এনে দেয় বার্তা ॥ 
শারী শুক কয় তবে সমাধান করি। 
ময়নার তত্ব মোর! এনে দিতে পারি ॥ 
সেন কন শারীর শুক সমুচিত নয় । 
বুঝি পাবা ছেড়্যা যাঁবে বিপদ সময় ॥ 
শারী শুক কয় বাজ শুন অবিসার । 
বিষয় গোচরে জ্ঞান আছে সভাঁকার ॥ 
দারুণ ব্যাঁধের হাতে দিলে প্রাণদান। 
পালন করিলে করে পুত্রের সমান ॥ 
সময় পেয়েচি ধার কিছু শোধ করি। 
পরকালে পেতে চাই পর ব্রহ্ম হরি ॥ 
শাস্তে কয় জ্ঞানের কারণে সদ শিব । 
ধর্মীধর্ম মনোজ্ঞান ধরে যত জীব ॥ 


৫৫৪ 


ধর্মমজল 
দশবরথ সত্য কল ত্দবের ঘটন। 
কাননে গেলেন বাম তখির কারণ ॥ 
শূর্পনিখা। বাক্ষসী সীতার মুত্তি ধরে । 
ভুলাইতে ভুরি কথ ভাঁষে ভাব কবে ॥ 
তোপে হল্যা কম্পমান কমললোচন । 
শূর্পনখার নাক কান কাটেন লম্মণ ॥ 
অপমানে আগুন জলিল দশ হাত । 
রাগে গেল যেখানে বাবণ বক্ষোনাথ ॥ 
ধরণী লোটায়ে কয় ধনিয়া চরণে । 
বিহ্যুৎ সমান কন্তা দেখিলু নয়নে ॥ 
উপজে আনন্দসিন্ধু একথা শুনিয়া । 
বুভসে ব্বাবণ যায় বথারঢ হয়্যা ॥ 
মাবীচ মায়ায় হল্য সোনার হবিণ। 
বিধিবশে বিপদে প্রভুর বুদ্ধি হীন ॥ 
গণ্ডী শর লয়া পাঁছু গেলেন লক্ষ্মণ । 
শুন্য পেয়ে তহেতা। সীতা। হরিল ব্বাবণ ॥ 
হ] বাম হা বঘুনাঁথ হা দয়াল হরি । 
এত বল্য। কান্দে সীতা অন্গবাগ করি ॥ 
জটাষু শুনিতে পায় জরাতুর মন । 
কাননে বামের নাম করে কোন জন ॥ 
গদগদ অত্যানন্দে গমন তুরিত । 
সীতাকে দেখিল বথে বাবণ সহিত ॥ 
পরকালে পবরমপদ পাবার কারণ । 
বাঁবণের সহিত করিল ঘোঁব বণ ॥ 
অবিসার অস্ত্রজালে অঙ্গ গেল ঢাকা । 
কাট গেল কিশোর ঈশ্বরে ছুই পাখা ॥ 
পক্ষ হয়ত স্ন্দর পেয়েছে পরিজ্ঞান । 
অস্তকালে আপুনি সারথি হল বাম ॥ 
ধর্ম পবায়ণ ছিল ধর্মপাঁল রাজ । 
পালন করিল পুত্র সমধিক প্রজা ॥ 


দ্বাদশ পাল ৫ ৫৫ 


ব্যাধিযুক্ত হল্য বাঁজা বিধির ঘটন । 
তিয়াগিয়া রাজভূমি তপস্াঁয় মন ॥ 
কঠোবে কষ্জের সেব। ৫কল রাত্রিদিন । 
ত্যাঁজিল অন্নজল তন্য হল্য ক্ষীণ ॥ 

দৃঢ় ভক্তি দেখিয়। দয়াল দেব হরি। 
দর্শন দিলেন বিপিনে দয়] কবি ॥ 
ভূপাল ভূমিষ্ঠ হয়্যা ভাবে সবিনয় । 
টৈবকীনন্দন কৃষ্ণ দূর কর ভয় ॥ 

হরি কন হয়্য। তুষ্ট হবরষ বিভোলে ৷ 
অষ্টবর্গ সিদ্ধি হবে আমাকে ভজিলে ॥ 
যেই পক্ষে পাঁলন করিলে পুত্র প্রায় । 
সেই পক্ষে ভক্ষণ করিলে ব্যাধি যায় ॥ 
অনন্য করিল জ্বান ঈশ্বরের বাক্য । 
প্রাণ দিয়া বাজার লবণ শুধে পক্ষে ॥ 
এত যদি শারী শুক কহিল পুরাঁণ। 

তা শুন্যা রাজার হল্য অঝোর নয়ান ॥ 
লিখন লেখন তবে নিরাহিত মন । 
ছিজ শ্রীমানেক ভনে সথা নিরঞ্জন ॥২৪৭! 


স্বন্তিকাদি শুভাশিস সাদর মনমত । 
বিজ্ঞাপন বিশেষ বাঁরত। বিশেষত ॥ 
কলিঙ্গ! কমলমুখী কমলের লতা । 

কি কহিব তোমার চরিত্রগুণ কথা ॥ 
চিত্রসেন না দেখিয়। চিত্ত উচাটন । 
সদাই উদ্বেগ পাই তোমার কারণ ॥ 
হাকণ্ডে প্রভুর পুজ। প্রতিদিন করি । 
পয় জল ওদন পধস্ত পরিহবি ॥ 
উর্ধবপথে পায় অর্থ্য অন্য দিন দিলে । 
অগ্যাঁপি পড়িল ফিরে অততক্রেব্ব জলে ॥ 


৫৬ 


ধর্নমমজল 


ন। জানি কপালে কিব। লিখেছে বিধাতা । 
ন। হয় নিশ্চয় প্রাণ ত্যাজিব সর্থা ॥ 
সমাচার কারণ পাঠাই শাবী শুকে। 
অপবঞ্চ কিমধিক লিখিব অধিকে ॥ 
তারিখ দিলেন তবে ভ্তিপাদ পঞ্জর । 
চৈত্রের চারি দিল শ্রীমুখ উপর ॥ 

পক্ষজ কুভক্ষ কিছু করায় ভক্ষণ। 
শুকের গলায় বেন্ধে দিলেন লিখন ॥ 
সমাচার লয়ে ফিরে আসিবে সম্ধর | 
শারী শুক বিদায় সেনের বরাবর ॥ 
গদগদ আনন্দে গোবিন্দগুণ গায় । 
উঠিল আকাশপথে অনিল আভায় ॥ 
ছুস্থে পন্য হলেন দয়াল নিধিবাম। 
জানকীর তত্ব হেতু জান হন্ুমান্‌ ॥ 
নিদর্শন অঙ্গুরী নিধান বাম কক্ষে । 
পার হল সমুদ্র পবনবল পক্ষে ॥ 
অশোকের বনে সীতা আকুল জীবন । 
বাম রাম বলিয়া! বোদন অন্ক্ষণ ॥ 
চৌদ্দিকে তর্জন করে রাবণের চেড়ী। 
ভয়েতে বিকল সীত। ভূমে যান গড়ি ॥ 
এই কথা শারী শুক কহিতে বলিতে । 
বাল্সীকের আশ্রম্ম রহিল বাম ভিতে ॥ 
অযোধ্যা এড়িয়। ষায় আনন্দে আবেশ । 
বাম অবতাবে যথায় হল্য। হৃধীকেশ ॥ 
সেনের কাঁরণে মনে সদ্দাই ভাবনা । 
পার হয়্যা নানা গ্রাম পাইল ময়ন! ॥ 
কালিনীর কুলে দেখে কাটা? নৃপ টসন্য | 
মহাবীর কালুকে দেখিয়া মোহ জন্য ॥ 
নিমগ্র হইল ছুহে লোচনের জলে । 
শোকার্ত হইস্স! গেল ঘেনের মহলে ॥ 


দ্বাদশ পাল ৫৫৭ 


কলিঙ্গার কারণে কাঁনড়। ভাবে দুখ । 
ভাঁলিমের ডালে বসে ভাকে শাতী শুক ॥ 
কলিঙ্গা জননী কোথ। কোথা মা কানড়। । 
তিমির ময়ন। হল্য তপোধন ছাড়া ॥ 
ব্যস্ত হয়্যা কানড়া বাহির হয়্যা এল । 
কোলে করে শারীশুকে কত নিধি পাল্য ॥ 
ক্ষীর সর খায় বাছ। ক্ষুধায় বিকল । 

ক্স্থ হলে জিজ্ঞাসিব সেনেব কুশল ॥ 
শাঁরী শুক কয় তবে স্বরূপ কথন । 
নিবাহাঁরে আছি মোরা নিয়ম কারণ ॥ 
সাযাত সহিত সভে আছি উপবাসী। 
হাকণ্ডে দেখিব হবি মনে অভিলাষী ॥ 
প্রভুত্ব পাইবে তত্ব পত্র কর পাঁঠ। 

উত্তর লইয়৷ যাব অতি দূর বাট ॥ 
কানড়া তখন কয় কাল হল্য বিধি । 
দুদিন হইল আজি মর্যাঁচেন দিদি ॥ 

শুন্য! এত শারী শুক শোকে মোহ যাঁয়। 
কি হইল হায় হাঁয় কি হইল হায় ॥ 
অবনী লোটায়ে কান্দে অঝোর নয়ান। 
কানড়া প্রবোধ করে কহিয়া পুরাণ ॥ 

ন1! মরে অকালে কেহ মরে কাল শেয়া। 
অবনীতে আছে কেবা অমর হইয়া ॥ 

দূর কর দুতাবন। দূর কর দুথ। 

শুনে এত প্রনোৌধ মানিল শারী শুক ॥ 
পদ্দিনী পতির পজ পরশিয়1 মাথে | 
কুতৃহলে কবে পাঠ ক্রমিক হইতে ॥ 
বন্দিয়া ময়ুরভট্ট আদি রূপরাম । 

ছিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৭৫॥ 


১৬৩১৪ 


ধর্মমগল 


ঈবশু করচ্ণ। 
পত্রপাঠে পেয়! তত্ব দুখে দগ্ধ হল চিত্ত 
অশ্রজলে পূণিত লোচন । 
শোকেতে ব্যাকুল মতি করিয়া অসংখ্য নতি 
লেখে সতী পতিকে লিখন ॥* 
না নাং নাং 
ছুটি পায়ে দণ্ডবৎ হুই। 
অধিক লিখিব কিব। অভাগীর রাত্রি দিব। 
অন্রুতাপ উঠে তোম। বই ॥ 
লয়ে নবলক্ষ দল সেজে মহামদ। খল 
ময়না বেড়িয়া বল করে। 
সাখাই সমরে ধীর বার ডোম মহাবীর 
সভে তাবর। পড়েছে সমরে ॥ 
বড় নিদারুণ বিধি অদোষে হইয়া বাদী 
শোকের উপরে দেই শোক । 
দারুণ ঠদবের বাজি হুর্দিন হইল আজি 
দিদির হয়াচে পরলোক ॥ 
চিত্রসেন হুপ্ধপোষ্তয না হয় বচনে তশ্ত 
মা বলিয়া কান্দে সদাতন । 
দেখিয়। বাছার মুখ বিদরিয়। যায় বুক 
ছুবাশয় দিদির কারণ ॥ 
লিখনে এতেক লিখি কানড়। মবগাঙ্কমুখী 
ত্রিয়হ তারিখ দিল তায় । 
লইয়। লিখন পাতি হরিষে বিভোল মতি 
শারীশুক হইল বিদায় ॥ 
উডিয়। অনিল সাথে চলিল আকাশ পথে 
নীলাচল রাখিয়৷ তুরিত। 
নিশি অবসান কালে হাকণগ্ড নদীর কূলে 
_ ০সনের সাক্ষাতে উপনীত ॥ 
* অভুপর ছুই ছত্র বাদ পডিয়াছে। 


হাদশ পাল! 


শারীশুকে দেখি সেন জীবন পাইল যেন 
বাড়িল আনন্দ মনে মন । 


করিয়া আশ্বাস কতি লইয়া লিখন পাতি 


ক্রমে পাঠ করেন তখন ॥ 
আগে তায় আছে লেখা সমরে পড়েছে সাখা' 
বার ভোম আদি মহাবীর । 
বিপাক হয়েছে দেশে কলিঙ্গার মরণ শেষে 
তা দেখিয়। বিষগ্র শরীর ॥ 
বিয়োগ হইল মোহে বসন ভিজিল লোহে 
ব্যাকুল ময়নার গুণমণি। 
করাঘাত মেরে বুকে রোদন করিয়া শোকে 
অচেতনে লোটায় অবনী ॥ 
কোথা গেলে বিধুমুখী [বশ অন্ধকার দেখি 
তোম! বিনে বিয়োগ সঞ্চয় । 
অভেদ আছিল দেহ কেমনে কাঁটিলে মোহ 
এতদ্দিনে হইলে নিদয় ॥ 
দেখ! না হইল ফিরে পাসরি কেমন করে 
দগদগি রহিল অন্তরে । 
আছিল মনের সাধ বিধাতা সাধিল বাদ 
সকল সয়াল গেল দূরে ॥ 
সামুল। শোকাত মনে কোলে করে লাউসেনে 
বামদগ্ডে প্রবোধ বুঝান । 
বেলডিহ! গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রমানিকরাঁম 
বিরচিল ধশ্নগুণ গান ॥২৭৬ 


সামুল। বলেন বাছ। শুন রে যাদব। 
মরণ কেবল সত্য মিথ্যা অন্য সব ॥ 
মরি বাপু মোহ ত্যাজ মাসির বচনে। 
বিষময় বিশ্বখণ্ড বুঝ্যা দেখ মনে ॥ 


৪৫৫ 


হা ও৩ 


ধর্ম মজস 


ভাগ্যবতী কলিঙ্গা তোমার কোলে মল্য । 
সকল সয়্াল বেখ্য। স্বর্গবাস গেল ॥ 
পিগুদাঁন কর তার প্তরেতার্থ বিনাশ । 
নিরঞ্জনে মতি বাখ না কর হতাশ ॥ 
মমত্ব ত্যাজিল। সেন মাসির বচনে । 
বিষময় বিশ্বখণ্ড বুঝিলেন মনে ॥ 
অটশোৌচান্তে উচিত করিয়া আয়োজন । 
কলিঙ্গার পিগুদাঁন করেন তর্পণ ॥ 
নিবাহারে নিয়ম করিয়া একে একে । 
প্রভুর তারক নাম প্রতিক্ষণ মুখে ॥ 
ভর্ধববাহু কখন কখন ভঙ্গ শির । 

নিবর্ত হইয়। ভূমে লোটায় শরীর ॥ 

হা হরি অনাঁথবন্ধু হা মধুস্যদনন | 

প্রভূ কর পরিত্রাণ পতিতপাঁবন ॥ 

কৃষ্ণ অবতারে বড় কপা গুণমণি । 
যমুনার ভাগ্য পৃর্ণ কলে যছুমণি ॥ 
এরি ভাবে কংসে দিলে অভয় চরণ । 
আগম নিগমে বলে অধমতারণ ॥ 
বিধির বিধান তুমি বিশ্বের দয়াল । 
গহিত আছিল বড় গুহক চগ্ডাল ॥ 

রাম অবতারে তার বাগ্ু। পুর্ণমতি । 
আপুনি করিলে কোলে অখিলেব পতি ॥ 
এতক্দপে লাউসেন করেন অমায়। | 
দেবাদিদেবের তবু না হইল দয়! ॥ 
সামুলাকে জিজ্ঞীসেন সবিনয় করি । 

কি করিলে কপা মোরে করেন শ্রাহবি ॥ 
সামুল। বলেন বাছা শুন সাবধানে । 
বিষম ধর্মের মায়া বিধি নাঞ্ঞও জানে ॥ 
মহাবিছ্যা জপ কবর যোগেক্দজ বঢ় । 
যার গুণে হবিভক্তি পেয়েচে গরুড় ॥ 


৩৩৬ 


দ্বাদশ পাঁল। ৫৬১ 


নয় কর নবখণ্ড নাই কর ব্যাজ। 

গ্রসন্ন হবেন তবে প্রভু ধর্রাজ ॥ 

শুন্য এত সেন কন সজল নয়ান। 
নবখণ্ড কার নাম না জানি কেমন ॥ 
কূপ কর্যা কহ মাসি কিবা তার বিধি। 
সামুল! বলেন বাছ। শুন গুণনিধি ॥ 
করমূল কপালে কবচ কর কক্ষ । 

পারব পৃষ্ঠ ওষ্ঠ আর পয়োধর বক্ষ ॥ 
দক্ষিণ ঈশানে আমি জ্বেলে দিব দণ্ড । 
কাটিয়া ইহার মাংস কবর নব খণ্ড ॥ 

না হবে কাতর কিছু না করিহ ভয়। 
যুক্তি শুন ঘদি দিবে পশ্চিম উদয় ॥ 
স্থমৃতি সেনের হল্য শুনা সারাতৎ্নার । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্ম সখা যার ॥২৭৭॥ 


অর্ধ পূজা উপক্রমে অর্ধে আকুলা । 

দণ্ড জেলে দৃঢতর দিল সামুল। ॥ 

হুহুর করে অগ্নি উঠে দশ হাত। 
মনেতে অভয় পেল ময়নার নাথ ॥ 
কোলে করা। সামুল। সে কয়ে দেন বিধি । 
নবথণও্ড করেন ময়নার গুণনিধি ॥ 

হরি হরি বন্ধুজন বল উচ্চৈ-স্বরে । 
করিলে শ্রবণ কলিকলুষ নিহরে ॥ 

বিকল হইয়া সেন করেন বিনতি। 

এমন সময় কোথ। অঞ্ুন সারথি ॥ 

হে হে প্রভু বাঁধানাীথ হে হে দীনবন্ধু । 
কাতর কিন্করে ডাকে কোথা কপাসিন্ধু ॥ 
অশোচ্য বক্ষের মাস কাটিলেন আগে। 
পার্শ্ব পৃষ্ঠ ওষ্ঠ আর পয়োধর ভাগে ॥ 


€গু২ 


ধর্মমঙ্গল 


সকল শরীরে বয় শোণিতের ধারা । 
অঙ্গে মাংস মাত্র নাঞ্ডি অস্থি হল্য সার ॥ 
সেই মাংস সামুল। লইয়া শোকমনে । 
দিয় ঘ্বৃত ধুনা দেয় দণ্ডের আগুনে ॥ 
প্রভুর ইচ্ছায় হল প্রবল অনল । 

সেই মাংস পুড়ে হল্য পদ্ম শতদল ॥ 
প্রভৃত হইল পদ্ম উঠিল গগনে । 

ইবকুণ্জে পড়িল গিয়। প্রভুর চরণে ॥ 
সত্বগুণে লাউসেন ধর্ম অনুকুল । 

অবশেষ মাংস পুড়ে হল্য চাপাফুল ॥ 
বাশি বাশি হয়্যা পুস্প অস্তরীক্ষে যায় । 
পুর্ণ ভাবে পড়ে গিক্স! প্রভুর ছুটি পায় ॥ 
সন্তোষ ৫বকু্নাথ সম্ভ্রম আনন্দে । 

শবীর সঞ্চিত হল্য সুধা মকরন্দে ॥ 

গগন করিল ভেদ পোড়া মাংস গন্ধে । 
জয় যাত্রী সকল বিকল হয়্্যা কান্দে. ॥ 
সোনার সমান অঙ্গ সব হল্য কালী । 
সামুল1 তা দেখ্যা শোকে হলেন ব্যাকুলি ॥ 
পররব্রহ্ম সনাতন পান্ধ কর সনে । 

তোঁম! বিনে ত্রাঁণকারী নাই ভ্রিভুবনে ॥ 
বাইতি বাজায় ঢাক বলে ধর্ম জয়। 
গ্রীতিকালে প্রভু দেকস পশ্চিমে উদয় ॥ 
বেট্র। বলে কোথ। গেলে বাঞ্ধী কলতক্ ॥ 
দয়] কর লাউসেনে দেবতার গুরু ॥ 
এতবরূপে সবে স্ভতি করিল বিশেষ । 
লাডসেনে ন। হল প্রভুর কপালেশ ॥ 
সামুল। বলেন বাঁছ। শুন শুণমণি । 

এত যে হবেক বলে আমি নাঞ্ি জানি ॥ 
যুক্তি বলি ঘর্দি কর জয়স্ত বিঘাঁত । 
আছ্যের কমলে পুজ অনাছ্যের নাথ ॥ 


হাদশ পাল। ৫৩৩ 


পৃর্থীপতি কন মাসি পন্ম পাব কোথা। 
সামুল।! বলেন বাছ। শুন তার বাতা ॥ 
এক পদ্ম গগনে উদয় নিতি নিতি। 
আর পদ্দমে সমুদ্রে আছেন অন্বুবতী ॥ 
ধরায় তৃতীয় পদ্ম ধর্ম অবিসার। 

আদি পদ্ম তুমি রে অপর নাঁই আর ॥ 
মাসির বচনে বাপু তেজ মনঃব্যথা । 
কাতি ধরে অকাতরে কেউা। দেয় মাথা ॥ 
সদয় হবেন তবে স্বরূপের মূল । 

এত শুনে লাউসেন হলেন আকুল ॥ 
তোমার শরীরে মাসি দয়! নাই তিল । 
কি করে ছুর্লভ মাথা কেট্া। দিতে বল ॥ 
জায়] পুত্র যায় যত হয় সভাকার । 

প্রাণ গেলে প্রাণ ফিরে পাঁব নাই আর ॥ 
কঠিন তোমার মনে নাই কৃপা গুণ । 

ন' হল এমন কেন কহ নিদাপণ ॥ 

বুঝ তবে মামার সহিত যুক্তি ছিল । 
তেঞ্ঞি মাসি তন্তু মোরে তিয়াগিতে বল ॥ 
শুনে এত সামুলার শুখাইল হিয়ে। 
চিত্তের পুক্তলি যেন রহিলেন চেয়ে ॥ 
বচন বলিতে হইল বিচলিত মন । 

কাতি ধরে কিসবে কাঁটিল ছুই স্তন ॥ 
চিন্তাকুল লাঁউসেন ধরিলা চরণে । 
অপরাধ ক্ষমা করু জন্ঞগত জনে ॥ 

তুমি মাসি আগে যদ ত্যাজিবে পরান । 
কেউ নাই অভাগাব করে পৰিত্রীণ ॥ 
দেহ কাঁতি কাটি মাথ। ছুস্ধ যাগ সব। 
যা করেন যছুনাথ জগতবান্ধব ॥ 

এত বলে বসিলেন উত্তর আসনে । 
অনিবার বহে ধারা অন্থজনয়নে ॥ 





৫৬৪ 


ধর্মমঙ্গল 


ভকিত্যা আমিনি সভে ভূমি হইল । 
সময় বুঝিয়া বেট্। সমুখে বসিল ॥ 
আনন্দ উদয় চিত্তে হয়্যাচে অপার । 
বিনয় কবিয়া সেনে বলে বার বার ॥ 
তুমি মর নবখণ্ডে আমি এই চাই । 
তবে প্রভুর পদারবিন্দ দরশন পাই ॥ 
অকাতরে দিলে অর্থ্য কমলের ফুল । 
চিস্ত! নাঞ্িও শ্রীধর্ম হবেন অনুকুল ॥ 
এত শুহ্যা সেনের অপিত হল চিত্ত । 
সামুল। বলেন বাছ। এই কথা সত্য ॥ 
বেট্রার বচন হল্য বেদের বিহিত । 
কাট মাঁথ? ঝাট হগু প্রভুর পীরিত ॥ 
কাতি করে লাউসেন কবেন বিনয় । 
পরকালে পার কর প্রভু দয়াময় ॥ 
ইহকালে তোঁম। ভজে এই হল্য দশ। 
না পেলাম দরশন না পুবিল আশ। ॥ 
মাঁথ। কাট্রা দিতে মাসি দিলেন যুক্তি । 
গোলোক দেখিতে দেখ গো লোকের পতি । 
শভ্থ ঘণ্ট। ঢাক ঢোল বাজে অনিবার । 

জয় জয় ধর্ম জয় জয় করতার ॥ 

উচ্চৈঃম্ববে হবি বোলে আমিনি ভকিত্য। । 
কাতি ধক্যা। লাউসেন কাটিলেন মাথ। ॥ 
শ্রীধর্ধ শ্রীধর্ম বল্য। প্রবত্িল তুগ্ু । 

পশ্চিম উদয় বর মাঁগে কাটা মুণ্ড ॥ 


.অবনী আসিতে ইচ্ছ। না করেচি আমি । 


প্রবন্ধ করিয়া? প্রভু পাঠাইলে তুমি ॥ 
নবরহত্য। নিদান করিলে নাবায়ণ । 
বুঝি তোমার বড় নিদারুণ মন ॥ 
এত বল্য। আখি ছুটি অনিমিষ হল। 
দেখে জয়ষাত্রী গণে টটক লাগিল ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫৬৫ 


সামূল৷ সেনের মাসি শোঁকাবৃত মনে । 
ব্রিকাঠ। করিয়া মুণ্ড রাখেন তখনে ॥ 
প্রদীপ দিলেন জ্বেলে পঞ্চপক্ষ করি । 
আপুনি কাঁটেন মাথ! অস্ত্র করে ধরি ॥ 
ধরণী লোটায় মুণ্ড ধর্ম বল্য! ভাকে । 
বরদায় হয্স্যা প্রভু বাঁচায় বাছাকে ॥ 
সামুল। বলেন যদ্দি পেয়্যা শোক ব্যথা । 
অন্তরাঁগে তেজে প্রাণ আমিনি ভকিত্য। 
দিবাকর পুরোহিত দণ্ড করি কোলে । 
যোগাসনে জীবন ত্যাজিল। যোঁগবলে ॥ 
স্মবি সেনের গুণ শোকে সকাতবর । 
মাথায় মারিয়া ঢাক €মল হরিহব ॥ 
জলে ঝাঁপ দিলেক কপিল যোঁগবতী । 
মনে।রথ হলেন মায়ের সঙ্গ সাথী ॥ 
কুঠাঁর মারিয়। বুকে মল কর্মকার । 
*.রী শক ছুহে হল শোকে অবিসার ॥ 
নারাষযণে হত্য। দিব না হয় নিদান। 
প্রবেশিয়। দগ্ডানলে ত্যাজিব পরান ॥ 
অবশেষে রহে বেট্র। আগুলিয়। জঙ্গ ৷ 
বিশ্বে্বরে দেখিব বিশ্বের হব বিঙ্গ ॥ 
লাউসেনে কোলে করে বমিল তখন । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ। নিরঞ্জন ॥২৭৮| 


জীবন ত্যাঁজিল৭ ঘি জয়যাত্রী গণে। 
এক। বেট্রা সভাকে আগুলে প্রাণপণে 
পচ ভ্রাণ উঠিল পীবিতি ছাড়ে ডাক । 
শুগাল কুকুর ধায় উড়ে চিল কাক ॥ 
শকুনি সমূহ হয়্য। সতন্তর ডাকে । 
তর্জন করিয়। বেট! তাড়ায় সভাকে ॥ 


৪৬৬ 


ধর্মমঙগ ল 


লাউসেন পেয়েচেন নবখণ্ডে ছুখ । 

সেই হতে প্রভূর শরীরে নাঞ্ডি সখ ॥ 
গোলোঁক হইতে যান গৌরিকের স্থল । 
এমন সময়ে হল্য উলক চঞ্চল ॥ 
প্রিয়পাত্র সঙ্গে ছিল! পবননন্দন । 
জি্জ্ঞাসেন জগন্নাথ যাবৎ কারণ ॥ 
তথাপি আমার চিত্তে উঠে সদ খেদ। 
যেন কেহ অঙ্গময় অস্ত্র করে ভেদ ॥ 
প্রায় কোন ভক্ত মোর বিপাকে পড়্যাচে 
ত্বরায় কহিবে তত্ব তবে প্রাণ বাঁচে ॥ 
প্রভুর বেগত্যা দেখি পবনকুমাবর । 

খড়ি কর্যা কহেন ক্ষিত্যাদি সমাচাব ॥ 
স্বর্গলোক দেখেন সানন্দে আছে সবে । 
নাগলোকে নিত্যানন্দ নিরুপাম তবে ॥ 
মর্ত্যালোক দেখেন মঙ্গলে নাই ডেডি। 
অবশেষে উঠিল সেনের নাঁমে খড়ি ॥ 
পুটীগুলি কহেন প্রসব পায় ধরে । 
ল্যাঁধাাই আদিত্য মল্য নবখণ্ড কবে ॥ 
স্্রীৰধ গোবধ হল্য ব্রহ্ষবধ আঁবর। 

এই হেতু উলুক সহিতে নারে ভার ॥ 
সেনের মরণ শুনে শোকাকুল পর্ব । 
বাম্পজলে পুণ আখি ব্যস্ত পায় ভ্রহ্ম ॥ 
হন্গমান্‌ কন তবে হইবে সদয় । 

বিজয় হাকণ্ডে কর বিলম্ব ন। সয় ॥ 
ভক্তের বাসন। পুণ কর ভগবান্‌। 

না হয় নিশ্চয় যায় পরব্রহ্ধ নাম ॥ 

এত বলে অন্িনলআত্মজ প্রাণপাত । 
জিয়়াইতে লাউসেনে যান ফছুনাথ ॥ 
দিজ গ্বীমানিক ভনে দেবতার মায়া । 
দয় কর্য। দিলেন দক্ষিণ পদছায়। ॥২৭৯॥ 
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ভক্তভাঁবে ভগবান্‌। 
জগতি হাকণ্ডে ধান ॥ 
তাপে জর জবর তন্চ। 
সঙ্গে প্িয়পাত্র হন ॥ 
ভক্তাধীন ভক্তি আশে । 
বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী বেশে ॥ 
দণ্ড কমগ্লু করে । 

শুভ জট] শোভা শিরে ॥ 
শ্রবণে কুওল কিবা । 
দিনমণি পেল দিবা ॥ 
ধবল চন্দন গায়। 

ধবল পা্ছকা পায় ॥ 
ধবল অশ্ব ধারি। 

গতি জিনি মর্তকবী ॥ 
উল্ল,ক উপরে বার । 
বালুক। হলেন পাব ॥ 
চঞ্চল হহল চি । 
হন্তমানে কন তত্ব ॥ 
সমাধি নিতাক্ত শুন । 
ভক্ত মোর 'প্রাণধন ॥ 
আছিল প্রসাদ ভক্ত। 
আমি ষাঁর অন্র্ক্ত ॥ 
হদামা বিদুর যন । 
ততোধিক লাউসেন ॥ 
আমি রাজবাজ্যেশ্বর । 
আছে কে আমার পর ॥ 
কয়ে এত কমন্তবে । 
গেলেন হাঁক তীরে ॥ 
দিজ শ্রীমানিক গায় । 
সদা সথ। বাকুড়াবায় ॥২৮০॥ 


৬৮৮ 


ধর্মমর্জল 


হন্গমান্‌ কন তবে হয়ে কতাগ্ুলি। 

বেট্ট। আছে বিকট দশম মহাবলী ॥ 
আগে তাঁর তুর্ণ কর পুর্ণ অভিলাষ । 
ভক্ত বটে বিক্তে আছে ভক্তির প্রকাশ ॥ 
না হলে নিকটে তার মহিম। বুঝাতে । 
ভয়হ্ধর মুৃত্ি দেখে ভয় পাবে চিত্তে ॥ 
মারুতির বচনে প্রভুর হল মায়া । 
পৃর্ণভাবে বেউ্টাকে দিলেন পদছায়। ॥ 
অস্তরে আছিল বেউ্র1। আশুলিয়া সেনে । 
উঠিল প্রভুকে দেখ্যা অরুণ নয়ানে ॥ 
তর্জন গর্জন করে তাঁড়। দিয় যায । 
আকার দেখিয়া ভক্মে উলল,ক পালাক্স ॥ 
তুষ্ট হয়্য। ত্রিলোঁকতাঁরণ কন তাকে । 
উদ্ধার কবিব আমি অবশ্ঠটা তোমাকে ॥ 
বর মাগ বাছা রে বিলম্ব বিধি নয়। 
সেবক মরণ শোক শরীবে না? সয় ॥ 
বেষ্ট। বলে কে তুমি বিশেষ নাঞ্চি জানি । 
যছুনাথ কন আমি জগত চিন্তামণি। 
বেট্রণ চলে বহুদিন বাঞ্চ। ছিল মনে ॥ 
লম্জ্মীর সেবিত পদ দেখিল নম্সনে । 

এই আমি অন্ক্ষণ মনে অভিলাষী । 
ত্রিলোকে তোমার বরে হইব তুলশী ॥ 
ঈশ্বর বলেন বাছ। আমি সব হই । 
তুলসীর মাহাত্ম্য তোমাকে কিছু কই ॥ 
সত্যভাঁম। সতত সাধিতে চায় মাঁন । 
কহিল নারদ যুক্তি কৃষ্ণ কর দান । 
নিয়ম করিল ব্রত বিরচিত বাদে । 
দক্ষিণ সহিত দান দ্দিলেক নাবরদে ॥ 
নারাম্সণে লইয়া নারদ মুনি যায়। 
অচেতন সত্যভাম! অবনী লোটায় ॥ 


স্বাদশ পালা ৫৬৯ 


চিত্রের পুভ্তলি প্রায় সভে রয় চেয়্যা । 
খধি কন হৃধীকেশ রাখ ধন দিয়। ॥ 
যছুকুল সভাঁকাঁর আকুল জীবন । 
তুল্য করে কৃষ্ণেরে তৌলে দেয় ধন ॥ 
অনস্ত ভাগারে ধন আটে নাই আব। 
ষছুকুল সভে মু যুক্তি কল সার ॥ 
তবে দেয় নামাস্কিত তুলসীর দল । 
স্বরূপ কুষ্চের হল সমধিক ফল ॥ 
এমন মহিম। যার অন্ত নাত হয়। 
মাঁগ বাছা অন্য বর যেবা মনে লয় ॥ 
বেট্রা বলে এই কর বিশ্বের ঈশ্বর । 
জাতি যূথী মল্লিক? মালতী কিবা ওড় ॥ 
শতদল পদ্ম হতে সদ আছে বড় । 
ঈপ্বর বলেন বাচা অপলাপ ছাড় ॥ 
আকন্দ হইয়। থাক হাঁকগু ভিতরে । 
অনন্য হইলে বেট ঈশ্বরের ববে ॥ 
লাউসেন মরেচেন করে নবখগু । 
করুণা কারণ প্রভু কোলে করে মুণ্ড ॥ 
মরি বাছা মলিন হয়াছে চান্দ মুখ । 
অকারণে তন্ত্যাগ এই বড় ছুঃথ ॥ 
উঠ রে ল্যায়_যাঁই উঠ আমি পবব্রহ্ম | 
অবোধের মত কর অনুচিত কর্ম ॥ 
ন। কহিতে সময় বুঝিয়া হন্চমান্‌। 
হাঁকণ্ডের জলে দেনে করালেন সান ॥ 
কমও্ডলু জলে অঙ্গ করিয়। সেচন। 
২কুল্য হৃদয়ে পদ্মে সঞ্চরে জীবন । 
পদ্মহত্ত প্রভু তার প্রতি অঙ্গে দেন। 
হরি বল বন্ধুজন প্রাণ পাল্য সেন ॥ 
কুক্মে লুকান ধর্ম কৌতুকচেতসী । 
কারে না দেখিয়। সেন করে লয়্যা অসি ॥ 


€৭৩ 


ধর্মমঞল 


মর্যাছিলাম যে জন বাচায়ে গেল মোরে । 
পুন হত্যা দিব আমি প্রভুর উপবে ॥ 
কয়ে এত গলায় দিলেন কাঁতি বর । 
ক্ুপাময় তখন ধর্রিল ছুটি কর ॥ 

মহৎ পেয়াঁচি পীড়া তোমার মরণে | 
আর কেন তহ্ুত্যাগ কর অকারণে ॥ 
আমি যার তোমার ভক্তির অভিলাষী । 
অতৈেব €বকুণঠ ছেভ্যা ইহলোক আসি ॥ 
সনকাদি সদ। মোর স্বরূপ ধিয়ায়। 
নিশিদিন নারদ কীণায় গুণ গায় ॥ 

সেন কন তুমি যদি স্বরূপের মূল । 
অনাথ তসবকে তবে হবে অন্তকৃল ॥ 
বিপিনে যে মুক্তি ধরে বেধে দিলা দেখা । 
যে বেশে হইলে তুমি পাগুবের সথা ॥ 
ধরিয়া! যেব্ধপ মৃত্তি গ্রবে কলে দয়।। 
পূর্ণভাবে প্রসাদে দিয়াচ পদছায়। ॥ 
অজ্ৰন্ের যে বেশে ক্ষমিলে অপরাধ । 
সেই মৃত্তি আমার দেখিতে আছে সাধ ॥ 
হলেন ভক্তের ভাবে চভভুজ হবি । 
শঙ্খচক্রগদাাপন্ম বনমালাধারী ॥ 
গরুডবাঁহন হল্যা। গোলোক বর্ধন । 
ভগুপদ চিহ্ন বক্ষে কৌস্তভ ভূষণ ॥ 
চামর ঢুলান হচ্তচ চিত্তে পরিতোষ । 
নারদ বাজান বীণা মধুর নির্ধোষ ॥ 

ইন্দ্র আদি অমর অস্ভিকে জোড় হাত । 
মুছিত হইল দেখ্যা ময়নার নাথ ॥ 
পতিতপাঁবন ভুমি পরমকারণ । 

দীনবন্ধু দস্সাময় ৫দবকীনন্দন ॥ 

অনাথ বান্ধব তুমি অখিলের সার । 
অজামিলে মুক্তি দিলে করিলে উদ্ধাব ॥ 


হাদশ পাল! : ৫৭১ 


রাধিকার বল্পভ তুমি রাম হৃধীকেশ। 
নির্বাণ না হল গুরু জ্ঞান উপদেশ ॥ 
শুনিয়া সেনের স্ততি স্ৃথী হল্য। ধর্ম । 
বর মাগ বাছ। রে বলেন পরত্রহ্ধ ॥ 

সেন কন প্রভু ঘ্দি হইল সদয় | 

পূর্বের পূষন্‌ দেয় পশ্চিম উদয় ॥ 

প্রস্ত কন মনোবাঞ্চ। পৃরিব তোমার । 
আমার উপরে হত্যা দিও নাই আব ॥ 
বেট্রাকে দিয়াছি বর বাড়িল আনন্দ । 
রহিল হাঁকগুকুলে হইয়। আকন্দ ॥ 

যে কেহ মরিছে তুমি জীয়াবে সবাকে । 
উদয় কারণে যাই স্যের অস্তিকে ॥ 
কয়ে এত লাউসেন করেন আশ্বাস । 
মানিক বচিল গীত মুক্তি অভিলাষ ॥২৮১। 


প্রিয়পাত্র সঙ্গে মাত্র পবনতনয় । 
স্র্যের সমীপে গেলা সদানন্দময় ॥ 
দেবদেবে দেখিয়। দক্ষিণে করে বাস। 
সম্রমে উঠিয়া স্র্য করেন সম্ভাষ ॥ 
কৃতাঁঞ্জলি জিজ্ঞীসেন কিমর্থে গমন । 
পশ্চিমে উদয় হতে পরা*পর কন ॥ 
শুনে এত সবিনয়ে সবিতা কহেন । 
পূর্বের সমূহ বাড প্রভু সব জান ॥ 
উদয় হইতে নারি অধিকার ছাড়া । 
রাত্রিকাঁল হইল রথের সই ঘোড়া ॥ 
হন্ছমান্‌ কন তবে হইল বিপভ্ত্য । 
নিদান মাথায় করে লয়ে যাব বথ ॥ 
সমুদ্রবন্ধন কাঁলে সাগাধ পয়সি। 
বোমে রোমে পবৰত বেধেচি বাশি বাশি ॥ 


৫ ৭২ 


ধনমঙগল 


দ্ধ কবে লঙ্ক। পুরী দশগ্রীবে বধ । 
বাঁক্ষসের দর্পচুণ শিষ্টের সম্পদ্‌ ॥ 

শুনিয়।] কষে হল সাতাস্তিক ভয় । 
অঙ্গীকার করিলেন হইব উদয় ॥ 

অরুণ সারথি করবে অথের সাজন । 

সপ্ত অশ্ব সাজিলে হইল সম্মোহন ॥ 
আর হল স্বর্িত পাগুবের ভর্ধরগতি ॥ 
উদম্ম পশ্চিমে হল উদ্ডুগ্রহপতি ॥ 

তা দেখিয়া! লাউসেন আনন্দে তরল । 
জীয়াইল যাক্রীগণে দিয় পুস্পজল ॥ 
পশ্চিম উদয় দেশে পুলকিত সবে । 
হরিহবে সাক্ষী সেন বাখিলেন তবে ॥ 
পুণ্য কর্ম করে লোক পেকে পুণ্য দিন 
কলুষ নিধন হতে কলির মলিন ॥ 
গোমতী গঙ্গার তীরে গোলোক হইল . 
জপ ভঙ্গ মুনিগণে যতনে করিল ॥ 
বামষকথ]! কষ্তকথা বুসের তরঙ্গ ॥ 

পুরাণ ভারত পাঠে পুলকিত অঙ্গ ॥ 
তেহ ব্া গোদান করে কাঞ্চন বিমান । 
তেহ সেবে বাধাকুষ্ড কেহ সেবে বাম ॥ 
জলে বস্ত। কেহ দেন জয় জয় ধ্বনি । 
শতদদলে তেবে কেহ শক্কর ভবানী ॥ 
নারদ বাজার বীণ। বুত্যে দিল মন । 
জস্স জয় বাম কৃষ্ত জয় জনার্দন ॥ 
জুড়াইল যোগে ষাগে জগৎ স-সার । 
উদয় দেখিয়া! কত পাপীর উদ্ধার ॥ 
গৃহিণী উঠিয়া সব গৃহচর্চ/ করে । 

কৃষক চলিল ক্ষেতে কন অন্রসাবে ॥ 
€গৌড়ে বসে দেখেন গোৌঁড়ের অধিপতি । 
দান ধ্যান করে বাজ প্রুণ্য পথে মতি ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫৭৩ 


এইখানে বিশ্রাম করুন ধর্মরাজ । 

যে গায় গাওয়ায় যেবা সিদ্ধ হয় কাজ ॥ 

দিজ শ্রীমানিক ভনে দেবতাঁর বরে । 

করিলে শ্রবণ কলিকলুষ নিহরে ॥ 

হরি হরি বন্ধুজন বল একবার । 

সত্য বুঝি নিত্য নয় অনিত্য সংসার ॥২৮২। 
জাগরণ পাল। সমাণু ॥ 


একমনে এই কথা! শ্রবণ ঘদি করে । 
বিমানে চাঁপিয়া যায় বৈকুগ্ নগরে ॥ 
দক্ষিণীস্ত করে দিল বিসর্জন ঘটে । 
হইল নিদান বড় হাঁকগ্ডের তটে ॥ 
ব্যালিশ বাজন। বাজে বীণ। সানি শজ্ঘ । 
তন্বুব তেঘাই বাজে তেওডা তুবস্ক ॥ 
নার তোলে লাঁউসেন নিশান পতাকা । 
ধনল বর্ণের সিংহাসন ধর্ধের পাঁছুকা ॥ 
মানিক যুগল তুলে মুকুতার হাড়ি । 
দেশে যাব বলিয়া হইল দড়বড়ি ॥ 
নৌকায় চাঁপিল সভে নিরঞ্জন স্মরি | 
তুর্ণ গতি নাবিক তরঙ্গে বাঁয় তরী ॥ 
পাঁছু করে হাঁকণ্ড পবনগতি যায় । 
শক্কবভবানী রেখে সেতুবন্ধ পায় ॥ 
নীলাঁচলে তখে নীল পতাকা নিশান । 
শ্রীমন্দির উপরে শ্রীযুত ধবজ খাঁন ॥ 
হরিচক্র দেখিয়া হরিষ মনে মন । 
প্রভুকে প্রণত্ি করে পাঁয় উদ্দীপন ॥ 
ব্রজের আভায় গুপ্ত বৃন্দাবন বলে। 
দেখিল দ্বিভুজ কৃষ্ণ কদম্বের তলে ॥ 
বুঝায় বড়াঁই বুড়ী বচন বিহিত । 
দানছলে রঙ্গরস রাধার সহিত ॥ 


€ 5৪ 


ধর্মমজল 


চৌরদ্দিকে গোপিনীগণ পসরা মাথায় । 
উধব বাহ হক্স্যা নাচে উলসিত কায় ॥ 
নায় হতে লাউসেন নিরীক্ষণ করবে । 
দওবতে কৃতাঞ্জলি দক্ষিণ অস্থবে ॥ 
বাহ বাহ বলিক্সা সঘনে পড়ে সাড়া । 
পার হয্্যা মহেজ্দর মোসল মুনি পাড়া ॥ 
দানখণ্ড তপোঁবন দক্ষিণে রহিল । 
তথায় কপিল মুনি তপস্ঠা করিল ॥ 
সাগর বাজার বাটি সহল্স কুমার । 
কপিলেব কোপানলে হল ছারখার ॥ 
তুর্ণগতি নাবিক তরঙ্গে তরী বায় । 
কমলা কাবেবী দিয়! কুশছীপ পায় ॥ 
কুশঘ্বীপে দেখিল নৃনিংহ অবতার । 
হিরণ্যকশিপ্ু ঘোর দন্চজসংহাঁর ॥ 
এড়াঁয় অমলা নদী অশোক ক্রচারু | 
দক্ষিণে পাও বন দেখে দিব্য তরু ॥ 
পাঁচ ভাই পাগ্ব পাও্ডর নদী কুলে । 
কব্রিলেন কৃষ্ণসেবা কমলের ফুলে ॥ 
অনিদয়! উড়্য। পুর অপাঙ্গ এড়ায় । 
দূরে হতে গগন দেউল দেখা যায় ॥ 
বিরাজ করেন তায় রুষ্ত বলরাম । 
স্বয়স্তাঁবে সখা সঙ্গে সুবল শ্রাদাম ॥ 
প্রণাম করিল সেন প্রণতি বিস্তর ৷ 
পাঁর হল শিলানদী প্প্রিয়ঙ্ক ছুফষবর ॥ 
বাম দিকে বহিল বিমল তারাবতী । 
২কেতমাধব দিয়! পায় সবন্ঘতী ॥ 
সম্চিত সাঁমুল! কহেন লাউসেনে । 
তোঁলতীর্থের ফল পিতামাতার চরণে ॥ 
বন্দী দিত আইলে গৌড়ে বিধির ঘটন । 
তাদের উদ্ধার আগে এই নিবেদন ॥ 


দ্বাদশ পাঁল। ৫৭৫ 


মাসির মহতী ভাষা মনে বুঝে দড় । 
নিকেতন লাগিয়া লাউিসেন চলে গৌড় ॥ 
পার হয্যা নাঁন। গ্রাম পাইল ৫ভববী। 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে পরাঁৎ্পর ভাবি ॥২৮৩॥ 


লয়্যাছিল বাছা ভাণ্ তাতে দিল কাটি। 
তোলাহলে কেঁপে গেল গৌড়ের মাটি ॥ 
ধর্ম জয় ধর্ম জয় সঘনে ঘোষণা । 
কৌতুক দেখিতে ধায় কত শত জনা ॥ 
সহর ভাঁডিয়া এল শুনে উচ্চবোল । 
সেনের দেখিয়া রূপ সবাই বিভোল ॥ 
কেহ বলে কামদেব কঞ্চের কুমাক ॥ 
আনে বলে দ্বিতীয় অজু অবতার ॥ 
কারাগারে কর্পুর মায়ের কাছে ছিল । 
ধর্ম জয় ধ্বনি শুনে ধায়াধাই এল ॥ 
নগুবৎ করিল দাঁদার ছুটি পায়। 

কোলে করে লাউসেন কুশল শুধায় ॥ 
নিবেদয়ে কর্পুর যুগল হাত বুকে । 
তোমার কুশল আগে কহিবে আমাকে ॥ 
লাউসেন কয় ভাই করে নবখণ্ড। 
ত্রিকাঁটা উপবে কেটে দিয়াছিন্ত মুণ্ড ॥ 
তবে ধর্ম সদয় হলেন সাত মনে। 

পশ্চিম উদয় হল শনিবার দিনে ॥ 
আনন্দে কর্পুর নাচে ভর্ধব করে হাত। 
আজি হল আঁমাদের ছুনিশি প্রভাত ॥ 
বিমাত। বচনে রাম গেলা বনবাস। 
কোৌশল্য।? আকুল এথা ভাবিয়া হুতাশ ॥ 
তেমতি মায়ের হল হছুঃখ অবিসার । 
দেখা কর্যুা। তবে যাবে বাজার দরবার ॥ 


€ ৭৩৬ ধর্মমঙ্জগল 


কহিল এতেক কথ। কপপুব পাতর । 
সমুচিত বুঝিল ছুর্লভ সদাগব ॥ 

ধবল ধর্মের ঘট ধবল পাছুক। । 
চাদমাল! ধবল কুক্ম তাক ঢাকা ॥ 
মাথায় করিয়া সেন মৌন গতি যায় । 
সামুল আমিনি শ্বেত চামর ঢুলায় ॥ 
শঙ্খ ঘণ্ট। ঘন খোর জয় জয় করে । 
প্রণমে পবরমানন্দে পায় কারাগারে ॥ 
প্রণাম করিল সেন মায়ের চরণে । 
আশ্বাস করিল রগ আশিস বচনে ॥ 
জীবন পাইল বঞ্জা জুড়াইল হিয়ে । 
চিত্তের সক্তোষ পাইল চাদমুখ চেয়ে ॥ 
বুকে কর্য। ৫বনসে বদনে চুষ্ব খায়। 
সাত মনে স্থধাঁমুখী কুশল শুধায় ॥ 
লাঁউসেন কয় মাগে! কর্যা নবখণ্ড | 
ভ্রিকাট। উপরে কউ দিয়াছিল মুণ্ড ॥ 
তবে বিশেষ ধর্নরাজ হলেন সদয় । 
শনিবার শুভদিনে পশ্চিম উদয় ॥ 

এই কথ মহামদ দরবারে শুনিল । 
পশ্চিম উদয় দিয়া লাউসেন এল ॥ 
বলে যেন বজাঘাত পড়িল মাথায় । 
অধোমুখ করিতে অশেষ বুদ্ধি পায় ॥ 
বিদায় বাজার কাছে বলে যাই বাসা। 
চলিল ৫কবল মনে শ্রাকষ্ণ ভবস। ॥ 
ইক্দরজাঁল কাটলে চলিল অ+ট জন । 
বিহিত চোরের বলে বিপাক বন্ধন ॥ 
পথে যেতে পাঁচমত প্রবন্ধ ক্চায়, 
কারাগারে উপনীত কপ্পুর তলায় ॥ 
কোঁটালে কহিল ডেকে ক্রোধে হুতাঁশন । 
ছুষ্টের দমন দিবি হুর্জয় বন্ধন ॥ 


৩৭ 


ঘ্বাদশ পাল। ৫৭৭ 


এত শুনে ইন্রজাল অরুণ লোচনে । 

ধর ধর করিয়া ধবিল লাউসেনে ॥ 
লাথালোথা চড় চাপড় মারে ধাকাধোকা। 
পাঁচ খান হয়্যা গেল মাথার পটুক] ॥ 
উত্তরীয় বসনে বান্ধিল পাছু যোড়া। 
বুকে মারে বিপর্যয় বন্দুকের হুড়া ॥ 

নত হয়্যা লাউসেন ঘুরে পরে ঠায় । 
কপুঁর কাতর হয়ে কান্দে উত্তরায় ॥ 
মাঁহদ্যার চরণে পড়িল রঞ্জাবতী । 

বিনয় বচনে করে বিস্তর বিনতি ॥ 

ভুবনে বান্ধব নাই ভাগিনার সম। 

অশেষ অপরাধ দাদ! এইবার ক্ষন ॥ 
লাঁউসেন নিয়ত তোমার খায় শুন । 
প্রতিকূল না হবে না কর নিদারুণ ॥ 
ভালবাস ভগ্রীকে ভাগিনার মুখ চাও । 
নম তবে ভাই রে আমার মাথ। খাঁও ॥ 
৬বে কয় মহাঁমদ কেব। তোর ভাই । 
হেতা হতে দূর হবি আপদ বালাই ॥ 
কার ভাগিন। কৃষ্ণ জানে কাল এথ। কালী । 
বলিদাঁন দিয়া আজি পূজিব বাশুলী ॥ 
এতেক কহিয়া। চলে লয়্যা লাউসেনে । 
রোদন করেন রঞ্জা অঝোর নয়নে ॥ 

যেন কেহ কার প্রাণ কেড়্যা লয় যায়। 
এমনি আকুলপ্রাণ অবনী লোটায় ॥ 
দরবারে বসেছে বাঁজ। দক্ষিণ মহলে । 
লাউসেনে দাখিল করিল হেন কালে ॥ 
সভায় পুরাঁণ পড়ে পাঠক ব্রাহ্মণ । 
বিমাঁতা বিবাদ ঞ্ুব গেলা বন ॥ 

কভু না খণ্ডন যায় কপালের লেখা । 
করিল কঠোর তপ কৃষ্ণ দিল। দেখা ॥ 


ধর্মমঙ্গল 


এক মন হক়্্যা রাজ শুনে এই কথা । 
লয় হয়্যা লাউসেন লুটায় মাথা ॥ 
প্রণাম পিতার পায় প্রণতি বিস্তর । 
সভজনে সম্ভাষেল। সভাব ভিতর ॥ 
সেনে দেখ্য ক্খোচিত সভাকার মনে । 
আদর করিক্ষা বাজ বসায় আসনে ॥ 
বিশ্ুক্ত করিল আগে বন্ধন দারুণ। 

ত। দেখিস! মহাঁমদ জলস্ত আগুন ॥ 

বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি খায় বিশেষে বর্বর । 

ন। হইলে লাউসেনে এতেক আদর ॥ 
সিঁদালের সনে যার €মত্রতা সদাই । 
তার ঠাঁঞ্ত সত্য নাই মিথ্যার মবাই ॥ 
বন্দী দিয়! পিতা মাতা অগ্রত্যয় হুল । 
ধর্মপুজ। হেতু গেল হাঁকণ্ডের কুল ॥ 
কোথা বা ধর্মের পুজা কোথা বা হাকগু । 
ঘরে বস্তা ছিল বেট। এমন পাষণ্ড ॥ 
অভ্ুন অজ্ঞাঁতবাঁসে বিরাটের গৃহে । 
যেন বূপে প্রীবেশে স্্রীগণ সঙ্গে রহে ॥ 
তেমনি স্্ীয়ের বেশে গুপ্ত ভাবে ছিল । 
মা বাঁপ করিতে চবি গৌড়ভূমি আল্য ॥ 
ছচোবের অশেষ মায় চায়্যা লোক ব্শ। 
দিবসে ডাকাতি করে ছুবস্ত সাহস ॥ 
কাবাগাবে মায়ে পোয়ে এ সব কথা । 
স্বকণে শুন্য।(চি আমি সঞ্চয় বাঁরত। ॥ 
চবি কর্য। যদি লয়্যা যেত দেশান্তর । 
দো বভাগী হত তবে মাহুছ্যা পাতর ॥ 
হুজুর দরববারেতে হুকুম তোমার । 
কারাগারে দিয়] রাখি করি তিবর্ক্কাত ॥ 
মিথ্যা বাক্য মনে বুঝ্য। মহীপাল কয় । 
ভাগিনার সহিত বিবাদ ভাল নয় ॥ 


দ্বাদশ পাল। ৫৭৯ 


যে কহি বিহিত শুন বচন বিসার। 
এক বার মনে কব কষ্ত অবতার ॥ 
দত্যারি লভিল। জন্ম দৈবকীজঠরে । 
কংস বাঁজ। ধবংস হল এই অবতাবে ॥ 
তখন নুপতি তবে লাউসেনে কয় । 
কোন্‌ দিনে দিলে বাছ? পশ্চিম উদয় ॥ 
কঠোর করিলে কত কত পাইলে ছথ । 
মবি আহা মলিন হয়্যাচে চান্দমুখ ॥ 
সেন কথ সত্য বাজ শুন নিবেদন । 
পশ্চিম উদয় হল্য শনিবার দিন ॥ 
কঞ্জোর কর্যাচি তার পরিসীম। নাই । 
অনুকুল না হলেন অনাছ্য গোসাঞ্ি ॥ 
দক্ষিণ ঈশানে মাসি জেলে দিল দণ্ড । 
নিয়ম করিম সেবা শেষে নবখণ্ড ॥ 
মাথা কেটে দিয়াছিন্ত তেকাঠ উপর । 
তস্ প্রভূ পশ্চিম উদয় দিলা বর ॥ 
এত শুন্য। মাহুহ্যা মস্ত্রণ। করে হাসে। 
এমন পাগল খুঁজে পেতে নাই বিশে ॥ 
শুন শুন সভাঁজন সবিহিত বাণী। 
আজি হল লাঁউজেন অবতার কলি ॥ 
যে সব কহিল মিথ্য। কিছু সত্য নয়। 
আছে তকে পাগল উইথে যাবেক প্রত্যয় ॥ 
কদাঁচিত বিস্ফোটক হয় যদি গায় । 
মবণ অবধি তার চিহ্ন নাহি যাঁয় ॥ 
নবখণ্ড কর্যা। যদি কাট্যাছিল মাথা । 
তবে কেন ভিন্ন শোভা চিহ্ন গেল কোথ। ॥ 
এতেক মাহুছ্যা যদ কহিল সভাঁয়। 
চমকিত লাউসেন চাবি পানে চায় ॥ 
ধ্যান কবে একমনে ধর্মের চরণ । 
নবখণ্ডে ভিন্ন চিহ্েে দেখে সবজন ॥ 


৫৮৩ 


ধর্মমঙ্গল 


ধন্য বলে লাউসেন ধর্মের কিহ্কর । 

আনে বলে অবতার অবনী ভিতর ॥ 

বিনয় বচনে বাজ। বলে বারেবার । 

স্বরূপ নাবান সথ। আছেন তোমার ॥ 
পশ্চিম উদয় দিলে বাখিলে খিয়াতি। 
প্রকাশ করিলে পূজা পূর্ণ বারমতি ॥ 

পুনশ্চ মহাঁমদ পাতিল নাবড়ি। 

কি করিলে বাজার মনের হয় ভেড়ি ॥ 
অধোমুখ করিতে অশেষ বুদ্ধি পায় । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখ। বাকুড়াবাঁয় ॥২৮৪॥ 


মন দিবে মহারাজা মধুর বচনে । 

ভাঁল ছাড় মন্দ নাই ভাগিনার মনে ॥ 
তুমি বল লাউসেন সত্যবাদী হয়। 
আমি বলি যত কিছু মিথ্য। সব কয় ॥ 
বাল্সমীকি বশিষ্ঠ ভৃগু ব্যাস আদি মুনি । 
পরাঁশর পুলস্ত্য পুরাণে নাম শুনি ॥ 
কঠোর তপন্যা করে কালাসন্ন দেহ । 
পশ্চিম উদয় দিতে পাবে নাই কেহ ॥ 
লাউসেন পশ্চিম উদয় দিয়! এল । 
তবে সত্য মিথ্য। নয় তুমি যদি বল ॥ 
নুপ কয় নয়নে দেখেছি নিরুপম | 
মহাঁমদ কয় তবে হয়েছিল ভ্রম ॥ 
প্রহলাদ কুমার আছে পশ্চিম বাজাবে । 
পুরাণ পড়িয়া থাকে প্রতি শনিবানে ॥ 
আকাশে আকার উঠে অগ্নির শিং; । 
দিবস হইল হেন ভ্রম হয় দেখ! ॥ 
সন্দেহ সকল যায় সাক্ষী দিলে মানি। 
ভুলে গেল ভূপতি ভগ্ডের কথ। শুনি ॥ 


দ্বাদশ পাল? ৫৮৯ 


সেন কন সভ্য ধর্ম অসত্য বিপক্ষি। 
হরিহর বাইতি ইহার হয় সাক্ষী ॥ 
দক্ষিণ ছুয়ারে দিত ছিসন্ধ্য1 ধূমল । 
পশ্চিম উদয় হল হাঁক্ডের কুল ॥ 

তখন মানুছ্য! কয় তবে হল ভাল । 

এক ব্সরের দ্বন্ব এক দিনে গেল ॥ 
রাজ কয় সাক্ষী যদি আছে হরিহর । 
আনায় এখন পাত্র শুনি অবাস্তব ॥ 
পাত্র কষ পৃর্ধীনাথ পড়ে গেল মনে । 
বাইতির বাপের শ্রাদ্ধ বুধবার দিনে ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া গেছে বাইতির বাড়ী । 
দেখা করে দিয় গেছে খাজনার কড়ি ॥ 
যাতায়াতে গত দিব তে কাঁলে দুপর । 
শভাঁতে বুঝিব কালি ফিরবে আঁল্যে ঘর । 
লশউসেনে বন্দী আজি বাখ কাবাগানে । 
ধায় হবেক কালি হুজুর দববালে ॥ 
এত কয়! উঠে গেল আনন্দে তখন । 
বাজার ভাগারে গিয়া! দিল দরশন ॥ 
শ্রীকষ্ণচচরণে মুন চিত্তের কৌতুক । 
বাইতি বেটার আগে বন্দি করি মুখ ॥ 
ধনে হতে ধম হয় ধনে হতে যশ । 

বস্ত দিয়! ব্রহ্মাকে করিতে পারি বশ ॥ 
কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে । 
আপদ্‌ উদ্ধার হয় ধনের অজনে ॥ 
ছুশত লইল টাঁক। দ্বাদশ মোহর । 
করধ! হইয়। আল্য বাইতির ঘর ॥ 
হরিহবর ঘরে বস্তা হবিগুণ গায় । 

পাত্র মহাঁমদ আল্য দেখিবারে পায় ॥ 
সম্রমে উঠ্িয়! কল সম্ভাঁষ বিনতি । 
কোথাকে করেচ যাত্রা কহ মহামতি ॥ 


৫৮৭ 


ধর্মমজল 


মহামদদ কয় ভাই আছে মনস্কাম। 
হাঁকণড হইতে কবে আল্যে নিঅধাম ॥ 
ধনে হতে ধর্ম নাই ধনে হতে ঝাকা1। 
দ্বাদশ মোহর নেয় দুই শত টাকা ॥ 
জিজ্ঞাসিব যখন নৃপতি সত্য চয়। 

এই কয় দেখি নাই পশ্চিম উদয় ॥ 

মহৎ আমার থাঁকে মিথ্য। সাক্ষী দ্রিলে। 
গজমণি মুকুত। হার পরাইব গলে ॥ 
যত কাল গৌড়ে থাকিবে তোর বংশ । 
পালন করিব আমি কর্য। নিজ অংশ ॥ 
ধন পেয়্যা হরিহর ধর্মপথ ছাড়ে । 
মিথ্য! সাক্ষী দিব বলে বাজার নিয়ড়ে ॥ 
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য বলে স্থনিশ্চয়। 
সত্যহীন হইলে পঞ্চম পাপ হয় ॥ 

এখন হইল তুষ্ট মাহুদ্যা পাঁতর । 

ফিরে এসে বসে পুন দরবার ভিতর ॥ অত্র ভনিতা ॥২৮৫॥ 


কোটালে কহিল ডেক্যা কর এই কাজ। 
হরিহর বাইতিকে আঁনিবে সভা মাঝ ॥ 
আজ্ঞায় কোটাল ধায় অনিলগমন। 
বাইতির ভবনে গিয়৷ দিল দরশন ॥ 
তলপ রাজার তোকে তুর্ণগতি আয়। 
বিলম্ব হইলে পরে বিরূপ হব বায় ॥ 
হরিহর কয় ভাই হবে সাবধান । 

এক লক্ষ নিয়ম কর্যাঁচি হরিনাম ॥ 
শেষ নাম সাঙ্গ হগু সাক্ষীর হজ্ঞত। 
দুয়ারে কোটাল বসে যেন ঘমদূত ॥ 
বাইতির বনিতা৷ তার আখ্যান বিমল! । 
সত্যবতী যুবতী নৌতন চন্দ্রকলা ॥ 


দ্বাদশ পাল! ৫৮৩ 


স্বর্ণ গর্গরি লয়্য। স্ুবেশা সুন্দর । 

জল আঁনিবারে গেল জয় সরোবর ॥ 
মিথ্যা সাক্ষী হরিহর দ্িবেক অচল । 
স্বর্গ তেজে সপ্তম পুরুষ বিকল ॥ 

জয় সরোবর ঘাটে আকুল জীবন । 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করয়ে সাত জন ॥ 
কেহ বলে হায় হাঁয় কি হল প্রলয় । 
স্বর্গ তেজে সপ্তম পাতলি ষেতে হয় ॥ 
কেহ কেহ কয় কৃষ্ণ নিদারুণ হলে । 
সকল সফল ইবে বিফল করিলে ॥ 
বিমল তা দেখে কয় বিনয়বচন । 

কহ সবে কেন কাঁন্দ কিসেব কারণ ॥ 
বিনয় বিস্তর বলে বুকে দিয় হাত । 
নরক লইতে চায় তোব প্রাণনাথ ॥ 
তুমি বাছা পুণ্যবতী ধর্মপবাঁয়ণ। | 
স্ব“ যাই যগ্যপি স্বামীকে কর মান। ॥ 
তুমি মন দিলে হয় তবে ত নিস্তার। 
ভগীরথ ঠল তন কুলের উদ্গার ॥ 
ধনলোঁভে মিথ্য। সাক্ষী দেয় মঢমতি । 
সপ্তম পুরুষ তরে যায় অধোগতি ॥ 
বচন বলিল যেন পদ্মের পীযুষ । 

এই দেখ বর্তমান সপ্তম পুরুষ ॥ 
পরিচয় দিয়া তার পায় ষথাস্থান । 
বিমল শ্বশুর্কুনণে কবিল প্রণাম ॥ 
সোনার গর্গরি তবে ভাসায়ে কমলে । 
আলর প্রবেশে রাম আডউদড় চুলে ॥ 
পড়িল পতির পায় প্রাণ নাহি বান্ধে। 
কি হল কি হল বলে উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ॥ 
সক্বিহিত শুন নাথ সবিনয় বাণী । 

কি ছার ধনের লেগে ধমে দিবে কালী ॥ 


€৮৪ 


ধর্মমঙগল 
ধন কড়ি মানমাত্রা বিকল সকল । 
সপ্তম পুরুষ আজি যান রসাতল ॥ 
স্বর্গবাস ত্যাঁজে তাঁরা সবিকল সভে। 
মিথ্য। সাক্ষী দিয় নাই মনস্তাঁপ পাবে ॥ 
হেলন করিলে সত্য সবংশে বিনাশ । 
চৌরাঁশি নরক কুণ্ডে করিবে নিবাস ॥ 
মির্থ্যা। কৈল যুধিষ্টির মাধবের বোলে । 
অশ্বথাম। পড়িল প্রথম বণস্থলে ॥ 
যে কাঁলে হইল স্বর্গসভায় গমন । 
কৃষ্ণ তাকে করালেন নরক দরশন ॥ 
মিথ্যা হতে মুক্তি নাঁঞ্ মনে বুঝ্যা দেখ । 
ধন ধর! ধার্য নয় ধর্মপথ রেখ ॥ 
ধন হেতু ধিক্কার দেহজ ধ্বংস হল। 
শতকোটি সোনা রেখে সম্তাঁপন হল ॥ 
পরিণাম পরদ্রোহীর পার নাঞ্ি। 
সত্য কথা কহিলে কলুষ সব ঠাঁঞ্ ॥ 
পরহিত করিলে পরমপদ পাঁয়। 
অন্তকাঁলে উদ্ধার করেন কৃষ্ণরায় 
হরিহর কয় তবে হরিমুখী শুন । 
অর্থ বিন পুরুষের অপার জীবন ॥ 
হার দিব হয়গ্রীবে হাতে হেমচড়ী। 
পরিবে পরম সুখে পটময় শাড়ী ॥ 
বনিতার বচন বাইতি নাঞ্ি মানে । 
মিথ্যা সাক্ষী দিতে যায় ধনের কারণে ॥ 
চমতকার ভ্রিভুবন চঞ্চল বাস্থকি। 
মলিন হইল স্থ্য মহোৎ্পাঁত দেখি ॥ 
বিভোল হয়েছি বলে বাইতির মন । 
বাজার দরবারে গিয়। দিল দরশন ॥ অত্র ভনিতা ॥২৮৬। 


দ্বাদশ পালা চি 


ধরণী উপরে বাঁজা ধর্ম অবতার । 

হরিহর জুহাঁর করিল তিনবার ॥ 

রাঁজ। কয় হরিহরে হবে সাবধান । 
একবার মনে কর আগম পুরাণ ॥ 

জেন্য। যদি মিথ্যা সাক্ষী দেই যেই জন । 
ন। পায় নির্বাণ পদ নরকে গমন ॥ 

উভয় বিরুদ্ধ হয় ইহ পরকাল । 

সঞ্তুম পুরুষ যায় সম্তম পাতাল ॥ 

সত্য সাক্ষী দেয় যদি সর্বত্র কল্যাণ। 
অন্তকাঁলে আপনি সারথি ভগবান ॥ 

এত শুনে হরিহুন্ন ভাবে মনে মন। 

ধর্মের করুণ হইতে ধন বড় ধন ॥ 

মিথ্যা সাক্ষী দিব আমি ধনের কারনে । 
তবে টবকুগ্ে বসিয়। ধর্ম জাঁনিল: ধিয়ানে ॥ 
সাঁরদাকে সত্বর কহেন ডেক্য। ভাষ। 
ব:ব্দিনে বাঁরমতিত পুজার প্রকাশ ॥ 

পর্ণ হয় পশ্চিম উদর কলিকালে। 
বাইতি হবিহর তায় মিথ্যা সাক্ষী বলে ॥ 
তুমি তার জিছ্বায় হইবে অধিষ্ঠান । 
সত্য সাক্ষী দিতে থাকে আমার সম্মান ॥ 
না হলে ধর্মের নামে রহিল কলঙ্ক । 
অখিল ভাঁবিলে হয় অশেষ আতঙ্ক ॥ 
শুন্য এত সরস্বতী সতর পয়ান । 
বাইতির জিহ্বার এন্টা] হল অধিষ্ঠান ॥ 
পুনবপি হরিহরে প্রর্থীনীথ কষ্ব। 

কি দেখ্যাচ সত্যকথা কহিবে নিশ্চয় ॥ 
মিথ্যা। সাক্ষী দিব বল্যা বাইতির মন । 
মিথ্য। উচ্চারিতে করে সত্য উচ্চারণ ॥ 
দক্ষিণ দুয়ারে আমি দিতাম ধুমুল । 
পশ্চিম উদয় হল্য হাঁকঞগ্ডের কুল ॥ 


£& ৮৩৬ 


ধর্মমজল 


লাঁউসেন নিয়ম করিল নবখণ্ড । 

ভ্রিকাঠ উপবে কেউ! দিয়াছিলা মুণ্ড ॥ 
বারজন ভক্ত €মল দ্বাদশ আমিনি। 

এই সত্য ধর্মকথ। এই আমি জানি ॥ 
স্মরিয়া সেনের গুণ শারী শুক মল । 
মনোবথ কপিল। কমলে ঝাপ দিল ॥ 
মাথায় মারিয়া ঢাক মরেছিভ আমি । 
অপবঞ্চ ইহার অধিক নাই জানি ॥ 
পশ্চিম উদয় দেখে পুলকিত সবে । 
লাঁউসেন আমায় সাক্ষী বাখিলেন তবে ॥ 
এত শুন্য! নুপতির অঝোর নয়ন ॥ 
কোলে ক্যা! লাউসেনে নাচেন তখন । 
সভাজন সভে তার সবিনয় বলে । 
ধামিক শরীর সেন ধন্য বরসাতলে ॥ 
অজ্নের সারথি সারথি যার সদা । 

কি করিতে পারে তার কোটি মহামদ1 ॥ 
সত্য সাক্ষী দিয়া হরিহর গেল ঘর । 
মাহুদ্তার বুকে যেন পড়িল বজ্ঞবু ॥ 
অধোমুখে একদণ্ু যুক্তি অন্মাঁন। 

বলে বাইতি তার আজি বধিব পরান ॥ 
সবংশে নাশিব নয় নিব ঘব গাড়ি । 

ভূপে কয় ভুবন ভাগ্ারে গেছে চবি ॥ 
সিন্দুক সহিত গেছে ছুইশশত টাকা । 
অপর যে কিছু তার শেষে দিব লেখা ॥ 
আর গেছে এক দফ। দ্বাদশ মোহ । 
কিবা চায় কোটাল হয়েছে স্বতন্তের ॥ 
চোর ভাকাতের সনে করেছে সিদাঁ। র । 
এত লোক থাকিতে তোমার ঘবে চবি ॥ 
রাত্রিদিন সস রঙ্গ রমণীর সনে । 

ফিরে নাই সহবর ফিকির এই মনে ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫৮৭ 


কোপ হল রাঁজার কোঁটালে কয় ডেকে । 
আমার ভাগারে চরি এত লোক বেচে ॥ 
কোটাঁল তখন কয় করুণ। বচন । 

চারি দিন তস্বির চোরের অন্বেষণ ॥ 

বলি ধর্দি চোর হয় বলে ছলে যুঝে । 
প্রবেশিব পাতাল ধরিব পাঁজ পেঁজে ॥ 
আন্তিক অগন্ত্য হ'গু অথবা হুবাঁসা । 
ধরে দিব এখনি ধনের পাবে নিশা ॥ 
ধাঁইল কোটাঁল সঙ্গে দ্বিজ অন্চব । 
প্রবেশ করিল আগে পঞ্চম সহর ॥ 
কাঁলচক্র কোটাঁল সে কেটি বুদ্ধি ধরে । 
সন্ধান করিয়া বুলে সভাকার ঘরে ॥ 
বিশাশয় গঞ্জপাতা বাইশ বাজার । 

একে একে সকল খুঁজিল সাত বার ॥ 
বাইতিবর পাড়ায় পড়িল গিয়া ভঙ্ক1। 
ছন্দ শ্রীমানিক ভনে শুনে হল শঙ্কা ॥ 
করতার পার কর করেছি ভরসা! । 

ও রাঙ্গা চরণ পাৰ এই মনে ভরসা ॥২৮৭॥ 


হবিহর ঘরে বসে হরিনাম করে । 
দ্বিবাহু দণ্ডক দূত দাগ্ায় ছুয়াঁবে ॥ 
কাঁলচক্র কোটাল ধনেব গন্ধ পায় । 
চঞ্চল লোচন যুগ চাঁবিপানে চাষ ॥ 

ধন কোলে হবিহর ধর্মকে ধিয়ান । 
বলে এই বার রক্ষা কর স্বরূপনারায়ণ ॥ 
অনুমানে কোটাল ধরিল তার চুলে । 
দারুণ বন্ধন দেয় হাতে পায়ে গলে ॥ 
আথালি পাথালি মারে বন্দুকের হড়া। 
পরিধান বসন ভূষণ হল গুড়া ॥ 


€ ৮৮ 


ধর্মমঙ্গল 


ছুম দাম বরিষে মুষলধারে কিল । 

নত হয়ে হরিহর লোটে যেন চিল ॥ 
দ্বিক্ষত কাঁকালে দড়ি দড় করি ধরে। 
দাখিল করিয়া দিল বাজার দরবারে ॥ 
ঘাদশ মোহর টাক। দিলেক সকল । 
০কোটাঁল বস্ষিস পাইল কর্ণের কুগডল ॥ 
মনে সতী মহামদ মহীনাথে কয় । 
বাইতি বেটা চঞ্চল চোরের শুরু হয় ॥ 
ধর্ম গেল কম হতে ধন্য হল কলি । 
দারুণ চোরের শান্তি দিতে হয় শুনি ॥ 
হুকুম দ্দিলেন রাজা না করে বিচার । 
গাছ ৫কট্ট। গঠে শূল গোবিন্দ কামার ॥ 
আট হাত উচ্চ বাঁখে স্থম্ম করে অগ্র। 
হরিহর বাইতি হইল তখে ব্যগ্র ॥ 
অনিবার অশ্রু ধাবা পড়ে বুক বায়্যা । 
বলে কেন কষ্ণচ হেন কলে দীনবন্ধু হয়্যা ॥ 
€ভববীর তীরে 'প্রস্তত কবে শুলী । 
চোর লয়ে চলিল €কোটাল মহাবলী ॥ 
বুাঃজ। পাত্র চলিল যতেক সভাঁজন । 
€ভববীর কুলে এন্যা দিল দরশন ॥ 
কালচক্র কোটালে কহিল মহামদ । 
এক তিতল বাখ নয় তক্ষর আপদ ॥ 

তো টাল এতেক শুন্য কমন্তরে চলে । 
সকাতর হব্িহব সবিনয় বলে ॥ 
বিফলে জনম গেল বিষয়ে বিকল । 
উদর পুরিয়া! আজি খাই গঙ্গাজল ॥ 
কোটাল এতেক শুন্যা করুণাবচন । 
দয়া ভেবে ছুই দণ্ড ৫কল বিলম্বন ॥ 
€বুবী গঙ্গার জলে নান্বে হরিহব । 
আগুল্যা হিল দূত দণ্ডক দক্ষর ॥ 


দ্বাদশ পালা ৫৮৯ 


চিন্তাঁমণি চিস্তিয়া চপলে কল আ্রান। 
সিদ্ধবিদ্যা জপ করে হয়ে সাবধান ॥ 
সজল নয়নে করে সবিনয় নতি । 

এমন সময় কোথ। অজ্নসপারথি ॥ 
শুন্যাচি মহিম। গুণ গজেন্দ্র মথনে । 
ব্যাধকে করিলে দয়। বিয়োগ বিপিনে ॥ 
ভক্ত জনাঁর ভক্তিভাঁবে ভক্ত অনুসারে । 
গোবর্ধন ধারণ করিলেন বাম করে ॥ 
বৈকু্ হইতে বসে দেখে নারায়ণ । 
অগ্যাঁপি আমার হয় অকাল মবুণ ॥ 
তোমা ভজে এত দিনে এই হল গতি । 
যা কর এখন কৃষ্ণ কমলার পতি ॥ 
এতেক কবিল স্তব অঝোর নরন। 
বৈকুগে ধর্জের তথ। টলিল আসন ॥ 
উল্ল,ক না সহে ভার অখিল চঞ্চল । 
ধিয়।নে জাঁনিল ধর্ম ভকতবতসল ॥ 
হন্তমাঁনে কন ডেক্যা হের শুন বাপু । 
রাঁম অবতারে তুমি রাবণের রিপ্রু ॥ 
সমুদ্র বান্ধিয়। ৫কলে সীতার উদ্ধার । 
অবনী গৌড় ভূমি চল একবার « 
কলিঘুগে বারমতি প্রকাশ হইল । 
লাঁউসেন পশ্চিম উদয় দিয়! আল্য ॥ 
সরস্বতী অন্কুল। সভাঁর ভিতর । 

সত্য সাক্ষী দিয়াচে বাইতি হরিহব ॥ 
মাহুছ্য। প্রবন্ধ কর্যা দিতে চাঁয় শুলী । 
তা হলে ধর্ষেব নাঁমে ত্রিভুবনে কালী ॥ 
রথ লয়্যা যাহ বাছ। অভয় পুকফষর । 
আন গিয়া হরিহরে আমার নিয়ড় ॥ 
প্রভুবাক্যে পুলকিত পবননন্দন । 

রথ লয্ম্যা অবিলম্বে অবনী গমন ॥ 


৫৯০ ধর্মমঙ্গল 


কিন্ধপ ধর্মের মায়। কহনে না যায় । 
এবাবত চাপিয়া? চলিল দেব বায় ॥ 
অরুণ বরুণ বাধু আদি চতুমুখ । 
দেবত। সকল যান দেখিতে কৌতুক ॥ 
হন্তমান্‌ আগুয়ান হবরষ অস্ত । 
লুকালেন রথখাঁন মেঘের নিয়ড ॥ 
হক্িহর এখানে ৫ভববী গঙ্গ। ঘাঁটে । 
একাগুলি উদ্দক উসন কর্যা উঠে ॥ 
চঞ্চল কোটাল চর চারিদিকে ধায় । 
€কহ ধরে হাতে পায় কেহ বা পলায় ॥ 
উচ্চৈংস্ববে আকর্ণ অভেদ শুলী দিতে । 
শন্যে তুল্য হন্ছমান্‌ বসালেন বথে ॥ 
ইন্দ্র কবে পুস্পবৃষ্টি আনন্দে বিভোল । 
জগৎ সংসার জুড়ে জষ জয় তোল ॥ 
স্বর্গ গেল হবরিহর সবে এই কথা । 
মনন্তাপে মহামদ তেট কল মাথা ॥ 
অধোমুখে একদগ্ড যুক্তি অনুমান । 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৮৮। 


এক চিন্ত। করিতে অশেষ চিস্ত। উঠে । 
যাঁদৃশী ভাবনা কবি যথা কালে জুটে ॥ 
ক্বিহিত শুন বাজ! সংযোগ বিচার । 
এই শুলী আপুনি ঈশ্বন অবতান ॥ 

না হল্যে বাইতি বেটা মরে যাত্য ঠায় । 
মিথ্যা সাক্ষী দিয়া সে সকায় স্বর্গ যায় ॥ 
ঘে কালে শুলীর গাছ কেট্রাচে কাশার । 
মাহেন্দ্র যোগেরু কিছু ছিল অধিকার ॥ 
সত্য মিথ্য। সাক্ষাৎ বুবঝবিব সমুদয় । 

ন। দিয়খচে লাউসেন পশ্চিম উদয় ॥ 


ছাঁদশ পালা ৫৯১ 


বড় বেটা! আমার বিনোদকান্ত বায় । 
এই শুলে চাঁপালে সকায় ব্বর্গ যায় ॥ 
রাঁজ। কয় ধন্য পাত্র ধরণীর মাঝ । 
বিচাঁর কক্যাঁচ ভাল বিলম্বে কি কাজ ॥ 
মাহুগ্য। কোঁটালে কয় মনে নাই আন । 
বেটা? মোর স্বর্গে গেল তোমার কল্যাণ ॥ 
বিলম্বন করিলে বিরূপ হব ঠায় । 
ছুটাছুটি কোটাঁল বমতি গিয়। পায় ॥ 
বস্যাচে বিনোদকান্ত বিচিত্র আসনে । 
কালচক্র কোটাল কহিল সাবধানে ॥ 
শুনিয়৷ শুলীর তত্ব সজল নয়ন । 
ভর্ধমুখে উঠিয়। অমনি পলায়ন ॥ 
তাড়াতাড়ি কোটাল ধবিল তাঁর চুলে । 
ঘাড়ে হাত ঘুরার ঘাড়ে মহীতলে ॥ 
[নর্থাত মারিল বুকে নয় গোটা কিল । 
লঘু করে নৃপতিন নিকটে দাখিল ॥ 
প।ত্র বলে বাছার বালাই লয়্যা মরি। 
এই শুন্য । চেপ্যা আজি চল ব্বর্গপুরী ॥ 
শক্র হল্যে সবত শরীরে কিবা সাধ । 
বাইতি বেটার সঙ্গে করিবে বিবাদ ॥ 
বিনোদ বিনোদ বলে চক্ষে সুরে বারি । 
হরিহর দেখ্যাঁছিল চতুভু জ হরি ॥ 
তার সম ভাগ্যবান আমি কি হইব । 
পরশে দারুণ শুলী পরান ত্যাজিব ॥ 
ক্রোধ কব্য। মাছছ্যা কহিল নিদারুণ। 
স্বর্গ যাবি সকায় শুলের আছে গুণ ॥ 
কোটালে কহিল তবে কঠিন অন্তর । 
ধরে বেঁধে তুলে দেয় শুলীর উপর ॥ 
মনে সুখী মহামদ মাতিয়া বেড়ায় । 
বলে এইবার বিনোদ আমার ন্বর্গ যায় ॥ 


৫৪২ 


ধর্মমঙ্গল 


ক্ষিতি জোরে পায় ধরে টানে খলমতি । 
হন্চমা9নে মারেন মাথায় তার লাথি ॥ 
বিপাকে পড়িয়। প্রাণ ত্যাজিল বিনোদ । 
হেটমুখে হায় হায় করে মহামদ ॥ 

বেট] মরে অভাগার বিফল জীবন । 
বাম রাম রাধা কৃষ্ণ গঙ্গ। নারায়ণ ॥ 
জক্মিলে মরণ আছে ম্বত্যু কার বশ। 
এবার ঘুচায়্য। দিব ভাগিনার যশ ॥ 
মন্ত্রণ। করিয়। পুন মহীনাঁথে কয় । 
বিনোদ বেলিক ছিল বলে সৎ নয় ॥ 
পাপ কর্য। পুণ্যপথে দিয়াছিল কাটা । 
স্বর্গ যেত্যে শক্তি খাট সছ্য হুল খট। ॥ 
দ্বিতীযক্ আত্মজ আছে দামুদর বায়। 
কৃষ্ণসেবা করে সদ কৃষ্গুণ গায় ॥ 
সকায় যাবেক ব্বর্গ শূলী দিলে তাকে । 
বজ্জর পরিবে আজি লাউসেনের বুকে ॥ 
রত দূত পাঠায়ে আনিল দাঁমুদবে । 
ধরে €বন্ধে তুলে দেয় শুলের উপরে ॥ 
হন্গমান্‌ মাথায় মারেন পদাঘাতি। 
আকাশ ভেদিল শুলী বারি হল আত ॥ 
দারুণ দৈবের দোষে দামোদর মল্য । 
মাহুগ্যার মনন্তাপ লজ্জা হল্য ॥ 
মনোহর মদন মুকুন্দ বনমালী। 

এ চারি তনয়ে আন তবে দেয় শুলী ॥ 
হন্চমানে মারে লাথি না করেন হেলা । 
চানি ভাই মল্য তার! যেন চক্র কল! ॥ 
মান্ুভ্যা মন্ত্রণা। ভাবে মনে নাই অন। 
দ্বিজ শ্রমানিক ভনে ধর্মগুণ গান ॥২৮৯। 


দ্বাদশ পালা ৫৯৩ 


পাপ পুণ্য জানে নাঞ্ি কোলের ছাঁওয়াল । 
কোটালে কহিল ডাক্যা আনিবি তৎকাঁল ॥ 
বিলম্ব করিলে বলে বিস্তর বিগতি । 
নিমিষে কোটাল পায় নগর রমতি ॥ 

হুপ্ধ পান করে শিশু জননীর কোলে । 
হঠাৎ্কারে কোটাল ধরিল তার চুলে ॥ 
পাত্র ধর্যা পাঁকনাড়। এমনি গমন । 

শচী বলে সবিনয় কিসের কারণ ॥ 
কো1টাল কহিল তাঁকে নিদারুণ বাঁণী। 

এ তিন ভুবন মাঁঝে তুমি অভাগিনী ॥ 
বলিতে বিদরে বুক বিকল শরীর । 

স্বচক্ষে দেখিবে আস্য (ভিরবীব তীর ॥ 
এতেক কোঁটাঁল কর্য। উত্তুরড়ে ধায় । 
কেন্দে কেন্দে শচী তার পশ্চাতে গড়ায় ॥ 
সোৌনাঁর বরণ শিশু সূর্ধতুল্য লাগে । 
কোঁটাল দিলেক ধর্য। পাতরের আগে 
শূলে চেপে ন্বর্গ যায় সত্যবাদী বাছ!। 
বাপের ভরম রাঁখ ভাই বন্ধু মিছ। ॥ 

এত বল্য। তুল্য। দেয় শূলীর উপর । 
হনুমান মারে তাকে লোহার বজ্জর ॥ 
মাথ। কেট ভধ্বগতি বজ্র ঘায় শূলী। 
হাঁয় হায় শচী বলে হাঁকুলি ব্যাকুলি ॥ 
ধরিয়া সেনের পায় ধরণী লোটায়। 

কি হল্য কি হল্য বল্য। কান্দে উ্ভূরাঁয় ॥ 
শুহ্যাচি তোমার সখ স্বরূপনারান। 
বাছাকে বাচায়্যে রাখ মামীর পরান ॥ 
নয় তবে বাপু রে মরিব বিষ খেয়ে । 
অভাগিনী জীব আর কাঁর মুখ চেয়ে ॥ 
বিনয় বিস্তর করে বস্থন্ধরাপাল । 
বাঁচাইয়। দেহ বাছ। ছুদ্ধের ছাওয়াল ॥ 


৫০৯5৩ 


ধর্মমঙল 


নুপবাক্য লাউসেন না কনে লঙ্ঘন । 
সাঁন কনে চিস্ত। কৰে শ্রীধর্মচরণ ॥ 
পুস্পজল দিলেন শিশুর সব গায় । 

ধরণী পরান €পেল্য ধর্মের কপায় ॥ 
সবিনক্ষ বলে যত গৌড়নিবাসী । 

ধন্য ধন্য লাউসেন ধর্মের তপসী ॥ 
জাঁনেল যতেক লোক মাহুছ্াঁর কীন্তি। 
কোলে কব্যা লাউসেন নাচেন নবুপতি ॥ 
মাহুছ্যা তখন বলে সর্বনাশ হল । 
আমার মন্ত্রণা সব দরিয়া পড়িল ॥ 
কৃষ্ণ হল্য লাঁউসেন আমি কখসরাজা। 
শরীর ত্যাজিব তবু নাই হব সোঁজ ॥ 
চুরি কর্যা চোর নয় সাধু হল্য চোর । 
কি ছার কল্পনা কাল কলি হল্য ঘোব ॥ 
সঞ্চয় সেনের যদ সত্য ধর্ম বল। 
জীয্াইয়া দেগ্ড তবে নবলক্ষ দল ॥ 

না হলে নিশার নাই নিগুঢ় বন্ধন ॥ 
করাঙ্গ- সেনের কাপে ক্রোধে হুতাশন ॥ 
অভিশাপ দিলেন স্বহস্তে কর্যা জল । 
মানুদ্যার হল তাই সবাঙ্গে ধবল ॥ 

ঝিম ঝিম করে হাত রক্ত পড়ে ফেটে । 
অবশ হইল অঙ্গ যাইতে নারে উঠে ॥ 
সচকিত নুপতি প্রভৃতি সভাজন । 
সবাই ধন্সিল কেন্দে সেনের চবণ ॥ 
আভ্ঞ! দিয়া অবিলম্বে আবস্ভিল। বাঁজা। 
ঘরে ঘরে গৌড় নগরে ধর্মপুজা ॥ 
সভাজন সকলে সম্মখে জোড় হাত । 
বিনয়বচনে বলে বকুধান নাথ ॥ 
প্রিক্সপাত্র আমার তোমার হয় মামা । 
অপরাধ বাছানে এবার কর ক্ষমা ॥ 





ছাদশ পালা! ৫৯৫ 


ধর্মরোষে ধবল হইল যদি গায়। 

সভায় বসিলে বামে শোভা নাই পায় ॥ 
বুপতি এতেক যদ্দি কহিল বচন । 
নিবেদন করেন ময়নার তপোধন ॥ 
অযোগ আমার আছে বাত্রিবাস ধুতি । 
পরশ করিলে গায় ব্যাধি যায় কতি ॥ 
মীহুছ্যা তখন কয় মনে হল্য স্বণা। 

ধবল ববঞ্চ ভাল ধর্মের করুণা ॥ 

বিষোগ বচনে রাজ! বিহিত বুঝান । 
উষধ ঈশ্বর তুল্য ইথে নাই আন ॥ 
বুলায় সকল গায় বিষোগ সরস। 

ব্বণার কারণে মুখে না করে পরশ ॥ 
আকীণ হইল ওষ্ঠ অধর যুগল । 

লহ্ল ধবল চিহ্ন ধর্মনিন্দাঁফল ॥ 

দেখিয়। সমস্ত লোকের লাগে চমত্কার । 
“2পন্দা করিলে সবংশে ছারখার ॥ 
লাউসেনে লইয়া নিকাষে গেল! বায় । 
ছিজ শ্রীমানিক ভনে ধর্মের কৃপায় ॥২৯০॥ 


সেনে দেখে ভান্মতী সজল নয়ন । 
অমনি আনন্দে বলে এস বাছাধন ॥ 
মায়ের জীবন তুমি মাসির পরান । 
দেখিলে জুড়াঁয় অখি ও চান্দবয়ান ॥ 
আদর করিল রানী অশেষ বিশেষে । 
প্রভাতে বিদায় হয়ে যাঁন নিজদেশে ॥ 
নিবেদন নুপতি নিকটে নঅকাঁয় । 

মা বাপের ছাঁড়ান করিয়া! দিবে বায়, 
আনন্দে অবনীনাথ আনে কর্ণসেনে । 
পুরস্কারে বিদায় দিলেন বাছাধনে ॥ 


৫৯৬ ধর্মমক্গল 


ব্াজাকে আনিয়া শেষে দিলা বত্বহার । 
পরস্পর সবিনয় মুখে অবিসার ॥ 
পুরঃসর কর্ণ সেন পালটকির উপরে । 
পাছু যাঁন বঞ্জাীবতী রতন পুরে ॥ 
কর্পুর কৌতুকে যাঁন করতার ভাবি । 
আলো! করে অরুণ বরণে অঙ্ছছবি ॥ 
বারজন ভক্ত সঙ্গে দ্বাদশ আঁমিনি। 
পাছ যান লাউসেন যেন পদ্মমুনি ॥ 
গৌড় বমতিত বাঁজ্য পশ্চাৎ বাখিয়া । 
ভরবী ভুবন পার ভেলায় চাপিয়া ॥ 
জড়সবু এডিয়া পায় জামতি নগর । 
পার হল্য পরায়ণ পশ্চিম সহব ॥ 
বাম দিকে বর্ধমান বাবুরকপ্পুর । 
উচাঁলন পছুম। রহিল কত দূর ॥ 
নি্বহ গমন পথে নাতি বিলম্বন | 
গোঁলপুর রহিল বামে গড় মান্দারণ ॥ 
উসতপ্ুুর ধুলাভাঙ্গি এডিয়! ত্বনিত । 
নিজ বাঁজ্য নগর ময়নায় উপস্থিত ॥ 
কালিনীর কুলে পড়ে নবলক্ষ দল । 
উষ্ীগজে একাকার তিল নাই স্থল ॥ 
লাউসেন তা দেখ্য। হলেন সাবধান । 
সান কর্যা সেবিলেন স্বরূপনাবান ॥ 
অপার তোমার মায় অনন্ত কারণ । 
পুরাণে শুন্যাচি নাম পতিতপাবন ॥ 
পুর্ণভাবে প্রহ্লাদের পুবিলে বাসনা । 
সথ। হক্স্যা জামার খুচালে যন্ত্রণা ॥ 
বিছুরে বিস্তি দিলে বাড়াল্যে সম্ম ন। 
বিশেষ বিধির কর্ত। বিশ্বের নিদান ॥ 
সদয্স হইবে আজিজ সেবক স্মরণে । 
পৃন্িবে মনের বাঞ্ছণ প্রসন্ন বদনে ॥ 


ভ্বাদশ পাঁল। ৫৯৭ 


বৈকুগ্ঠে জানিল ধর্ম ভকতবৎসল। 
পুরন্দরে পাঠালেন পৃথিবী ভিতর ॥ 

ইন্দ্র কল আনন্দে অস্বত বরিষন। 
সম্পূণ অকাল শন্তে ময়না ভুবন ॥ 
পরান পাইল সেনা পীযূষ পরশে । 
কোলাহল করিয়া! চলিল গৌড় দেশে ॥ 
কালু বীর সাখাস্ছরা তের ভোম আঁবর। 
পরান পাই উঠে করে মারব মার ॥ 
রাবণ বধিয়া যেন বাম আইলা দেশে । 
ঘুচিল সংশয় শোক আনন্দ প্রকাশে | 
ঘবে ঘরে নুত্যগীত মহোত্সব ময় । 
অধযোধ্যাঁয় হইল যেন আনন্দ উদয় ॥ 
শুভক্ষণে নিকেতনে উপনীত সবে । 

»1 দেখিয়। কলিঙ্গাকে লাউসেন ভাবে ॥ 
শুন্য! হল সব যেন শোকাকুল মন । 
ক:নড়। কমলনুখী কবে নিবেদন ॥ 
নবলক্ষ দল লয়্য। মাহুছ্যা নাঁবড় । 
বিভাবরী বস্ত দণ্ডে বেড়্যাছিল গড ॥ 
কালু বীর প্রভৃতি পড়িল রণস্থলে । 
একেল কেট্রাছিলাম নবলক্ষ দলে ॥ 
দিদি বিনা দিবস বজনী অন্ধকার । 
শরীর হইল ক্ষীণ লোকে অবিসাবর ॥ 
সেন কন সখা ধর্ম সছ্য জয় বিপু । 
বিষোগ বাচাতে পারি পাল্যে সেই বপু ॥ 
সিন্দুক সহিত এনে দিলেক কানড় । 
দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে প্রলন্ন বাঁকুড়া ॥২৯১।॥ 


দারার হছুর্গতি দেখি। 
সেনের সজল আখি ॥ 


৫৯৮৮ ধর্মমঙ্জল 


চপলে করিয়। আন । 
ধর্মকে কবিলা ধ্যান ॥ 
পুস্পজল দিল গায় । 
কলিঙ্গা পরান পায় ॥ 
কাস্তে দেখে কুতুহলী ॥ 
প্রণমিল পুটাগুলি ॥ 
মায়ে দেখ্য। চিব্রসেন । 
জীবন পাইল যেন ॥ 
ধায়যা আন্তা বসে কোলে । 
কান্দিয়া কক্ুণ। বলে ॥ 
ছাড়িয়া জননী মোরে । 
গিক্ষাছিল। বে কোথাকে ॥ 
কলিঙ্গ। কহিছে বাছা । 
সার সকলিল মিছ ॥ 
তবে চিত্রসেন তায় । 
প্রবোধ বুঝান মায় ॥ 
নগরে ষত লোক । 
পাক্রিল পূব শোক ॥ 
দ্বিজ শ্রামানিক গায় । 
সদ। সপ বাকুডাবায় ॥২৯২॥ 


আনন্দের সীমা নাই অন্দিন যায়। 
স্থে সেন বাজত্ব করেন ময়নায় ॥ 
দিবানিশি ত্রাক্মণভ্োজন দাল ধ্যান । 
শ্রবণ করেন সদা ভারত পুরাণ ॥ 
দ্বাদশ বসব পুরণ হল্য তদেবমানে । 
৫বকুগে বসিয়া! ধর্ম জানিলা ধিয়াঁনে ॥ 
হন্গমানে ডেকে কন তুমি যাও বাছ।। 
তুমি সত্য সেবক অপর সব মিছা ॥ 


দ্বাদশ পাল! ৫৯৯ 


প্রকাশ পশ্চিমোদয় পঞ্চদশ তিথি । 
স্বর্গ আন্য লাউসেনে সঙ্গে বারমতি ॥ 
বিয়োগ বিজয় কার লইয়! বিমান । 
লাউসেনে আনিবে আমার সন্পিধান ॥ 
এত শুন্য স্ুখাঁসীন সমীর ণক্কত । 

রথ লক্ষ্যা রতন পুরে যান দ্রুত ॥ 
সনকাদি অষ্ট ঘোড়া পথের সাজন । 
পতাকা পুরটমণি পরশে গগন ॥ 

বাম রাম সীতারাম সাঁই বদনে। 
উপনীত সত্বরে সেনের সন্ধানে ॥ 
কহিলেন অমিয়াবচন অবিরাম । 
পরিসরে পাঠালেন প্রভু করতাবর ॥ 
কামের সেবক আমি বাবণের এবি । 
স্রাস্থর সঞ্চয়ে সংকোচ নাই করি ॥ 
তোম। হতে হল্য বাছ1 পশ্চিম উদয় । 
পবদিনে বাবরমতি পুজার পরিচয় ॥ 
স্বর্গ চল স্কায় সমাপ্ত হল পুজা । 
এই কথ। কয়েছচেন অমরের রাজা ॥ 
এত শুন্যা লাউসেন অশ্রমুখে কয় । 
সকায় যাইব স্বর্গ অল্প ভাগ্য নয় ॥ 
আপনি আমার এই অপরাধ হর । 
দিবস কতেক থাকি আজ্ঞ। যদ কর ! 
দারুণ টদবের গতি ছঃখে গেল দিন । 
সয়াল ভুবনে জন্ম হখে উদাসীন ॥ 
তা শুন্য? তখন তবে কন হনুমান্‌। 
কহিব কলির কথ। কর অবধান ॥ 
বেদ হেড়্যা ত্রাহ্ষণ বিষয়ে হবে মত । 
প্রতিগৃহে প্রীত সদ পরান্নে প্রবর্ত ॥ 
কলির মনুষ্য হবে কেবল কঠিন । 
কৃষ্ণপুজ। ইষ্উভক্তি ক্রিয়ায় বিহীন ॥ 


২০৩০ ভু 


ধর্মমজল 


বন্ধুসেবা বিষয়ে বিযোগ হবে মন । 
অল আয়ু অন্যগতি অকাল মরণ ॥ 

দূর কর্যা সত্যকে মিথ্যাক্স দৃঢ় মতি। 
চতুরাক্ষে হবেক আ্রীয়ের বশ পতি ॥ 
কামিনীর কন্দলে কর্ণের হব বাদ । 
চাপিভে স্বামীর কান্ধে সদা মনে সাধ 
পর্পুক্ষেকর সনে পরিপাটি কথা । 
স্বয়.পতি সঙ্গতি আলাপে হেট মাথা ॥ 
বিধবা ফেলিবে পেট বসবে ছুবাব । 
এই সব কলির অনিত্য ব্যবহার ॥ 
সাত বসবেন নারী হবে রজন্যলা । 
পূণ নয় বসবে প্রবুর্ত কোলে বালা ॥ 
অল্পশস্যা পৃথিবী হবেন অসংযোগে । 
অল্প ছুপ্ধবতী গাভী অলোক মেঘে ॥ 
সজ্জনে সদত নিন্দা ছুর্জনের যশ । 
বাপ মায়ে তুচ্ছ বুদ্ধি বনিতার বশ ॥ 
একজাতি হইবেক অজাতি সক্কর । 
পরদারে পবধনে প্রবুভ্ত বিস্তর ॥ 
অধন্ের আদর উত্তমের উপহাস । 
ছেববন্দ্যা! তুলসী ছুয়ারে হবে ঘাস ॥ 
বাপ হয়া তেটাকে বিনয় নিবস্তর | 
জাতিভ্ডেদ যবন ক্রাহ্ছণে হবে দন ॥ 
সাধুসঙ্গ ত্যাজিয়া। নীচের সঙ্গে গতি । 
পুণ্যপথ ক্ষুদ্ধ কক্্যা। পাপপথে মতি ॥ 
'গুরুপত্রী প্রভভতি হন্িবে হুষ্ট নর । 
ঈশ্বনে অনন্গগতি দ্বিজে অনাদর ॥ 
কলিযুগে কালী সত্য আব কাম নাহি 
অপবে দেবত। সব ত্যাঁজিবেন মহী ॥ 
না] মানিবে বেদ শাজ্স ভারত পুরাণ । 
ভাগবত ৫বঞ্চব নিন্দা আব হলিনাম ॥ 


দ্বাদশ পালা ১৩ ও 


এইসব কলিষুগে হবেক অনিত । 

স্বর্গ চল বাছাঁবে বিলম্ব অবিহিত ॥ 
সবিনয়ে সেন বলে সজল নয়নে । 
বারমতি শুনিতে বাসন! হয় মনে ॥ 
হনগমান্‌ কন তবে হবে একমন । 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে সখা নিরগুন ॥২৯৩॥ 


ক্ষীবোদ সমুদ্রকুলে স্বভাব মোক্ষণ। 
দিলেন প্রথম পুজা দেব নারায়ণ ॥ 
নীরে ক্ষীরে পূরণ করিলে লয় বাপী। 
মুক্ত হয় স্মরণে তরণে মহাঁপাগী ॥ 
দিয়াচে দ্বিতীয় পুজ। দেবতার রাজা । 
“ধু মিষ্ট সংযোগে মলুই মধুভাজ। ॥ 
তিন পূজ। দিয়াছিল বাজ মহীশ্বর । 
সন্ত যাঁর সিদ্ধ ধান্তে সঞ্চারে অঙ্কুর ॥ 
চারি পূজ। দিয়াছে চাপায়ে ফুকদত। 
প্রভু দিল পুত্র বর পূণ তবে চিত্ত ॥ 
পুত্র কেট্রা হরিশ্চন্দ্র দেই পাঁচ পুজা । 
বিষম পর্মের মায়া যায় নাই বুঝা ॥ 
ছয় পুজা দিয়াছিল রাজবংশে কাশী । 
ধরণী উদ্ধার যাতে ধর্য একাদশী ॥ 
জননী তোমার রঞ্জা যতনে বিস্তর । 
দিয়াচে সপ্তম পূজা সপ্তশীলে ভর ॥ 
তুমি দিলে অষ্ট পুজ। তুষ্ট নিরঞ্জন । 
বাঘ সঙ্গে জালন্ধায় বিপধয় রণ ॥ 
তবে দিলে নয় পুজা তারাদীঘি তীরে । 
বলে ধব্যা বধ কলে বিষম কুম্ভীরে ॥ 
জামতিয়ে জয়সিংহ রাজার হুজুর | 
বারুয়ের মেয়ের করিলে দর্প চুর ॥ 


ধর্মমক্ষল 


মাকে জীবন দ্বিলে মচ্ছষ্যে বিস্ময় । 
গমন গৌড় মুখে গোলাহাট যায় ॥ 
দশ পুজ। কাঁঙরে ঢেকুরে একাদশ । 
ইচগাঘোষ বধ হল অমনে হবমষ ॥ 

পূর্ণ হল বারমতি পশ্চিম উদয় । 

স্বর্গ চল বাছা বে বিলম্ব বিধি নয় ॥ 
শুন্যা এত সেনের আখের নাই পাব । 
চিত্রসেনে রাজত্ব দিলেন ময়নার ॥ 
ধন্য ব্যয় করিলেন ধর্মের পীরিত । 
এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন একচিত্ত ॥ 
স্বর্গ যাঁব বলিয়া সানন্দ মনে মন । 
মায়ের নিকটে কন মধুর বচন ॥ 

শুভ দিন হইল সকল সমাধান । 
বৈকুগগ হইতে প্রভু পাঠান বিমান ॥ 
স্বঙগ চল জননী সকায় চেপে রথে । 
অন্িত্য হবেক এই অনর্থ ভাবতে ॥ 
রঞ্ত] কয় বাছা! €ে বচনে দিবে মন । 
গোলোঁক ৫বকু৯ মোর স্বামীর চরণ ॥ 
লাউসেন কন তবে নয় ইহ। দড়। 
স্বামী হত্যে স্ব্গ হয় শত গুণে বড় ॥ 
অধিক হবেক লভ্য এই আশ মনে । 
নিরবধি শ্াচরণ তদখিব নয়নে ॥ 

শুন্য। এত বগ্াাবর সাত্বিক মনে হয়। 
স্বর্গ যাব সকায় সংসার কিছু নয় ॥ 
এত শুন্যা লাউসেন সুখে অপবর্গ | 
জনকে কহেন তবে চল যাই স্বর ॥ 
করণসেন বলে মারব কাজ নাই তান । 
এ সব সম্পর্তি আমি দিকযস। যাব কাম ॥ 
বর দিল! লাঁউসেন বচন বিভাগে । 
ময়না নগরে বাজ হবে যুগে যুগে ॥ 


দ্বাদশ পাল। ২১৩৬৩ 


কর্পুরে কহেন ভেক্য। স্বর্গ চল ভাই। 

কন তবে কর্পুর বিলম্বে কাজ নাই ॥ 

সামুলাঁকে কন তবে ত্বর্গ চল মাসি। 

যুগে যুগে আপুনি ধর্মের ব্রতদাসী ॥ 

সাঁমূল। কহেন বাছ। সাধ আছে মনে । 

নিরবধি শ্রীচরণ দেখিব নয়নে ॥ 

কালুকে কহেন ডেকে কলিযুগে বাধা । 

সকায় বিমানে চেপ্য। স্বর্গ চল দাদা ॥ 

কালু কয় মহারাজ মনে অবিসার। 

জিউ গেলে ন। ছাড়িব জেত্যের ব্যবহার ॥ 

স্বর্গ গেলে সছ্য যদি মছ্য মাংস পাই । 
সার অসার বলে তবে স্বর্গ যাই ॥ 

সেন কন করা মাংস স্বর্গে নাঞ্জে পাবে । 

দর্শন করিবে দেবাদিদেব দেবে ॥ 

কালু কয় দেবদেবে মোর কিবা কাজ । 

হহ্য মাস ন। পাইলে মাথায় পড়ে বাজ ! 

হাঁসিলেন লাঁউসেন শুনিয়। তখনে । 

তখন বর দ্িল। তাকে বিক্যাগ মনে মনে ॥ 

মিহির পাথর হয়্যা থাক মহীতলে | 

মন্য মাস দিবেক ভোমার বহশকুলে। 

বব পেয়াযা কালু বীর হইল পাথর । 

অজ্ঞঃপ্রবে গেলেন হুলভ সদাগর ॥ 

কলিঙ্গ। কাঁনড়া আর হয়াগা বিমল 

সেনে দেখ্যা সহমে সবাই কুতহলা ! 

স্বর্গ চল বলিয়া বলিল মহীপাঁল। 

আনন্দের সীমা নাই আজি শুভকাল ॥ 

এত শুন্যা চারি বানী ভধ্ববাহু নাচে 

আম। সভাকাঁর মনে এই বাঞ্চ। আছে ॥ 

প্রস্ুর পদারবিন্দ পাব দরশন । 

সফল হবেক আজি বিফল জীবন ॥ 


২৬০০৪ 


ধর্মমঙল 


জয় ধর্ম জগন্নাথ জয় কবতাবু । 

প্রদক্ষিণ প্রণিপাত রথে পাঁচ বার ॥ 

কর্পুর চাপিল। আগে কৌতুক চেতসী । 
বিষোগে হইব আমি ৫বকুগ্গনিবাসী ॥ 
অঙ্থির পাখর ঘোড়া শারী শুক আর । 
মনোরথ কপিলা হইল আগুসার ॥ 

সামুল। চাঁপেন তবে সত্যের আমিনি । 
জগৎ্সংসার জুড়ে জয় জয় ধ্বনি ॥ 

চারি কন্তা সহিত চাঁপিল। রঞ্জাবতী । 
হায় হায় করে যত ময়নার সতী ॥ 
প্রজালোক সভে তারা প্রাণ না বাঙ্ধে । 
কি হল্য কি হল্য বলে চিত্রসেন কান্দে ॥ 
সাখাস্বা তের ডোম করে হায় হায়। 
এমনি আকুল। লখ্য। অবনী লোটায় ॥ 
প্রবোধির। সভাকারে প্রিয় ভাব করি । 
চাঁপিলেন লাউসেন শ্রীধর্ম সঙরি ॥ 
হনুমান সারথি আপুনি সেই রথে । 
বাষুবেগে যায় রথ টবকুণের পথে ॥ 

দিবসে আধার হল্য ময়না নগর । 

কণসেন কান্দে বসে কাতর অস্তর ॥ 
আকাশে উঠিল রথ অনিল মিশালে । 
উপনীত হল্য আন্তা মন্দাকিনীকুলে ॥ 
ত্যাজিল ভৌতিক দেহ তথি কর্যা স্ান। 
সবে মেল্য। সেবিলেন ন্বব্ধপনাবান ॥ 
যথাবিধ জপযজ্ঞ যথোচিত করি । 

প্রভুর নিকটে গেলা পুর্বদেহ ধরি ॥ 
বস্তাচেন ধ্যান ষোগে €ৈকুঞ্ঠের নাখ 
ইন্দ্র আদি অমর অস্তিকে জোড় হাত ॥ 
কোন বিদ্ভাধরী নাচে বিবুধে মোহিত । 
ল্যায্যাই আদিত্য দেখ্য। সভে আপ্যায়িত ॥ 


দ্বাদশ পাল ৬৩০৫ 


আদরের সীমা! নাই আস্য আশ্য বলে। 
ব্যস্ত হয়্য। বিশ্বকর্তা বসালেন কোলে ॥ 
পশ্চিম উদয় দিয়া আইলে বাপধন । 
এতদিনে জ্বড়াইল আমার জীবন ॥ 
করপুটে ল্যাক্াই আদিত্য করে স্তব । 
অপার তোমার মায়া অনন্ত ৫বভব ॥ 
প্রসীদ হলেন শুন্। প্রভু ধর্মরাঁজ । 
প্রনিয়ম কর্য। দেন পূর্বের যে কাজ ॥ 
ল্যাঘাই আদিত্য তবে চামর ঢুলীন। 
মনোরথ কপিল। গেলেন যথাস্থান ॥ 
ত্য করে চাঁরি কন্ত। নিশিদিন শোভা । 
সামুল। করেন তবে শ্রিচরণ সেবা ॥ 
শারী শুক রহিলেন প্রহ্ুর নিকটে । 
ত্রিসন্ধ্যা তর্পণ তপ মন্দাকিনীতটে ॥ 
কর্পুর প্রভুর সঙ্গে হইলেন লীন । 
বিজুনি মিশাল হয় বলাহকে যেন ॥ 
ইন্দ্রকন্্য। রভাীবতী গেল। নিজ্ালয় । 
অস্থির পাখর গেল উত্তর বিজয় । 
এইখানে সমাপ্ত হইল বারমতি | 

যে গায় গাওয়াঘ় তাঁর গ্োলোকে বসতি ॥ 
ধবল সিংহাসনে ধর্ধ ঢাঁলিলেন গ!। 
উল্লমক জোগান শ্বেত চামরের ব। ॥ 
শাঁকে ঝতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে । 
সিদ্ধ সাহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে ॥ 
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত। 
শর্বরী সরাগ্নি (?) দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত ॥ 
ক্ধীকুলে আমার সদত সবিনয় । 
শুধিয়ে য্যপি থাকে শব্দের বিত্যয় ॥ 
বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাই পিতা গদাধর । 
স্বসাহীন সাম্প্রতিক ছয় সহোদর ॥ 


ধর্মমক্ষল 


ছুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধাম। 

মুক্তারাম তৃতীয় চতুর্থ ছকুরাম ॥ 

বামতন্ছ পঞ্চম রসিক রসে পূর্ণ । 

সবাঁছজ নয়ান সকলে ধন্য ধন্য ॥ 

এক [কন্তা] অভয়! আখ্যাঁত অতিভব্য। €)। 
শাম্তমতি জুলক্ষণ। সীমস্তিনী সখ্য ॥ 

দ্বিজ শ্রীমানিক ভনে কাঁত্যায়নীস্থত | 
সত্বগুণে ধর্ম জাগে সদয় সদত ॥ 

হরি হরি বন্ধুজন বল একবার । 

সত্য বুঝি নিত্য নয় অনিত্য সংসার ॥২৯৪।॥ 


| দ্বাদশ পালা সমাপ্ত ] 
ও নমে। ধর্শীয় ॥ বিতাঁরিখ ১০ই ফাল্তন ॥ শকাব্দ ১৭৩১ ॥ 


কুস্তে মাসে কৃষ্ছে পক্ষে প্রতিপদি তিথৌ তয় । 
ভম্যাত্সাজ] দিনবাবে লিখিত। পুস্তিকা ময় ॥ * ॥ 


শব্দমুচী 


অকুপার ১৬৯--অপাঁর (সমুদ্রবৎ) 

অখ্যাত ৯৮-অখ্যাতি [ছন্দের জন্য 
“অখ্যাত'। মিল ; 'জোড়হাঁত”) 

অগ্রিয়ে ১৪৩-_অনিতে 

অগ্রবাঁক ৬৭-_-উগ্রবাঁক্য, অধৈর্য 

অঘোর ৫১৩-_ বিভোর 

অঙ্গ-অবধিয়া ৩৮২-_-অঙ্গ-অবধ্য- 
কারক 

অচাক নির্নাণ ২৬৪-যাহ! কুস্তকারের 
চক্রে নিমিত নহে 

অচ্ডুৎ ৫৪৮ অস্পশ্য 

*অজিত ৪৩৩-যাঁহাকে জয় করা হয় 
নাই 

অর্জযা ”১ --আধা, মাননীয়া 

অততক্রের ৫৫৫--বাহা তক্র অর্থাৎ 
ঘোলের নহে (?, অতর্কের (?) 

অতৈব ৯৯-_-অভএন 

অত্যাকুল ৩৯১ -আত আকুল 

অত্যাঁনন্দে ১১০--অতি আনন্দে 

অথববান ৩৭২-_-অথব, অত্যন্ত বুদ 

অনৃষ্টি 9২১-_অপৃষ্ট [মিল £ “চিষ্টি'। 

অদ্দোষে ৪৬৩-_বিন] দোষে 

অদ্রিজা ১২৪-__হৈমবতী, পাতী 

অধ্যা ৩২০-_অধ্যায় 

অধিক ৩০__অধিক [মিল ঃ “মেনকা??) 

অনস্তিকে ৮৬-_ন অন্তিকে, অনতিদূরে 

অনিদয়। ৫৭5-স্বাননাম 

অনিবারা ১৬২--অনিবার 

অনীক ১০৭-_মুখ, ললাট 

অনীত ৫২৪-_অনৃত, মন্দ 

অনীশাম্ব। ৮_যে আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর 

অন্কুলা ২ অন্ুকূল 

অন্ঙ্জান ৫২০-_সদ্িৎ 

অনুপায় ৩২৩_উপায়হীন 


অন্ুবন্দ ১৮১-_নির্বন্ধ 

অন্ন্থয়ে ৮৪- শীঘ্র; তাড়াতাড়ি 

অন্কর্যামিনী ২৩৬-_অন্তর্ধামী 

অন্তশ্চরে ১৫৫-_অস্তরীক্ষে ; অন্তরালে 

অন্ধক জনের নড়ি ১০৭_- অন্ধ জনের 
আশ্রয় 

অন্তিকে ৭১--নিকটে 

অন্নগুনা ২৩১-_অন্নগুলা 

অপরঞ্চ ১৩৩__অপরও 

অপসরে ১২১-_অবসরে, উপযুক্ত 
সময়ে 

অপিধান ৭৬_আড়াল 

অপিয়া ৫৮-__অর্পণ করিয়] 

অপ্রমতা ৭৩--অপ্রমন্ত 

অবন্ধ ৩৮১-_অবন্ধ্য, সার্থক 

অবধিয়া ৩৮২-_ড্' অঙ্গ-অবধিয়। 

অবধিয়ে ১৯০--বোধ দিয়া, প্রবোধ 
দিয়া 

অবংসে ৪১-অবাংসে, কাধ নীচু 
করিয়। (), অবংশে (7) 

অবান্তর ৬০-_-সংবাদ, বিবরণ 

অবারোহ ১৪৭__গাছের ঝুরি, ডাল- 
পালা 

অবিসার ২৭১--অভিসার, কাধোদ- 
যোগ 

অবুহৎ ৩ ক্ষুদ্র 

অবোধিয়ে ভুলি ২০৩-_অবোধের মত 
( অথবা বুদ্ধিহীনতায় ) ভূল করিয়া 

অভক্তিয়ে ৪৭৪-_-অভক্তিতে 

অভিকর্তী ১০৩-_অভিভাবক+কর্তা 

অভিভূক ৩৪০(--অভিভব)-_ 
অভিভাবক 

অমবাবতীয়ে ৩০৫__অমরাঁবতীতে (?), 
স্বর্গের দেবতীবুন্দে 


প্রি 


৬৬৮ 


অমায়া ৫৬--_মায়!, কাতরতাপ্রকাশ 

অমিখিয়ে ২২৭__অনিমিখে (1), 
অনিমিখ+ দেখিয়ে (€?) 

অমুখে ৫১৩-_অপ্রসন্ন মুখে 

অন্বর ২-_বস্ত্ 

অন্ুজনয়নে ৫৬৩-_পদ্মনেত্রে 

অন্বুবতী ৫৬৩__বারুণী 

অন্ভৃভূৎ ৮৪--মেঘ . 

অভ্তোৌরুহঅজ্যি, ১০৩-_পদ্মপাদ 

অরাতি ৫২১- শক্র 

অরিষ্টআলয় ৫৭__স্ুতিকাগৃহ 

অরিষ্টবাস ৩২-_স্থতিকাগৃহ 

অরিসে ৫৩৭ ক্রুদ্ধ হইয়। 

অরুষ ৬৯-ত্রুদ্ধ 

অরুষে ৩২৫-_ক্রোঁধে 

অরুসে ২১০-_ড্র” অরুষে 

অর্গোর ১২৭-__-অগৌর, অগরু 

অধমা ৮৯-_স্থ্য 

অলঙ্গে ২৭৫-__অনঙ্গে, কামে 

অলমিতে ৪১১-_অনলসভাবে, দ্রুত 

অশাত ৬৯-_-অসত্য, নিদারুণ 

অষ্টাশী ৩২৮-_অষ্ট আশী 

অসখ্য ৪২৪-_-শক্র 

অস্ব্যে ৫৪৯-_ডাঁহিন দিকে 

অসমজ্ঞ। ১৬৫__অ-সমজ্ঞ।, অবজ্ঞা 

অসংখ্য! ৪৭৭-_যাঁহাঁর সংখ্যা নাই, 
অনংখ্য [মিল £ শঙ্কা] 

অসীম! ১--অসীম 

অন্ুক্ষণ ৭৩-_অসৌখ্য + অস্থুখন, ছুঃখ 

অন্ত্রমণি ৫১৬- শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, তলোয়ার 

অয়নে উতাবি ৩০৮ বাম্তাঁয় নামিয়া 

অহাঁদ ৭২-_বিরক্ত, দ্ধ 

অহিঘট ৪৯৮ দুধর্ষ (?) 


আড় ১৫৪-_আহড়, আড়, আড়াল 


ধর্মমঙ্গল 


আইও ৪০৫--অবিধবা, এয়ে। 

আউটিয়া জাউ ৪৫১-_জাউকে ঘন 
করিয়! রন্ধন। যবাগু৯জাউ 

আউদড় ৫৮৩-_আলুথালু 

আকন্দ ৪৬৯-__-আকন্দ ফুল 

আক্রোশিত ৪৫১-_ ক্রুদ্ধ 

আখও ৫১৩-_অচ্ছিন্ন 

আখগুল ৩১২-ইন্ত্র 

আখেরে ৫২১--শেষে 

আখে ১২৬__আথিতে 

আখ্যান ৩৩, ৫৫-_নাম 

আগল1 ৪৪৩-__উতকষ্ট, অগ্রগণ্য 

আগমন ৬৭-_অপরাঁধ, পাপ 

আগ ৩৮১-_-আগে 

আগুলে ৫৩৩-_বেষ্টন করে, ধিরিয়।' 
ধরে 

আগুসার ৮৫-_-অগ্রপর 

আগুয়ে পাছুয়ে ৮৩-_আগাইয়। 
পিছাইয়। 

আগে! ১৩১--ওগো 

আঞ্ায়া। ৪৮৫-__-আগাইয়। 

আগ্র কর্যা ৩৫১--আগ্রহ করিয়। 

আঙ হাঁড়ি ২৬৪-_-আপোড়। হাড়ি 

আচান্ত হইয়। ২৬৫--আচমন করিয়। 

আচ্ছাদিল ২০১-_ঢাঁকিল 

আচুড়ে ৯৩ আচড়াইয়া 

আছয়ে ৩১১--আঁছে 

আছাড়া ৩০২-আছাড় 

আজা ৩২৬- আর্ধ, মাতামহ, পিতাঁমহ 

আজিগিস ৪১৮ আজিগীষ, জয়ান্ত- 
বন্ধী, জয়শীল 

আজাগ্য ৩৬-_আজ্যার্ধ্য (?), সাদর 
উপহ*র ব! পুরস্কার 

আট করে ৯৪-_-শক্ত করিয়া 

আটকুড় ৫১-_অপুত্রক 

আটু ১৭ হাটু 


শবনুচী 


আঁড়ম্বরি ১৯০-__আঁড়ম্বর 

আড়্য। ফাদ-_ফাদ পাঁতিয়। 

আতাই ১০৯-_শঙ্খচিল 

আত্মভূ-আত্মজ ১৩৮- ব্রহ্মার পুত্র, 
নারদ 

আন্তিক। ৩৯৮-- আর্ত, কাতর! 
(স্ত্রী) 

আথালি পাথালি ৫৮৭-_-এলোঁমেলে। 

আঘি ১৩১--আতি 

আদরী ৪-৫--আদর করিয়া, আগ্রহ 
করিয়। 

আধান ১৮৮- আরোপ 

আধি ৫১-_ছুঃথ 

আধিভব ৩৩-_-আধি-+ অভিভব, 
অত্যাচার কষ্ট 

আন ৮২- অন্য 

আনকদছুন্ুভ ১১২-_বন্ুদদেব 

আনন্দ আবসারে ৪৩৫-_আনন্দে 
উদ্যোগে 

আনি পড়ে ১ ০- কাঁলি পড়ে 

আন্ত ৬০--আসন্ত, আমিলাম 

আন্তকে ৩৫--অন্তিকে, সমীপে 

আন্তা ৫১২-_-আনিরা 

আপুনি ১২৫_নিজে 

আপে হতে ১১--আপন। হইতে 

আপ্লাবিত ৬৭, ৩৫০-_প্রাবিত 

আবশ্যক ১০৪-_অবশ্য 

আবস্থা ২৯১-_হেনস্থ।, দুর্গতি 

আবিশ্যক ৩৪৫__অবশ্য 

আভিঘাত ৫-_বিদ্ 

আমন্য্য ৭৬--অমাহুষ 

আভিল ২৪২-_ভীতি, আশঙ্কা (?) 

আমাক ৬০--আমাকে 


আমান্ন ৩৪৮-_অপক্ক অন্ন, আতপ চাঁউল 


আমিনী ৪৯-_ ধর্মের সেবিকা 
আমিহ ১৩__আমিও 


৩৭৯ 


আমূলক ৬২-_অমৃূলক 

আমূলক ১১৫- আমূল, আগ্যোপান্ত 

আমুশে ১১৩-স্পর্শ করে, আলিঙ্গন 
করে 

আযোগ ৩৮০--আযুক্ত, নিযুক্ত 

আরজ ১১৬- আজি 

আরতি ১১৭-_-আতি, আগ্রহ 

আরব ৮০-_-আরাব, রব 

আরুষ ৩২৫-_-রোঁষ 

আরম্তিলা ৫২-__আরন্ত করিলেন 

আরাব ১৩৯--রব, শব 

আলাছুল! ১১০--হেলিয়! ছুলিয়! 
( আদরার্থে) 

আলাম ১২৮ চাদোয়া, পতাঁক। 

আলায়্যা ১০৬-_এলাইয়া 

আলি ৯৫-__সখী 

আলুম ৭১--আমিলাম 

আল্য ৫৩-_আসিল 

আশ ৬৩-_-আশ। 

আশয়ে ১৯ চিন্তে 

আশিপসি ৪০৬-_-আশীবাদ করিয়া 

আঁশুগ-জ ১১৭-_বায়ুপুত্র, হস্তমান্‌ 

আস-ইধু ৩২০-_ অস্ত্র ও শর 

আমতাড়। ৫০১--অশ্ব-তাঁড়ন। 

আসমুসি ২৩৩_অস্থির চিন্ত 

আসাবাড়ি ২০__ফকীরের লাঠি, 
'আস।”-দও 

আমিএ ২০-_ আসিয়া 

আস্ত ৩৩৯__-আস্থ, বিশ্বাস 

আস্ত আন্ত ৪৩-_-আইস আইস 

আয়ড় ৪৮৮--দ্র আজঅড়, 

আয়ড়ে ৫৩০-_-আড়ালে, 
অন্তরালে 

আয়োধন ৪১-ুদ্ধ 

আয়্য ৩৪৭-_দ্র” আইও 

আহবে ৫১৬ যুদ্ধে 





৬১৩ 


আ। হতে ১১৮-_-এ ব্যক্তি হইতে, 
ইহার দ্বারা 

আট ৩৮৪-_্ভ, দর্প 

আধলার ১৫৭-__-অন্ষের 


ইচ্ছাবতী ৩৬৯- ইচ্ছুক 

ইচ্ছি ৯_-ইচ্ছ। করি 

ইতর পথে ১৯৬-াঁচা পথ, যে পথ 
পরিত্যক্ত 

ইতরে ৫১৬-_অপর, অন্য 

ইথে ২৫--ইহাঁতে 

ইনাম ৫১৮-_বখশিশ 

ইব ৩৩-_-মত 

ইবে ৩০__এবে, এইমত 

ইভ ১৬১-_হস্তী 

ইরম্মদদে ৩২৪-_বজাগ্রি 

ইরলাল ১২৩-_খাঁজনা, কর 

ইঘাস ৪১--দণ আস ইষু 

ইসমুঠ| ৫২৬-_তুণ (?) 

ইসাদ ৪১-__ইসাদী, সাক্ষী 


ঈষদাশ্তয ১২৯ ঈষৎ হান্ত 


উর্গি ৫৪৮-__৯উকি 

উগি দিয়ে ৭৪-_-৯উকি দিয়, উকি 
মারিয়। 

উচাটন ১০৮__উদ্দিগ্ন 

উচ্চাটন ১৪৯-__উচাটন, চঞ্চল 

উচ্ছর ৬৪-__উৎসর, বেশি বেল! 

উট ১৪৬--উঠ 

উঠ ভুবু ৪২৯ হাবুডুবু 

উড়া পাক- উড়ন্ত পক্ষী 

উড়। পাঁক ৫২৮-_উড়ন্ত ভাবে পাঁক 
থাওয়। 

উড়ির তওুল ৭৭-_উড়ি অর্থাৎ নিকৃষ্ট 
ধান্তের চাউল 


ধর্মম্গল 


উডভুকুল ১২৯-_নক্ষত্রমগ্ডলী 

উড্ভুগ্রহপতি ৫৭২-_নক্ষত্র ও গ্রহগণের 
অধিপতি, সুর্য 

উড়্যা ৩৪১-_উড়িয়। 

উতারিয়! ৩২৪-_নামিয়া 

উত্রি ৯১-_-উত্তরীয় 

উত্থানিল ৩৪৮-_-উঠাইল 

উে ৩৫৬_-উঠে 

উদ্ক ৫৯*--জল 

উদধি ২৯৬___জল, সমুদ্র 

উদ্দরস্ত ৩৩৯-_উদদরস্থ 

উধাঙ ৩২৪-_উধাঁও 

উপকাজ্যের ১১৯-_উপকারিকার, 
কাছারি বাড়ীর 

উপনীতি ২০-_উপস্থিত 

উপান্ত ৫২-__উপসর্পণীয় 

উপাধি ১২৫-__-উপধি, উপনর্গ 

উভরায় ৫০-_উর্ধ্ন্বরে 

উভাঁরিল ১৬১-_চড়াও হইয়া 
মারিল 

উন্দলে ৩২১-_দ্রতগাঁমী সৈম্তদলে 

উত্ভুরড়ে ৫৪৯-__ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়। 
ছোট 

উরণ ৪৪৩-_-মেষ 

উরণে ১৬৪-_মেষকে 

উরহ ১-_অবতীর্ণ হও 

উলমিত ৫৭৪-_উল্লসিত 

উলাইল ৯১-__খুলিয়া ফেলিল 

উসন ৫৯০__আচমন, গণ্ডষ 

উপব ২০৫-_-ও সব | 

উত্তাল ২৫৬__আদায় 

উয়ামিল ২৩৫-_আদায় 

উহ ৪৩৫-__-পরিষ্কাঁর (?) 

উৎপল রাতা ৫৩৪-_লাল পদ্মফুলের 


মত 
উৎসাঁৎ ৪৭৬-_উৎপানদ, উচ্ছন্ন, বিনষ্ট 


উত্রী ৮*-_উত্তরীয় 
উরণাদি ৬৪-_মেষ প্রভৃতি 
উষত ২০৭- নির্ণয়, নিশ্চিত (?) 


ঝক্ষে__নক্ষত্রগণকে 


একাঞ্জলি ৫৯০-_জৌড়হাত 
একুই ৩৭৭-_-একই 

একুশী ৩৬৬--একুইশ, একুশ 
এটে ৪৭-_আটিয়।, বিশেষভাবে 
এঠ্যা ২৫১-_-এঠে। 

এতা৷ ১৪৯-_এথা, হেথা 
এতাঁনি ৩৪৮-_এগতলি 

এন্যা! ২৫১-_আনিয়। 

এন্য ২৬৭-_-আইস 

এস্টাচ ৩৫৭-__আসিয়াছ 
এন্াঁচি ৩৫--আ'সিয়াছি 

এহি ৩৯৩-_এই 

এটে ৪২-_আটিয়া, শক্ত করিয়া 


এছনে ১০৫-__এ রকমে 
এমনি ৩৫৩-_অমনি 
এরি ৭_-শক্র (অরি+ বৈরী এরি) 


ওড়ের মালা ২৯২-_জবা ফুলের মালা 
ওথাওত ১১১-_-ওখানেও 

ওদন ৫৮--অন্ন 

ওর ৫১৩-_-সীমা 

ওলাইবে ১০১-_-নামাইবে 

ওলায়া। ২১১- _নামাইয়। 


গদধি ১১_-উদধি, সমুদ্র 

কণ্ড ১০৩-_কমহুক, বলুক 

কচালে ৩৯৫- মর্দন করে 

কটহ্ক ৫১৬, ৫২৬-_-? 

কটিল্নক .””__রন্ধনের আনাঁজবিশেষ 


শব্দস্চী 


৬৯১ 


কটু ৬৮-_কটুরসযুক্ত, ঝাল 

কড়ি পাতি ২৫৬-_টাঁকা কড়ি 

কতি ৩২-_-কথি, কোথায় 

কতি ৫৩--কত 

কতিচিৎ ৩৫৭-_কথক্চিৎ 

কথ ১০৬__-কত 

কথক ৩৬৭--কতক, কিছু 

কদর্থন ৩৯৮-_অত্যাচার, নিষ্ঠুর 
প্রহার 

কদলকমনে ৩৪১-__কদলী মনে 
করিয়া 

কনকমঞ্জীর ৪-_সোনার নৃপুর 

কন্দুলে ১৩৮-ঝগড়ায় 

কপদ্রণকে ১২৪-_শিবকে 

কবচ ৫১৬-_বর্ম 

করধ। ৫৮১- দেনার দায়ে বন্দী 

কবাই ৩৬৭-_উপবের জাম! 

ক-মন্তরে ৩৭-_কি উপায়ে, কোন 
উপায়ে 

করঙ্গ ৬__জলপাত্র, কমগুলু 

করনাল ৩৭৬--একপ্রকার বাঁশি 

করসে ৬৮করিবে আইস 

করয়ে ৫*-__-করে 

করহ ২৮__-কর 

করাধধ পর ৯৭-_-? 

করাল্যা ১১৮__করাইল 

করিএ ২১--করিয় 

করিবর ৩৭১-_উত্তম হস্তী 

করিল মোকাম ৩২৮-__বাসা করিল, 
বাম করিল 

করিসি ১৬৪-_করিয়াছিস 

করে! নাই ১৬৮-__-করিও ন! 

কর্যা ৪৯__-করিয়া 

কলধোৌত ৫৩৫-__বিশুদ্ধ -; 

কলম্ব ৪১-_অস্্বিশেষ 

কলুষ বিহরে ১৯৮-_কলুষ নাশ করে 


৬১২ 


'কলুষভঙ্গ। ১৪০-__কলুষভঙ্গ, কলুষনাশ 

কষ্টে শ্রষ্টে ২৯১-_কষ্টে স্থষ্টে, কোনও 
প্রকারে 

কসি ২৪১-_-কহিস 

কয়গুল। ১৭৭-_-কতগুলি 

কয়াচি ৩১২-_কহিয়াছি 

কয়ো নাই ১৬৮__কহিও না 

কহিএ ১৯--কহিয়া , 

কক্ষ ৫৬১- বাহুমুল, কাখ 

কক্ষা ৩৮৪-_-পণ, বাজি, তর্ক 

কাকতলি ২৭২--কক্ষতল, বগল 

কাকুবাদ ৩৫- প্রশংসা বাক্য 

কাছাঁড়। ১১৭-__কাছাঁড়, আছাড় 

কাড়া ৮৩-বড় ঢাক 

কাতি ৬৬-_খড্গ 

কানি ৩১০-ছিন্ন বন্ 

কান্দিএ ১৯__কীাদিয়। 

কাঁপা ২৯-_কীপ, কাপিয় 

কাপাসের মালু ৩৭১-_কাপাস তুলা 
রাখিবার পাত্র 

কাঁবাই ৫৪৩-_কবাই 

কাম্পাইয়া ৩৮--কাঁপাইয়! 

কামূক ৯৮ 

কালপুষ্ঠ ৪১ _শস্ব বিশেষ 

কাঁলাসন্ন ৫৮০-__আসন্ন কাল 

কালিনী ৭৯-_নদী নাম 

কাঠীবল ৬৮-_-ফলবিশেষ 

কায়াই ৪১৭-দ্রু' কবাই 

কাহাল, কাহলি ৮৮ বাছ্যযন্ত্রবিশেষ, 
ঢাঁক বা ঢোল 

ফাটাকড়ি ২৩২__-কর্ণাভরণ বিশেষ 

কিমর্থে ৫৭১-_কি জন্য 

কিরিকুল ৩০৯__শৃকরের পাল 

কির্যা ৪২১- শপথ 

কিসরে ৫৬৩-_অকাতরে (?) 

কিশর ইপারা ২৭২-_? 


ধর্মমঙ্গল 


কিশোর ঈশ্বরে ৫৫৪__? 

কীটভকুমারী ১৩২-_পার্বতী, দুর্গ 

কুখে ৪২১-_কুক্ষিতে, গর্তে 

কুজ্জানীর ১৮ মন্দ জ্ঞানীর, অল্পজ্ঞানীর 

কুড়ার ৩১১-_-কুঁড়ে ঘরের 

কুনাঁথকিঙ্করী ৬৮-_পৃথিবীপতির দাসী 

কুলুপা ২৫৭-_কুলুপযুক্ত, কবজ। দেওয়া 

কুপিয়া ৩৭৩--কোঁপ করিয়া 

কুবা ১৪৮-__চাঁকতি 

কুমতিকলাপ ৩১--অসং বাক্য 

কুলাচল ৫২৮-__অষ্ট কুলাঁচল (মুল 
পর্বতমাল! ) 

কুলাল ৭৭__কুস্তকার 

কুহু ৩৭৩-_-অমাবস্য 

কেট্য। ৪২-_কাটিয়া 

কেড়্যা ৩৭৩__কাঁড়িয়! 

কেমত ৯০-__কেমন 

কেয়ে ১৭২-_-কেমনে 

কেছ্ নাই ১১৩-কাঁদিয়ো ন। 

কৈটজে ১৭৩--? 

কৈলামকে ১৮৮-_টকলাসে 

কৈলি ২৯__-করিলি 

কৈশোদরী ১৪১-_কশোদবী 

কোতুক বেহার ১৩৪-_কৌতুকবিহার 

কৌতুকচেতদী ৫৬৯-__কৌতুক চিত্তে, 
কুতৃহল মনে 

ক্রুপাঁয় ২৭৩-_ কৃপায় (উড়িয়া প্রতাঁব) 

ক্রোধে অবিসার ৩৪০__ ক্রোধে উন্মত্ত 

ক্রিপ্ত ৩১--কল্পিত, খণ্ডিত 

ক্ষেণ ২১১ ক্ষণ, মুহৃত, সময় 

ক্ষেণেক ৩৮১ ক্ষণেক 

ক্ষেমহ ৯৯__ক্ষমা কর 

ক্ষেমা ২৮- ক্ষমা 


থগ্তরি ৩৫৯-__বাছ্যযন্ত্- 
বিশেষ, খগ্জনি (?) 


শব্দস্চী 


খট। ৫৯২-_-খোটা, বাঁধা 

খণ্ডন। ৩৩-_খগুন ( মিল : “ভাবনা” ) 

খণ্ডি ৪২৪-_খণগ্ন করিয়া 

খরশান ৫৩ তীক্ষধার 

খাউই ৪৯৭-_কাপাস, মাছ ইত্যাদি 
রাখিবার চুপড়ি 

খাওাবে ১৬৮-খাওয়াইবে 

খাণ্ড ৩৮০-খাড়। 

খাতা খাতা ৩৭৭__দ্রলে দলে 

খাঁতিস ৪৫০__খাইতিস 

খানি খানি ৪৫৯-_টুকর। টুকরা 

খাবার নাই দায় ১০২_খাইবার 
প্রয়োজন নাই 

খান ৩৬৫__খাইস, খাস 

থায় ১৭৫-__খাঁও 

খাসাব ১১৪--খাওয়াইব 

খায়ার় ১৮০-_খাওয়ায় 

খিন ১৩০-_ক্ষীণ 

খিয়াতি ৫৮ খ্যাতি 

খিয়ালে ১৩৩-__খেয়ালে 

খুধ। ১৬৮ ক্ষুধা 

' খুগি ২০ খুঙ্গি,দোয়াতকলম রাখিবার 
পাত্র 

খেদাড়ে ২৯০__তাঁড়া করে 

খেমিয়ে ২৪১-_ক্ষমা করিয়! 

খেয়্যাছিল ৩২৮-_খাইয়াছিল 

খোশাল ৩৯৬ খুশহাল, আনন্দিত- 
চিত্ত 

খেটা-বাকা কথা 


গউন ৩৮৮_-গৌণ, বিলঙ্ব 

গজারিবাহিনী ৪-__সিংহবাহিনী, দুর্গা 

গজেন্্রমথনে ৪২৫-__গজেন্দ্রের মত 
বীরের সঙ্গে যুছ্ধে 

গণ্তপাতা। ৫৮৭ : শুদ্ধ পাঠ “গঞ্জ পাড়।” 
__বাণিজ্য স্থান ও বসতি 


৬৩১৩ 


গণ্ডী ৫৫৪-__ধন্তক 

গনমার্গে ১৬৯-__চলাঁপথে 

গবস্তিত ৯-_গুদ্ধপাঠ “গ্রীবাস্থিত” ? 

গব্যৃতি ৩৫১--দুই ক্রোশ 

গরাঁসিল ৯৫, ৪৯৬-_গ্রাম করিল 

গরি ৫৪২-_-গ্রহ, পাপ 

গরগরি ৫৮৩-_গাগরি 

গসা ২২৭ ১৩৮- ক্রোধ, মান 

গাঅ ৪৪-_গাহে, গায় 

গাই ৯৫--গাঁভী 

গাএ ৩৮ গাহে, গায়ে 

গাঞএন ২৩ গায়েন, গায়ক 

গাজ্যা ৩৪০-_গাজিয়] 

গাড়র ১৮২-গাড়ল, ভেড়। 

গাথ ৩১-_গাথ| (মিল : নাথ? ) 

গাদালি ৩৪২-_গাদী বন্দী 

গারিঘর ২৮৫-__গৃহস্কালি 

গায়ায় ৩২০-_গাওয়ায় 

গাই. ২৮ গ্রামনাযযুক 
( ব্রাহ্মণের ) 

গাথনি ৫১৬-_গীথা, গ্রস্থন 

গিএ ১১-যাইয়। 

গিদ্দায় ২৮০_-তাকিয়ায় 

গির্যা ৩০৯-_ গেরো, গ্রন্থি 

গীর্বাণ প্রধান ৩-_দেবশ্রেষ্ঠ, গণেশ 

গুণাগার ২৮২- ক্ষতি 

গুণান্বাদ ১২--গুণের ব্যাখ্যান 

গুণান্তিক। ৪০-_অশেষ গুণযুক্ত। 

গুল্তাই ৫৯-_-গুল্তি 

গুয়! ৩৮৪-_গুবাক, সুপারি 

গুয়াল ৪৪৮-_গোয়াল। 

গুয়ালাম ৩১৫-__কাটাইলাম 

গেছিল ২৯৪-_গিয়াছিল 

গেড়েয় ২৩৩-_গাঁড়া, ডোব। 

গেহিনী ১৭২-__গৃহিণী 

গোতর ২৪৮ গোত্র 


পদবী 


৬১৪ 
গৌত্রভিৎ ৪৫৫-_ ইন্দ্র 
গোমায়ু ৩৭০--শৃগাঁল 


গোল ৩১৭-_ গোলমাল 
গোষ্ঠকে ১৩১- গোষ্টে 
গোহাড় ৫৫০--গোরুর অস্থি 
গৌণসে ১৭৩ : শুদ্ধ পাঠ “গৌণ সে” 
গৌরিকের ৫৬৬-_ ? 
গৌর্যাদি ৩৪৮__গৌরী আদি 

দেবতা 


ঘনঘি'টে ৪৩৯ : শুদ্ধপাঠ “ঘনখি'টে” 
ঘন ঘন জল তোলপাড় করে 

ঘর গাড়ি ৫৮৬: শুদ্ধ পাঠ “ঘরগারি” 
_দ্র' গারিঘর 

ঘাটু ১৭ ঘেটু, ঘণ্টাকর্ণ 

ঘুচয়ে ৫০__ঘুচিয় যায়, দূর হয় 

ঘুটে পাঁশ ৩৩৭__ঘুটের ছাই 

ঘুড়িনী ৪০৩-_ঘোড়া ( ক্্বী) 


ডিমঅয়ে ১১৪-_ ? 


চপলে ৮৪-_শীস্ত 

চরণ্রপুফরে ৭২-_পাদপন্ে 

চরায়্যা ৪৫০__চরাইয়। 

চয় ৭৭__চয়ন 

চয় ৪৩৫-__সমূহ 

চাক ৫৩৩-_কুমাঁরের হাড়ি ইত্যাদি 
গড়িবার জন্তে চাঁকৃতি 

চাঁগুনি ৪২৮-_চাঁরণের লাঠি 

চামীকরে ৮*-_ন্বর্ণে 

চামীকর মাটা ৪১৬-_ন্বর্ণমণ্ডিত ? 

চালু ৩৭১-_চাঁউল 

চায় ৪২০--চাও 

চিত্র পুতলির পারা ১৬৭_-পটের 
পুতুলের মত 

চিন্তহ ১২-_চিন্ত। কর 


ধমমঙগল 


চিরি ১০১-_চিরিয়! 

চুআয় ১৫-_চুয়ায় 

চুহান ৩৭৬-_চৌহান, যোদ্ধা জাতি 

চুর ৪২৫- চূর্ণ 

চেএ ২১- চাহিয়৷ 

চেটাঁস ৫২২-_-অহঙ্কার 

চেলের ১০১-_চাউলের 

চোঁটায় ৫১*_আস্ফাঁলন করে 

চৌখার ৫২৩-_চোখে সর্ষে ফুল? 

চৌবেড়ে ৫১৮__চাঁরিদিক 

চৌরস ৪১২-_চতুরঅ, চারিকোণ! 
ভাজ 


ছদ্মতা ৪০-_ছলেবর ভাব 

ছপরে ৭৪-শুদ্ধ পাঠ “ছুপরে” (?) 

ছপার ২৬৩- শুদ্ধ পাঠ “ছুপরে” (?) 

ছান্দে ৩৫৫--প্রকারে 

ছাঁপা ৩২৮-_লুকানো, গোপন 

হান্বালে ৪০-ছাঁওয়ালে, সন্তানে 

ছাঁয়াল ১৫৬ ছাওয়াল, শিশু 

ছিড়্যা ৪৯৬--ছিডিয়া 

ছিপর ১৯২ লুক্কায়িত (?) 

ছিরামবাঁটি ২১০-_শ্রীরামবাঁটি 

ছি্টি ৪৩৪-_ষ্টি 

ছুয়ায় ৩৩৮-_ম্পর্শ করে 

ছেড়্যা ৩৩৩ ছাড়িয়। (তু নেচ্যা, 
এন্যা, সের্য। ) 

ছেগ্যা ৩৪-_জড়াইয়৷ ধরিয়া 

ছোঁচ। ২৯৫-__-ছোটলোক 

ছোঁছ। ৪৮-_অতি লোভী 


জউ ৪৩১-_জতু, গাঁল। 

জন ৬২- যেন 

জনেক ৩৭-__জনৈক 
জন্মায়াতি ৩৫২-_-আজজীবন 
জপ্য। ২০৮--জপিয়। 


সধধা 


শব্দস্চী ৬১৫ 


জপ্যায়৷ ৫৯_-জপিয়। 
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জলাশ ২৬৪--জলজ উদ্ভিদ 
জগরে ২০৫-_-? 

জয়রঘথাটা ২৮৬-_জয়ঘণ্ট] 
জয়যাত্রী ৯১-_-জয়যাত্রার যাত্রী 
জয়াঙ্কে ৩৩১-_জয়চিহ্বাঙ্কিত 
জাখ্য ৩১৮--? 

জাঙ্গাল ১২৩__উচু চল পথ 
জাটি ৫৫১_ _যষ্টি, লাঠি 

জাঠ। ৩৮৭-_যষ্টি, বড় লাঠি 
জাতি ৩৭৬__বিভাগ 

জান্য ৩৬৬-_জাঁনিও 

জাপ্য মালা ৩৩৪-_-জপমাঁল। 
জাঁভ্য ১৮৭-_যথার্থ (?) 

জা পাপ্য ১৩৫_-শোভ। (?) পাইল 
জাঁকনে ২০৬-_চাঁপে 
জিজ্ঞাসিয়ে ৩০-_ জিজ্ঞাস! করিয়া 
জিনেন ৪০০ _জয় করেন 
জিন্যা ৩৬৫.-_জয় করিয়! 

জিম্মা ২৯৪-_জম! 

জিয়ন্তয়ে ১৩৪-_জীয়ন্তে 
জিয়ন্তেয়ে ৩৫৮-_ দ্র জিয়ন্তয়ে 
জিয়াইর়া1 ২৯৯-_বীচাইয়। 
জিজির ১১৭ _জিগ্রির, শিকল 
জীতে ৪৯-বাঁচিতে 

জীয়ত্তে ৪৬৪__জীবিত কাঁলে 
জীয়্যা থাকুক ১০৩-বাঁচিয়! থাকুক 
জুড়াও ৩৬3--জুড়াক 

জুভাঁয় ২৯৯-_জিহুবায় 

জুন ৬৮_যুষ, ঝোঁল 

জুহাঁর ৩১১-_জোহার, জয়ধ্বনি 
জেতে ৩১০_-জাতিতে 

জেন্ত। ৩৩৬-_জানিয়া 

গ্জাত্র ৭--যোত্র, জোগাড় 
জৌঘর ৮১-_জতুগৃহ 


ঝট ১৪৬-_শীস্ত্র 

ঝরকায় ৯৬--'জালক্ষ১ জালকৃখ১» 
»ঝরোকা১ঝরক। জানাল। 

ঝাই দিয়া ২৪৪-? 

ঝাকা ৫৮২--? 

ঝাট নাই যায় ১২১--সংখ্যা করা 
যায়না 

ঝাপুটে ২১০-__জাঁপটে 

ঝাঁপা ২৯-বাঁপিয়। 

নুরে ৩৩) ৫৯১--ঝরে 

ঝুর্যা ৩৭২-_মুরিয়া, দুঃখে 

ঝেট ১৫৬--ঝাটাইয়! 


টকর ৫১৬-_মাঁথ| পর্যন্ত 

টটক ৫৬৭-__চমক, টনক 

টাটক ৪১-_চমক, বিস্ময় 

টাটু ৩০২-_টাট্র ঘোড়া, ভাঁলে। ঘোড়া 

টশাগন ৩০২--ঘোড়। 

টীকা ছাতা ৫৩৪___রাজছত্র, আধিপত্য 

ট্রটা ৩৩৬-_-কম, হীন 

টের্যা ৫৪২-_ ইঙ্গিত করিয়া 

টোটক ১৪০_-তোটক (ছন্দ) 

ঢোডর ২৮৮-_ঘুজ্ঘরওয়াল! হাতের 
( ব। পায়ের ) আভরুণ 


ঠীকুরাল ৪২৯__প্রতৃত্ 
ঠাঞ্চি ১--স্থান 

$ট। ১৫৭-ঠীঁটো। 

ঠেস দিয়া ৯৫-_হেলান দিয়। 
ঠেটা ৪৫০-_পৃষ্ট, উদ্ধত 
ঠোৌঁক। ৪১২-_আশঙ্কা, সংশয় 


ডক ৬৮ শুদ্ধপাঠ পদক” __ 
দিক্‌, জল 

ডস্ক1৷ ৫৮৭-_বাঁজাজ্ঞাজ্ঞাপক বাগ্যধ্বনি, 
ঢেটরা 


৬১৬ 


ডম্ফ ৫১৭-_বাগ্যযন্ত্রবিশেষ 

ডাক্যা ৮৩--ডাকিয়৷ 

ডাগর ৫১৪-_বুহৎ্ বড় 

ভাড়া ভাড়া ২৩০- পাড় দাড়। 

ডি'য়ে ১৯*-_পায়ের আঙুলের উপর 
ভর দিয়! লাফানে। 

ডুবিলা ২৪-ডুবিল , 

ডেরি ৪৩২ শ্ুদ্ধপাঠ “ডেড়ি”__ছুঃখ 

ডোর ৬__বৈষ্বদিগের বহির্বাস, 
কৌপীন 


ঢাঁলি পাঁকি ৪৯৮-_ঢাঁলধারী সৈনিক, 
পাইক সেন্ত, পদাতিক১পাইক 
পাকি 

ঢুলাঅ ৪৬-_ঢুলায়, ব্যজন করে 

ঢেমচা ১২৮-_বাগছ্যন্ত্রবিশেষ 

ঢের কর্যা ১০১-_অধিক পরিমাণে 

ঢে'কিয়ে চাপিয়ে-__-ঢটেকিতে চাপিয়া 


তড়িল্লতা ৮২_-তড়িং+4 লতা 

তথাপিহ ৫৩-_-তথাপি 

তথি ১০৬-_-তথায় 

তদস্তিকে ২৫-__তাহার কাছে 

তপসী ২৯২-_-তপস্বী, তাঁপন 

তবক ৫২৫- মোড়া, আচ্ছাদন 

তবলে ৫৪৩-_-আন্তাবলে 

তমস্িনী ৫৪৬__তমপ।, অন্ধকার 

তন্বুরা ৫৭৩-_তানপুরা 

তরসিয়ে ৪২-_-আকনম্মিক ভাবে, 
ত্বরান্বিত হইয়া 

তরয়ার ১১৯-_-তরবারি 

তরালের ৩৪১--তরবারির 

তরুণীয়ে ৯৫৫__-তরুণী 

তরোয়ার উর্যা ৪১-_তরবারি খুলিয়। 

তলপ ৫৮২--খোজ, সংবাদ 

তশকির ২৯৬? 


ধর্মযঙ্গল 


তসল। ৫২১-_খিল 

তস্কর ৫৮৮-_ প্রবঞ্চক, ঠক 

তশ্ষির ২৮৫--দ্র" তশ্কির 

তাই ৯৩-_তাহ। 

তাজি ৩০২-_তাঁজিকদেশের ঘোড়। 

তাজ্যা ৩৪০-_ তাজা 

তাতের ৬৪-_-পিতার 

তামরসে ৩৪৪-_-পম্সে 

তায়াতাই ২,৯-_-পরম্পর আক্রমণ 
প্রতীক্ষা 

তিগ। ৪১৮-__বাছ্যযন্ত্রবিশেষ 

তিমিঙ্গিলা ৪২৬--তিমি অপেক্ষা বৃহৎ 
মাছ 

তিয়াগিয়া ৩০৬--ত্যাগ করিয়। 

তেজা ২-_-তেজস্বী, অধিক 

তীথ ১৩৪-_তীর্থ 

তীরণ ৪৯২--স্থান নাম (?) 

তুটি ৪২__ত্রটি, হীনতা 

তুটে ৫৩০-_টুটে, ভাঙ্গে 

তুঁড়া ৩৪১-_তুড়িয়া, নষ্ট করিয়া 

তুণ্ড ৫৬৪-_মুখ 

তুণ্ডে ৬৩ মুখে 

তুবস্ক ৫৭৩-__বাছ্যযন্ত্র বিশেষ 

তুরগী ৩০২__তুরস্কদেশীয় ( ঘোঁড়। ) 

তুরগীর ৫১৭-_দ্র" তুর্গী 

তুরিতে ২০-_ত্বরিতে, শীঘ্র 

তুষে ১২৬- তুষ্ট করে 

তুয়। ৭২-_-তোমার 

তুষ্ণাএ ২৪-_তৃষ্ঠাতে 

তেওড়া ৫৭৩-_বাছ্যযস্ত্র বিশেষ 

তেকারণে ২৪-_সেই কারণে 

তেকে ১১৯--তাক করিয়া, 
করিয়। 

তেখন ২২৫--তখন 

তেঘাই ৫৭৩--_বাছ্যযন্ত্রবিশেষ 

তেঞ্ পাকে ৯৯__সেই হেতু 


লক্ষ্য 


শবনুচী 


তেহেরি ১১৯-_তিনফের, তেহার। 
তেহ ৬১--তিনি, সে 

তৈছনে ২১০-_সেইপ্রকারে 
তৈরপ ২১৩- ঘোষণা (?) 
তোয়ের ৮০-_-জলের, নদীর 


তৌলে ৫৬৯__উপমা, গজন, ধাঁড়ি পাল্ল। 


ত্বচিনার ২১৩-_বাঁশ 

ত্রিঅগ্তলি ৮২-_-তিন অগ্লি 

ত্রিঅধব ৩৪১-_তিন রাস্তা 

ত্রিকাঠ। ৫৬৫-_তিন কাঠির ত্রিপদ 

ভরিদশে ৭-ন্বর্গে 

ত্রিদেবেশী ৪০-_দ্রেবতাঁদের অধীশ্বরী 

ত্রিপাদ পঞ্চর ৫৫৬-_তিন পাদ চিহ্ন 
যুক্ত পাঞ্া ( সীলমোহর ) 

ত্রিভৃুবনসাঁর1 ৪০-_ক্রিভুবনে 

ত্রিয়ং ০৫৮-_তিতন দ্রিন, তৃতীয়! (?) 

ত্যজহ ৩১--ত্যাগ কর 

ত্যাজিও ১-ত্যাগ করিও 


থর ৩২৪-_স্ত৭ 

থরকব ৪১৬--ঘোড়ার সাজবিশেষ 

থাকু ২৯৬-_থাকুক 

থাক্যা ৩৭২-_থাকিয়! (তু পাঁক্যা_ 
পাকিয়া) 

থুইবে ৫৫--রাখিবে 

থুইল ৩৩-_রাখিল 

থুবেক ১৪২-_রাখিবে 

থুল ৫৮__খুইল, রাখিল 

থুলি লাফে ৫০৭-_দীর্ঘ লক্ষনের ছার! 
(95 10178 1010] ) 

থুয়ো ৯*_-রাখিও 

থেথায় ২৬৮-_থিতাঁয়, ঢালিয়! দেয় 

থোপ ৩২৪-_থোপা। 

থ্যতায় ২৬৮-দ্র' থেখায় 


দ্গদগি ৪৩৩-_দাগা, ব্যথ! 


৬১৬ 


দড় ৩৪_ দৃঢ় 

দড়বড় ৩৮৩-_তাঁড়াতাঁড়ি 

দড়মসা ৪৪৪-ঢাকের মত বাচ্যযন্ত্ 

দণ্ডটাক ২৭২-_একদগ 

দস্তিদন্ত ২৬২--হাঁতির দাত 

দর্বাকরগণ ৪৫৯-_সর্পগণ 

দর্যায় ৪৩৯-_দরিয়ায় 

দলা ৩৪০-_-দলিয়। 

দস্কর ৫৮৮: শুদ্ধ পাঠ “তস্কর” 
_-চোর, দ্য 

দাখিল ৫৭৭__-উপস্থিত 

দাঁগাবাজ ৫৪৯-_-আধাত করে যে বা 
যাহারা, ঠক 

দাগ্ডাইয়! ৫_দাড়াইয়। 

দীতে খড় করে পাত্র ছুটি হাঁত বুকে 
৫৪৮__পাত্রের দীনতা প্রকাশ 

দারিদ্র পত্যাশে ২৮০- দারিদ্র 
প্রত্যাশায় 

দারুণবাড়ি ২১_নিষ্টর যষ্টি (আঘাত) 

দাও্য ১৪-_দৃঢ 

দায় ১৬৭ দাঁও 

দায়াই ৩৮৩-? 

দিএ ২৩-_দিয়। 

দিএ যৌগ জন্য মায়া ২৫--যোৌগ- 
জনিত মায়! দেওয়া হয় (1) 

দিবস লঙ্ঘন ৫১-_সমস্ত দিনে 

দিশাক ৭৯-_-পোতে দিগ্দর্শনকারী 
নাবিক 

দিশ্ত দিগাস্তর ১৩৫-_দিকদিগন্তব 

দুকুল ৭৫__বস্ত্ 

দুর্ঘট ১৯__নিদারুণ 

দুফার ৫০৭-_দুফাক 

দুর ছুর করিয়া ৮১-_দাউ দাউ 
করিয়া 

দুরন্তা ২৯__চুরস্ত 

ছুরাসদ ৭-_দুর্ধধ 


৬১৮ 

ছুর্বোধ ২৩-_-অবোধ, নিবোধ, 
দুর্বোধ্য (?) 

ছুদতি কপাট ৫২২-_ছুই 
কপাট 

হুদর ১১৬-_ছুই সারি 

ছুসর ৫৩২ দোসর, লঙ্গী 

ছুস্থিত ৫২-_দুঃখিত 

ছুস্থে ৩১- দুঃখে 

দুয়া ভুয়া ১০০__সংশয়, দ্বিধা 

দুয়্য ৩৫৫-_ছুতাগ্য 

দুহাঁই ৩৭২-_ দোহাই 

দুহে ৫৮ ছজনে 

ছুঃগেয়ের ১০০__ছুই গাইয়ের 

দৃষ্টে ৭৫__দৃষ্টিতে 

দেক- দিক 

দেবেশী ৩৯৫__দ্রেব+ ঈশ+ঈ 
(প্রত্যয় ) 

দেয় ১৩০__-দেও 

দেহজের ৫৫০__-আত্মীয়স্বজনের 

দেহারা ১৯৯-_দেবগৃহ৯ দেহর১» 
দেহার! 

দৈত্যারি ৫৭৯-__-টদত্ের 
শরীক - 

দ্বিকর ৬৮-__ছুই হাত 

দ্বিহুত ৫৮৮_ছুই স্থৃতা 
পাকানো 

ভ্রড় ১৩৩_দৃঢ় 


জোড় 


শত্র, 


( দড়ি) 


ধনাধিক ১২০-__ধনে অধিক 

ধন্দ ৫৪৬-ধাঁধা, সংশয় 

ধর্মের বরাবর ৮১-ধর্মের সম্মুখে 

ধবা ৩৭৭-__ধোবা, রজক 

ধরামর ৫৪-_ব্রাঙ্ষণ, ফকির 

ধাকা ধে'ক ১০৫--ধাক্কাধাক্ি 

ধাত। ১৫০-_বিধাতা 

ধানুফানেক ১৯৩_ধনুকধারী টৈনিক 


ধর্মমজল 


ধায়] জরি ৫*২-_-জরির কাজ 
কর। 

ধারাধর ৮৩--মেঘ 

ধিয়রে ১৯৩-_বেগে 

ধিয়ানে ২৪১-ধ্যানে 

ধীষণাবান্‌ ১১৪-_বুদ্ধিমান্‌ 

ধুনাচুর ৭৭-_ধুনাচুর্ণ 

ধুমল ৫৮১-ধৃপধুনার ধোঁয়! 


নকুল ৫৪৭-__বেজি 

নন্গুড়ে ১৬৪-_লেজ, লেজের মত 
দড়ি 

ননতৎকারে ১৭৩-_অহঙ্কার করিয়। () 

নপন ২২২ £ শুদ্ধ পাঠ "তপন” ? 

নবতি ১০৫__শুভবার্তার পুরস্কার () 

নমস্কিয়া ৩০৮ নমস্করিয়া, নমস্কার 
করিয়। 

নস্ব ১৫৫-_দরিড্র 

নয়ন কবন্ধে ৬৬--নয়নজলে 

নয় হয়্যা ৩৩০-_নত হইয়া, বিনয় 
করিয়। 

নহলি ৪৩৩-_-নৃতন 

নাছে ২৫৫-__রথ্যা ৯ লচ্ছ1 ১ নচ্ছা১, 
নাছ, ছুয়ারে 

ন।ড়ে নাই কর ৯৬-_হাত নাঁড়ে ন! 

ন। দেই ৩২১-_দেয় ন। 

না দেন্তু ১৩৭__ন| দিলেন ; না দিল 

ন। দেখিএ ২২-_না দেখিয়! 

ন। পাইএ ২৪-_ন| পাইয়া 

নাপান ২৫৭-_মারীর বিলাসসজ্জ| 

ন। পালাম ৬৯-_-পাইলাম না 

না পাস্থরে ৩৬_না ভুলিয়! 

ন। পেলাম ৭*-_-পাইলাম ন! 

নাবড় ২৮৭- -ৃষ্ট, দুষ্ট 

নাবুড়ি ১০৪___বৃষ্টতা, দুষ্টত। 

নার্ধিলেন ৩০৮, ১৩০-নামিলেন 


শবন্চী 


নারাচলে ১৯১, ২০৭--জোঁরে (লাফ 
দেওয়ার সম্পরকে ) 

নারিব ৯৯-_পাঁরিব ন। 

নারে ২৩--পারে না 

নাস ৯১-_ গন্ধ 

নাস দিল নাকে ৯১-_নাকে গন্ধ 
দিলেন 

ন1 হয় ৬_-হইও ন 

নিকটিয়ে দন্ত ১৯২-_দীত খি'চাইয়া 

নিকলে ৩৬১১ ৮৩-_নিগগত হয়, 
বাহির হয় 

শিকাড়ি ৩২৩-_-ঘোড়ার মুখের 
ভিতর লাঁগামের সঙ্গে যাহা! 
থাকে (0:16) 

নিকুর ৩৯-_জড়, সংহত 

নিগ্রহ ৫১৩--ধ্বংস, পরাঁভব 

নিন্লুড়ে ১১৯-ানউড়াঁইয়া; নিষ্ষাশিত 
করিয়। 

নিচোঁলাঁচলে ' +- অঞ্চলের দ্বার! 

নিদাটী ৫১৮-ানদ্রাধুক্ত, নিদ্রাবেশ 

নিপ্পরূপ ১০৯-- (9?) 

নিবর্ত ৫৩০-_নীচু (৮) 

নিবেশিয়া ৫২__নিবেশ করিয়া 

নিম্নাপের ৪১__শীচুদিগে গড়ানো 
জল 

নিবমিয়া ৫৩ নির্মীণ করিয়। 

নিবশনে ৫৫৩ নিবরাহারে 

নিরাগসে ১০৫-_নিরাপদে 

নিরাতঙ্কে ১০২-_নির্তয়ে 

নিরাহিত ২০৭-_শত্র 

নিজর ২৩৬-_দেবত। 

নির্জরের রাজ। ২৯__দেবরাজ 

নির্জল ৩৩২-_শু 

নিজিত ৩১২ নিযুক্ত 

নিশির ২৩০-_নির্বংশের 

নিবুংশে ২২৭__নির্বংশ 


৬১৪৯ 


নিশা ৫৮৭--নিশান।, সংবাঁদ 

নিশাস্ত বাট ৫৩৮-_নিশ্চিত শাস্ত 
ভাবে (?) 

নিষেধিলাম ৪৩৩-_নিষেধ করিলাম 

নিসত্যা ৩৯৪-__সত্যহীন 

নিষ্কিন ৫২৩--? 

নিয়ড়ে ৫৮২-_নিকটে 

নিয়রে ৩০৯ দ্র নিয়ড়ে 

নিয়োজে ৩৮৭ নিয়োগ করে 

নিহবে ৫৪৬-যুদ্ধে (?) 

নিহরে ৪৩৯ দূর হয় 

নিহালি ৬৭__দেখিয়। 

নিহালিয়া ৩৬১- _দেখিয়! 

নকাঁই ১৬০__লুকাইয়া 

নুকাঁল ২২২__লুকাইল 

হকায়ে ৬৩ লুকাইয়! 

নু] ৩৭৬-_ন্ইয়!, নত হইয়া 

হটী কর্যা ২৭৬ লুট করির! 

নতি ৫৩-__নতি 

নিচোর] ১৪৫--ননীচোঁর! 

ননী ২৭৯-_ননী, নবনী 

নুল্যা ৩৭২--লোল হইয়া (তু ঝুল্যা 
_ঝুলিয়। ) 

নপাস্তিকে ১৫৭_বাজার নিকটে 

নেউট্টয়া ৩২০__ফিরিয়া 

নেড়্যা ৩২৭-_মু্ডিত, কতিত 

নেটে ৫৬-_নাটুয়া, নেটো, লেটে! 

নেতের ৫৫২-_বস্কের 

নেতের আঁচল ৩৭৯-_পাটের আচল 

নেরাগসে ৪9০__দ্র' নিরাগসে 

নেরেচ ২১--পার নাই 

নেস্ত ৩৬- ন্যস্ত 

নেয় ১৭১-_নাঁও (তু দে-দাঁও ) 

নেহ ১৫০-_লও 

নৈ ১৪২--নয় 

নৈরাশ ৪৩-_নিবাশ 


৬২৩ 


নোতন ১১৬, ৫৬-নবতন১ নোতন 


নুতন 
নৌকতা ২৯৯-_লৌকিকতা 
কার ১০৫-ঘ্বণ। 


পক্ষজ ৫৫৬-পাখী হইতে জন্মে যে 
অর্থাৎ পক্ষীবিশেষ 

পক্ষা ৫৪৫___পক্ষে (মিল: “রক্ষা”? ) 

পক্ষে ২৯০-_পক্ষী 

পগড়ি ৩৬৬-_-পাঁগড়ি 

পগারে ১৪৬- প্রাকার ৯ পগার 

পঞ্জর ১৯-_পিগ্তর, আশ্রয় 

পঞ্তর ৫৫৬-পাঙ্তার, মোহরের 

পটক] পামরি জাদ ১০৫--উত্তম 
বস্ত্রের কোমরবন্ধ 

পটুকা ৫৭৭, ১৫৪-_কোমরবন্ধ 

পন্নগ ৫৩৪- সাপ 

পণ্ডিতা বিটি ২৪--পণ্ডিত বেটি 

পতাণ্ড ১২৮-_পতাঁকা দণ্ড (?) 

পথুক ১৭৫--পথিক 

পর্দারদ্বন্বে ১৭-_-পদযুগলে, পদার+ 
দ্বন্দ; ( পদারবিন্দের সাদৃশ্যে ) 

পদ্ধতি ২২৫-_-পথ * 

পনস্র বীচি ১*১-_কাঁঠালের বীচি 

পরমেষ্ঠী ২৩৬- ত্রঙ্গা 

পরস্ত্রীয়ের ১৩৭-_-পরক্ত্রীর 

পরান ৩২১--পরোয়ান। 

পরায়নে ৫৪৪-প্রয়াণে (?) 

পরিক্রমি ৬_-পরিক্রম করিয়া, প্রদক্ষিণ 
কপিয়। 

পরিজ্ঞান ৫৫৪-_সম্যক্‌ জ্ঞান 

পরিশাল ৩০১-_ পুরস্কার (1) 

পরেশী ১৪১--পরমদেবী 

পর্বতো! ১২৭-_হিমালয় 

পধাসন ৩৭২-_বদিবার আসন, পর্যন্ 
আসন 


ধর্মমঙগল 


পস্থ ৪২৭--প্রস্থ্‌, চওড়। 

পয় দল ৫৪৬--পদাতি 

পয়ফেন ২৩১-_ছুধের ফেনা 

পয়মাল ৫৪৭- ধ্বংস, নষ্ট 

পয়সি ৫৭১-_জল 

পয়ান ৪৩৫-_প্রয়া ণ 

পয়ান ৪৯- প্রস্থান 

পাঞএ ৩৮-পায়ে 

পাখালিয়া ৩৩০-_ প্রক্ষালন 
ধুইয়। 

পাগে ৫১৬--শিরে 

পাঁছু ৩৮১-_পাছে 

পাছুয়ান ৩২৬-_পশ্চাঁদবতী 

পাটিকাল ৫৫০__-পাটকেল, 
ঈটের টুকরা 

পাটটিকেল ২৫১-_পাটকেল 

পাত ৩২-_অতিবাহিত 

পাতকাঁলে ১২৯-_ পক্ষীবিশেষ 

পাতর ১৫৫-_-পাত্র 

পাতলি ৫৮৩-_পাতাল 

পাতাল পদ্ধতি ৪০১-_পাতালের পথ 

পাত্যা ৩৭২-__পাতিয়া 

পাথালি ৪৩৯-__ আছাড় 

পাদাঙ্গদ ১৩২ পদালঙ্কার বিশেষ, 
মল 

পান ১১৪-_পাইনু, পাইলাম 

পান্ত ১০-_-উপান্ত, প্রান্ত, শেষ 

পারখণ্ডে ৫১৪-_নদীতীরে (?) 

পারা ২২-_মত 

পার! ৩৫৩--বোধ হয় 

পার্যা ৪২-_পারিয়। 

পালে! ৯৯-__পাইল 

পাষাণের বিনি ৫২২--পাথরের আগল 

পাঁসরেচ ২৭২-_ভুলিয়া গিয়াছ 

পাস্থরেছ পার! ৬১-- ভুলিয়া গিয়াছ 
বোধ হয় 


করিয়।, 


টিল, 


শবনুচী 


পাঁজ পেঁজে ৫৮৭-_পাঁজ পাঁজিয়া, দৃঢ় 
ভাবে জড়াইয়। 

পাশ ৩৬৫-__পাঁশ, ছাই 

পিঠালি ১০১-_-পিট্ুলি, 
গুড়ির গোল। 

পিতাবধি ১৫৮-__-পিত1 অবধি 

পিদ্ধিয়া ৩৩০-_পরিধান করিয়া 

পিপীলা ২৮১-_পিগীলিকা 

পিলু ৯__গীতবর্ণ 

পিশিত ৬৪-_মাঁংস 

পি'গিয়। ১৯৩-? 

পীযুধলহর ৫৩-_অমৃতের ধারা, 
ছুগ্ধের ধার! 

পীরিতি ৫৬৫-_প্রীতি, প্রেম, লহ 

"পুছিল ৩৭২-_জিজ্ঞাসা৷ করিল 

পুছে *৭-_জিজ্ঞান। কবে 

গুটপাণি ৭২-মৃক্ত করে 

পুড| ১১৭-_পুটক, বীজধাঁন বাঁখিব।র 
গোলা 

পুতুনাকে ৯৭ পূঙনাঁকে 

পুবটের পেটি ৫২৬_-সোনার ব।কৃস 

পুরটের সোনা ১০২-_-সোনার মাকডি 

পুবাহ ৮৯--পূণ কর 

পুলক্যা ২৭৭-__পুলকিত হইয়া, পুলকে 

পুহাঁল ৩৫৭ পোহাঁইল 

পূজা ৫৮-__পূজ। করিয়া 

পূৃরহ ?__পূর্ণ কর 

পূর্ণতমে ৩৫৪-_পুণ্যতম 

পূর্বজন্ম্য। ৩০৪--পূর্বজন্মের 

পৃতনাপতি ১৯৩-_সেনাপতি 

। পেএ ২২-_পাইয়। 

পেখাঁজ ৪০১--পাখোয়াজ 

পেখাজ ৩৭৫-__পাখোয়াঁজ 

পেচ্চা ২৪৬-_পেঁচো (ব্যক্তিনাম ) 

পেটি ৫১৬--কোমরে জড়ানো কাপড় 

পোঁতি ৩৯৬ -পেত্রী (মিল : “রথী? ) 


চাঁউলের 


৬২৯ 


পেখ্যা ৩১০-_ডাঁলা, ছোট চুপড়ি 

পেলেক ২৮৭-_-পাইল 

পেল্য। ৩৭৬-_ফেলিয়। 

পেয়৷ ৫৫৭-_পাইয়! 

পেষ্যা ৩১৩ পাইয়া, পাইলে 

পোকে ১৮২-_ পুত্রকে 

পোড়া ৮৩-_পড়া, পটহ, ঢাঁকবিশেষ 

পোড়ামুঙ। ৩৮৪-_পোড়ামুখা, মুখ- 
পোড়। (তিরস্কার অথে) 

প্রজ্ঞ ১৪৯ প্রাজ্ঞ (মিল : যজ্ঞ?) 

প্রচিন্ত ৩৬৬ প্রচিত্র, বিচিত্র 

প্রচেতে ২৯৮-_জাগিয়। উঠে 

প্রতক্য ১৩৭-- প্রত্যক্ষ 

প্রতিকলাচারে ৪৪-_ প্রতিকূল আঁচরণ 
করে 

গ্রতীতি ৭৪-_বিশ্বাম 

প্রত্যাগার ৭২-প্রতি+আগার, 
প্রতি গৃহে (?) 

পরণসে ২৪১ প্রণীক্পে (2) 

গরনন্ধব-_নিবন্ধ 

প্রবন্ধাোনে ২৭৬--একৃছ বন্ধনে 

প্রবেষ্ট ৩৩-বান্ 

প্রবেষ্টর ২০২-বাহুর 

খমাণ্য ২৮-পরিমাণ 

প্রসক ১৫__ক্রীড়ানমাপ্তি () 

প্রপীদ ৮১--পসন্ 

প্রস্থখী ৫২৩--অত্যন্ত স্কখী 

প্রয়বোধ ৪৬৬-- প্রবোর 

প্রাধ্ব ১২১--অগ্রসর 

প্রাভগুনি ৮৩-_হক্মান্‌ ( প্রভঞ্জনের 
পুত্র) 

প্রিয়ঙ্ক ৫৭৪-__নদীনীম 

প্রেতাথ ৫৬০-_প্রেতলোকের জন্য 

প্রেষিত ৩৬৬, ৯৮-_পাঃ না, প্রেরণ 
করা, প্রেবিত 

প্রক্ষডাঁলে ৪৯৯-_পাকুড়ের ডাঁলে 


৬২২ 


ফটা ১২৯-__-ফোটা 

ফতে ৪১৭-_বিজয় 

ফলঙ্গ ৫৩৩-_লাফ 

ফলাবাপ্তি ১৬৬__-ফললাভ 

ফার ৪৫২-_-ফাঁক 

ফাছুনি ৪২৯-_বন্দী 

ফিকির-_-উপায়, ফন্দি 

ফিকে ১১৯-_ছু'ড়িয়া 

ফিরে নাই শুল ৯৭-__ফিরিয়া শয়ন 
করিল ন। 

ফিরাযা। ৩০৯__-কিরিয়া 

ফিক দিয়া ৮৩-_ফিন্কি দিয়! 

ফিকে ৩৯৭-_ছুঁড়িয়া ফেলে 

ফুলাল ৭৭ £ শুদ্ধ পাঠ “কুলাঁল” 

ফু'সি ফু'সি-_-ধিকি ধিকি €?) 

ফেন্দ্র্যা ৩২৫-__ফাদ পাঁতিয়। (মিল : 
€েন্ধ্যা? ) 


বচ্ছ ৩১৫-বঙ্প 

বজ্জর ৩৯৪-_বজ্জ, বজবৎ অভেছ্য 

বজ্জাকাশ ২৪--বজ এবং আকাশ 

বজমান ঠোনা ২৫৮-_বজের ন্যায় চড় 

বঞ্চিলেক ৫৭-_কাটাইলেন 

বটি ২৯১--বটে 

বড় ১৫৩- শুদ্ধ পাঠ “ওড়”-_জব| ফুল 

রড় ৯*-_চীৎকার 

বড়ি ৪৭-_বড় (মিল : "দাঁড়ি? ) 

বদনারবিন্দে ১১৪--বদনকমলে 

ব্রি ১১৮-_কুল 

বদাবদ ১৭২-_তর্ক, কথা কাটাকাটি 

বধিএ ২১-_বধিয়া, বদ করিয়া 

বনান ১৪৭-_তৈয়ারী করেন, নির্ণাণ 
করেন 

বনায়ে ১৪৫__বানাইয়। 

বনালেন ৩৩৭-__তৈয়ারী করিলেন 

বনি ৪১০--বোন 


ধর্মমঙ্গল 


বন্দানিয়া ৩২২-_বন্দিয়] 

বন্ধ্যাবাদ ৪৯-_বন্ধ্যা ( অপুত্রক ) 
অপবাদ 

বরট ৩৪০-__বর্ম 

বরাটিকে ১৪৩-_বরাঁটিকা, কড়ি 

বরাসনে ৩৭৩-_শ্রে্ঠ আমনে, 
সিংহামনে 

বরিষয়ে ৩৭৩-_বধিত হয় 

বঞ্জমম-_-বজসম 

বলন ২০০-_-বিস্তার, বল 

বল পক্ষা ৩৯৩--বলবান্‌ পক্ষ 

বলাহক ১৬১-_মেঘ 

বলিপুর ১২১-_পাতাল 

বল্যা ২৬-_-বলিয়া 

বল্লকী ১৩৯__-কোকিল 

বস পাল্যে ৫*২-_ধন পাইলে 

বন্ষিশ ২৮৫-__বক্শিস 

বয় ২৫৭-_বহিয়! 

বাইতি ৭৭-_বাগ্যকর 

বাউ বেগে ২৪১-_বাযুবেগে 

বান ৩৭৯--বামন 

বাক ৫০৩-_বাক্য 

বাগডোর ৫৩২-বলার দড়ি, বন্ধন 
বল্প» বগ্গ-স্বাগ 

বাঞ্ুনি ৩৭৭-_ব্যবসাঁয়ী জাঁতিবিশেষ 

বাঘছাল! ২৯-_ব্যাত্রচর্ঈ, বাঘছাল 


( মিল : মালা?) 
বাঙ্গীলপাঁস ৩৫৭-রাঁটীয় ব্রাহ্মণের 
গাই নাম 


বাচায়ে ২৯৫-_বীচাইয়। 

বাছলার ৪৮৫-__বাঁছাঁর (1) 

বাজি ৫৫৮ মায়া 

বাঝে ৪৫২-_বাধা পান্ন 

বাট ৪২৩, ১০৬-_( বজ্ম্ঁ৯ বটুট 
বাট ) পথ ৃ 

বাড়বাড়া ২১৬-_অত্যস্ত অধিক বাঁড়। 


শবস্থচী 


বাড়া ৪৪--অধিক 
বাড়্যায়াছি ৪৩৯-_বাঁড়াইয়াছি 
বাদাঁবাদে ২০৩-_বাদ প্রতিবাদে 
বাধাই ৪০৮, ৩০৭-_বাঁধায় 
বান্দে ৩৬২-বাধে 
বাপা ৩২৮-_বাপু 
বাপার ৩২৬--পিতার 
বার ৪৯৮--দরবাঁর, উপস্থিতি 
বারত ৪১৬-_বাঁতী, সংবাদ 
বার দিয়। ৪৬ দরবার করিয়! 
বারমতি ৪৬১-_ধর্মপূজার অনুষ্ঠান 
বিশেষ 
বারদৃশার ৩৯০ £ শুদ্ধপাঠ 
“বা রভ়ঞ01% () 
বারব আক্ষ শুদ্ধ পাঠ “বাড়ব 
আ"শ₹”-নাম বাড়ব 
বারান ৪১৬-পোড়ার পরিচাঁরক 
বারামে ৪৫--সভাঁতে 
বারি করে ১০১-_বাহির করে 
বালাই ৫২৫ স্মাপদ-বিপদ 
বাহে ২৫৭-_ বাহুতে 
বিক্রোধ ৩৭৭-_বিশেষ ক্রোধ 
বিখেড়ে ২২-_বিঘোরে, অপঘাতে 
বিগতি ২৩-_ছুর্গতি, বিপত্তি 
বিঘাতনে ১৪৬-_বিনাশে 
বিগ্রহ ৮৭-_ছন্দ 
বিশ্ব ৫৬৫__বিজ্ঞ 
বিচে ৩৯৫__বিক্রয় করে 
বিচ্ছ ৩৯৭__বিছা, বৃশ্চিক ৯ বিছা 
বিছায়্যা ১০০-_বিছাইয়। 
বিজট। ৩৬৭-_করাঁভরণ বিশেষ (?) 
বিজুরি ১৩৫-__বিছ্যুৎ 
বিজোগ ১৯__বিয়োগ 
বিটঙ্ক ৫২৬-_উজ্জ্ল, কমনীয় 
বিড়া ২৮৫__-পানের খিলি 
বিতথ| ৫৫---বিপধয় 
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৬২৩ 


বিতথা ৪৩১-_মিথ্যা 

বিতল ২৪-_সপ্ত পাতালের একটির 
নাম 

বিদম ৪৩৯-_-বে-দম, শ্বাসহীন 

বিদাই ১২৩-_বিদায় 

বিধু ৫৪১- চনত 

বিনতি ৯৮-_বিজ্ঞপ্তি, মিনতি 

বিনিজিতে ৪২৯-_বিজয়ে 

বিদ্ধেচে ৩০৫-__বিধিয়াছে 

বিপন্তে ২৩৬-_বিপদে 

বিবুধে ৩৩৭-_দেবতাঁকে 

বিবুধের রাজ! ১২৮-_-দেবতাদের 
রাজ। 

বিভচ্ছবিনিজে ১৪০--__? 

বিভ। ৪৭-_বিবাহ 

বিরভতসে ৭৪--? 

বিমিশাল 8 

বমুক্তি ৬ন-__মুক্তি 

বিমুজ্যে সনি কি করিয়া (?) 

বিয়ঙ্গ ৪১৮-বিকলাঙ্গ, বিকৃত শরীর 

বিরানই ২৫০--বিরাঁনব্বই 

বিলগ্া। ৫৫০-_কুলগ্ন 

বিশ ঘুটা ৩০২ £ শুদ্ধ পাঠ “বিশঘুট।”? 
_-উতপাতকারী (?) 

বিশাশয় ৫১৭--অনেক, প্রচুর 

বিশাশয় হেটে ৩৭২-_-একশত বিশের 
(কিছু )কম 

বিশেষিয়ে ১৭২-বিশেষ 
বিশেষ ভাবে 

বিষধবে ৫০৭-_সাঁপ 

বিষ্পদতলে ৪৬১-_-আকাশে 

বিসকবৈনমে ১৮২ 

বিসরে ১১৪-দ্র' বিসার 

বিসপার ৭-_বিস্তার, বিশ", 
বিস্তীর্ণ 

বিস্বরাগ ৩১১-বিরাগ+-সুরাগ ? 


) 


চি) 


$ 


করিয়া, 


৬২৪ ধর্মমজল 


বিয়ৌোগভাবে ৫৬--বিষাদভাবে 

বিয়োজ ৭৭-_? 

বিহর ৫১৫-_? 

বিহানে ৩১৫-_মকালে 

বিধ্যাচি ৫০৭-_বি ধিয়াছি 

বীচকে ৩৬৬--বীজের নিমিত্ত 

বীতহোত্র ৫৪৮__দ্র" বীতিহোত্র 

বীতিহোত্র ৪২৯-_অগ্নি 

বীরধটী ১১৯-যোদ্ধার পরিধেয় 
কটিবস্তব 

বীরবৌলী ১৫৪-_-কানবাল৷ 

বুড়াইব ২৭২-ডুবাইব 

বুড়্যা ২৭৭-__ডূবিয়া 

বুলি ১৯-_ভ্রমণ করি, ঘুরিয়া বেড়াই 

বুলিবে ২২৫__ভ্রমণ করিবে 

বুলে., ১৪৪-_ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া চলে 

বৃষস্যন্তী ২৩০- পুরুষ1ভিলাধিণী নারী 

বেওরা ৫৪-ব্যক্ত করিয়। 

বেকায়দ ৪১৬-_বেকায়দ। 

বেগতি ৪২১-_ছুর্গতি 

বেগত্যা ৫৬৬-_বেগতি 

বেচ্যা ৬১০-__বেচিয়া, বিক্রয় করিয়! 

বেছ্যা ৭৭__বাছিয়। 

কেটে ১২৫-বাঁটিয়। 

বেট্যা ৩৩৭-দ্র বেটে 

বেথা ২০৭-_বৃথ| 

বেথায় ১৬২-ব্যথায় 

বেনে ৬৫_-( অনর্থক শব্দ ) 

বেন্ধে ছিল৷ ৩৬২-_বাঁধিয়াঁছিল 

বন্ধ্যা ৩২৫_ বান্ধিয়া 

বেপহারা ২৯৫--হতভম্ব 

বেপুহারা। ১৯২-_দ্র" বেপহার। 

বেভোগ ২৩৫-_বৈভব 

বেরাইল ৮১-_বাহির হইল 

বেরাল্য ৯১-_বাহির হইল 

বেরিজ ৩২১-_শীদ্র?: 


বেরিতে ৭২__বেরিজে ? 

বের্যা ৩৬০-_বাহির হ 

বেলিক ৫৯২-_পাঁজি, বদমায়ে্স 

বেহার ৬৩ ব্যবহার 

বৈদেশী ২৮২--বিদেশী 

বৈচ্যাগধি ৭9-_বৈদগ্ধ্য ? 

বৈমুখ ৩০-_বিমুখ 

বৈলজ্জ ২০১-_লঙ্জাযুক্ত, অবমানিত 

বৈলজ্জে ১৪১- লঙ্জাযুক্ত হয়৷ 

বৈশ্তা ৩৪-_বসিয়। 

বোঝনে ১২৪-_-বোঝা 

ব্যাকুলি ১৫১-_ব্যাকুলতা 

ব্যাকোশ ৩৬২-_বিমুক্তকোঁষ, 
বিকশিত 

ব্যাক্রোশ ১২২-ব্যাকুলত। 

ব্যাজ ৫৬১-_বিলম্ব 

ব্যানন্দে ১১৭-_-বিশেব আনন্দে 

ব্যালিশ ৫৭৩-_বিয়াল্িশ 

ব্যালোন ৫৫০-? 

ব্যালোল »-ব্যাকূল ও চঞ্চল 

ব্যাহার ১৩৩--বিহার 


ভকৃতা ৭৭-_- ভক্ত 

ভকতবচ্ছল ৮৯-_ভক্তবংসল 

ভকিত্যা আমিনী ৫৬৪-__ধর্মের 
শেবাদাসী বা ব্রতী 

ভক্তিয়ে ১২৫-_-ভক্তিতে 

ভঞ্কিত ৩১৩-_ভাঙানে। (টাকা) 

ভনে ৬২-_বলে 

ভবিক ৮৪-__উপযুক্ত 

ভবভয়হরা ৫৪৪--সংসারের ভয় হরণ $ 
করেন যিনি 

ভব্যরতি ১২১-_-ভদ্রভাঁব 

ভব্য! ১০০-_ভদ্রা 

ভম ৩৪১- ভ্রম 

ভরম ৩৩৭-_ভ্রম 


ভরিএ ২৩--ভরিয়। 

ভাড়িভুরি ৩৬৫_-ঠকামি, জুয়াচুরি 

ভাগাকি ৬৮_ট্যাঁড়শ 

ভাবুটা ৪৭__-কপটতা 

ভাব্য নাই ১৪৬-_ভাঁবিয়ে। ন। 

ভারতী ৬২-বাক্য 

ভারিভুরি ৪৮-_দ্র” ভাঁড়িভুরি 

ভাষে ৪৯-- কহে 

ভাঁসিএ ২৫-__ভাসিয়। 

ভায় ১৩২- বোঝায়, জানা যায় 

ভিক ৫০৭-_ভিত্তি, সন্নিধান, 
নিকট 

ভিন ২৩-_ভিন্ন 

ভীষকর ৪৭৬-_ভয়ঙ্কর 

ভুচি ভাঙ্গ ১২৫? 

তুজাঙ্গে ৩৭১--হাত কাটারিতে 

তুঞ্চে ৩৭৩-_-ভূমিতে, মাটিতে 

ভূনি ৫১৫-_বস্ত্রবিশেষ 

ভূবীশ্বর ৬২--পথিবীপতি 

তুবি কথ! ৫. ২-_অনেক কথ 

ভূকুটি ১৩৬- ভ্রকুটি 

ভশবার ৮৫- প্রচুর বারিপূর্ণ 

ভেকের ৫০৭-__বেডের 

ভেড়্যা ৩৬৫__ভাড়াইয়া, ঠকাইয়। 

ভেশ্ত। ভেশ্য! ২৫-__ভাসিয়া ভাসিয়া 

ভেয়ে ১২৩ ভাহয়ে 

ভেয়ের ৭৯-_ভাইয়ের 

ভেগ্যা ৩০৬-_ভাঙ্গিয়। 


মকুট ১৩৫- মুকুট 
মঙ্গল বাজন। ৫৬--শুভন্ুচক 
বাজনা 
মচ্ছ ৪২৭-_মত্স্য, মাছ 
মজ্জেদ ১৫৭-_মধাদ। 
মতিচ্ছন্না ২২৭-মতিচ্ছন্ত্ 
মনহিত “১-_চিন্তা (?) 
6৩ 


শব্কুচী ০০ 


মন্দুরাঁয় ৩০১-_ অশশালায় 

মফ:ম্বলে ৪৬ অন্তঃপুরে, গোপনে 

অমত্ব ৫৬০--আমার” এই বোধ 

মরয়ে ৪০৭-_মরে 

মরাই ৫২৪-_বড়াই, এ্রশ্র্ষ, অহঙ্কার 

মল্য ৪৪-_মরিল 

মলির পাঠান ৫২৯-__মলিক এবং 
পাঠান সৈন্য, মলির (মল ?) 

মশকিল ৩২১-? 

মহানসে ৭১-_রন্ধনশালায় 

মহিম ৫১৮ যুদ্ধ 

মহোচ্ছব ৪৭০-_মহোত্সব 

মাইস ১২৭- মহিষ 

মাগড ৫৫১-_মাউগ, স্ত্রী 

মাত ছেল্যা ২৮৩- স্ত্ীপুত্র 

মাচরাঙ্গ।- মত্শ্যরক্ক, মাছরাজ। 

মাটে ২০-_মাঠে 

মীতুনি ৫৪৬-_শব্দ (?) 

মাথে ৬১-মস্তকে, মাথায় 

মানকাট ১১৯ £ শুদ্বপাঠ “মালক1ট৮($) 
_মন্লযুদ্ধের প্রণালীবিশেষ 
মানা 

মানন। ৬০-__মানত, মানসিক 

মানমাত্তা ২৩৮__জিনিসপত্র 

মানা ৯৫-__নিষেধ 

মানি ৫৪৭ স্বীকার করি 

মানিয়ে ৭০-_মানত করিয়।, মানসিক 
করিয়া 

মান্যা ২৬২-_মানী ( মিল : ধিন্া? ) 

মাফিক ৫৪৫-__মত, অন্ুরূপ 

মারুতির ৫৬৮__হন্ছমানের 

মালকাট ১১৬-_দ্র" মানকাট 

মাল মার্তা ১৯৭-_দ্র' মান মার্তা 

মালুম কাটে ৭৯__মাস্ত (যাহাতে 
উঠিয়! দিশারু দিক্‌ নির্ণয় করে ) 

মালে ৯৩- মালায় 


৬২৬ ধর্মমঙগল 


মায়ে পোয়ে ৯০---মাতা পুত্রে 
মিশরে ১৯৫--? 

মিলে ১৬১--?' 

মুখ-দূষী ১৮__যাহার মুখ দুষ্ট 
মুখানি ৩০৫-_মুখখানি 

মুচঙ্গ ৫৬-_বাগ্যন্ত্র বিশেষ 
মুচড়এ ৪৭-_মোচড়ায় 

মুঞ্ে ৩৭৩ মুখে 

মুনাম ১৬৮-_খাছ্যবিশেষ 
মুনিস্তা ২৫৭ মনু 

মূলান ২০২-_মৃণাল 

মুষল্যার ৩৪১-_মুষলের 

মুয়াড়ে ২০৮-_মুখে 

মুতিটাক ২৮৮-_এক মুহূর্ত পরিমাণ 
মেঘভব ৮৫-_মেঘ হইতে জাত, জল 
মেটিয়্যা ৫৪৮-__লাগাইয়। 
মেলাঁপাড়া ১১৭-_ছন্দযুদ্ধ (?) 
মেলে ১৬৫-_মারিলে 

মেয় ৩৫৪-_মেয়ে 

মল ৩০৫__মরিল 

মোখাদিম ৩২০-__ভদ্র মুলমান 
মোটুকু ১২৬_মুকুট 

মৌলি ৫৪৩-_মন্তক 

সৃগ্যঙ্কমুখী ৫৫৮- চন্দ্রমুখী 
যজিয়া ১৪৯-_-উপাপন। করিয়া 
যদ্দিপি ১৫০-_যদ্যপি 

যাণ্ড ১২১--যাউক 

যাঁচকা ১৩৪-_যে যাঁচিয়া আসে 
যাচিদুঞা ৩৮-? 

যাবকে ১৩৫--আলতায় 
যাবস্ত ৫২, ৩৭-__যাবং, যে পরিমাণ 
যাম্য ২২৫- দক্ষিণ 

যাম্যবক্কে, ৩৮৬ দক্ষিণ মুখে 
যায় ১৪১, ১৭১--যাও 

যুগ্ধ ৪২-ুক্ত 

যুবত্ব ২*-_যুবকত্ব, যৌবন 


যৃথে যৃথে যুবতীর মেলা ১৯০-_দলে 
দলে যুবতীর সমাবেশ 

যেতে বাসি ভয় ৯৯-__যাঁইতে ভয় করি 

যেত্যে ৩২২-_যাইতে 

যোএ ৪৭ ৯১-_হ্যোগ 

যোগাত্যক ১৮৩-_অধিক যোগযুক্ত 

যোষিতের ১০২-_নারীর 

রই ঘর ৪৯০-_নৌকাঁর উপরে 
থাঁকিবার ঘর 

বন্ধ ১৪৭-_মতস্যরঙ্ক, মাছরাঙা 

রঙ্কিণী ৪- ছুর্গার নামান্তর 

রঙ্গের বেলা ২৫০-রসের কালে 

রচন ৫৮ রচনা (মিল : “জন? ) 

রজত কড়্যালি ৪১৬-_রূপার কড়া 
দেওয়। 

রভপ ৭৬-_ আনন্দ 

রমতিয়ে ৩১০-__রমতী (স্থান নাম) তে 

রসঙ্গ ১৩২-_রসাঙ্গ, রসময়-অঙ্ 

রলালে ৮১- সরস 

রা ১৬২-রব, বাক্য 

রাকা ৪১৬-_রেকাব (ঘোড়ার) 

রাকা ৫২৭-_পূণিমা, লাল বর্ণ 

রাউটি ৪৯৩-__মৃল্যবান্‌ প্রস্তর 

রাউতি ৪০১-_অশ্বারোহী সেনা 

রাখয়ে ৩৭-_বাখে 

রাখালি সাধিত ৪৫১-_রাখালের 
কাজ করিত 

রামকাঁভ ৩০৬-_কঞ্জবলরাম 

রামরাত্রি ১৬৬-_গুভরাত্রি 

রায় ৫৫-_রাজ ১ রাআ ১ রাঁঅ১ 
রায় 

রায় বার ৩২০-_রাজদ্বার, রাঁজদ্ার 
বিষয়:$ কাহিনী 

রীতে ৫৯-__রীতিমত 

রেকটাক ৩৭১-_সের খানেক মাঁপ 

রেল৷ ১৭৬--শ্রেণী 


শবাস্চী 


রোমাঞ্চন ১৪০- বোমাঞ্ 
রীগ! ধুলা ১১৯-_ বাঙ্গ৷ ধুল। 
রেঁধ্যা ১০২-_রন্ধন করিয়। 


লএ ৩৬__লইয়। 

লণ্ড ২৮৩-_-লউক 

লঘঘি ১৫৩-_প্রশ্ীব 

লজ্ঘি বাসে ভার-_পাঁর হইতে 
বাধ 

লজ্জাঁয়ে ২২২-_লজ্জায় 

লড়ে ১১৮-_নড়ে 

লপর ৫০৮--চাপন 

লপিত ১১৭-_বাঁক্য 

লাউসেনি ড়া ২২-_-লাঁউসেনের 
প্রচলিত কাহিনী 

লাঙ্গড ২ ৫-লেজ 

লাজল ৪৬১-__লডিসিত (?) 

লাট ৫৪০ £ শুদ্ধ পাঁঠ “নাট”--নাট, 
লীলাবিলাম 

লাথালোথা ১ -লাথালাঁথি 

লাঘসেনে ১১৮__লাউসেনে, 
ব্যক্তিনীম 

লেখনীয়ে ৪-_লেখনীতে, কলমে 

লেচ্যা ২৫৪-_নাচিয়। 

লেট্র। ৫৬-_লেটো, নেটে, নাঁটুয়। 

লোচ্ছা ২৪৬-_-পাঁজি, বদমায়েস 

লোট] ৪২৮-_ঘটি 

লোটাঁএ ৩২--লোটাইয়া 

লোটন ৯৩--কবরী 

লোমাঞ্চ ৭৬ রোমাঞ্চ 

লোহ ৩৩-_অশ্র 

লোহে ৩৫:০--অশ্রতে 

লোহের ১২৭-- লোহার 

লৌকতা৷ ৪৭-_দ্র' নৌকতা 


শক ৩২১- -বৎসরাস্ক, তাঁরিখ 


৬৭৭ 


শক্তপাদ ২৬৪-? 

শহ্করীমানিতা ৫১৮- শঙ্করীর 
আশ্রিতা 

শরভ ৩৩২-_অষ্টপদবিশি্ কাল্সনিক 
প্রাণী 

শরভ্রষ্টপদ্দ ৩৩১ £ শুদ্ধ পাঠ “শরভ 
অষ্টপদ” 

শর্দ ১৩৮-_লজ্জা 

শর্মবান ১০৫-__-লজ্ভিত 

শর্মমান ২৯__ললজ্জাযুক্ত 

শমী হয়ে ৭৫-__লজ্জিত হইয়া 

শল্লকীর ৫১৩-_শজারুর 

শাতনি ৪৩১ শুদ্ধ পাঠ “সাত তিন” 
-_-একুশ 

“না ২৯ শত 

শিলিহার ৩৭৩-_মুক্তাহার 

শুচি বাবাই ৫০২--শুত্র (অথবা 
সেলাই করা )জাম! 

শুণ্ড ৫২৯--শুড় 

শুদ্ধা ৩৮১-_ শুদ্ধ, 
যোদ্ধা?) 

শরন্তাছি ৩২৬-_শুনিয়াছি 

শেজে ২২৭-_শধ্যায় 

শোকাকুলি ৬৮- শোকে আকুল! 

শোকাস্তর ৩৬১--শোকযুক্ত 

শোভাঞ্চনি ফুল ১০১--সজ নে ফুল 

শ্বসনস্ত ১১৮ হনুমান্‌ 

শংস্ন ১১৮-__-কথন, বাক্য 


সমেত ( মিল: 


মোল সাঙ্গের ১১৮-ষযোল জন লোকে 
যাহ] বহিতে পারে 


সঅলে ১৭-_মকলে 

সই ২২৫-_স্থী 

সক্রোধিয়ে ১৭৬-_স্ক্রোধে 
সঙ্কুলহাদয় ২০৫-_ব্যাকুলহদয় 


৬২৮ 


সন্কুলিয়া ২০৫-_ধুইয়া 

সচেল ৮০-_-সবস্ত্ে 

সতৃণদশন ৭-_দীতে কুট! করিয়। 

সদত ১৬-_-সতত, সর্বদ! 

সদাগতি-ন্ৃতে ১১১-বায়ুপুত্র 
হন্ুমান্কে 

সদাতন ৪০১-_সনাতন, চিরস্তন 

সম্ম ১৫-_-আলয় 

সনাল পটুক। ৪১৭__ডোরযুক্ত 
কোমরবন্ধ 

সম্তভাড়নে ৫২২-_তাড়নায়, 
জ্বালায় 

সস্তত ৪১--সতত 

সম্তাপন ৫৮৪-_অন্কুতাঁপ 

সন্নিধি ২৪-__সন্নিকট 

সপর্দি ১১৭, ১৯৪-_একেবারে, তখনি, 
সমকালে 

সপিষে ৫৫২-_ঘ্ৃতে 

সর্পা-১৫৪- সর্প 

সব্যে ১৫৯-__সবে 

সমগ্রা ৪৩৩ গগ্ন 

সমরল ২৯৮_যুদ্ধ করিল 

সমাজ্ঞ। ৪৮১-_সম্যক্‌ আজ্ঞ 

সমাধিয়া ১৩১- সমাধ। করিয়া, 
সমাপন করিয়। 

সমিভ্যারে ১৫- সমভিব্যাহারে 

সমদ্রত ১২৯__-সমাদৃত, আদরণীয়, 
তুল্য 

সমূহ ৭-_সমগ্র 

সম্পাতন ১৫১-_-আধান 

সম্পত্তয ৩৭৯-__সম্প্রতি 

সাম্প্রতিক ৭৭___সম্প্রতি 

সম্বরারি ৫৪৬--কামদেব 

সম্ঘসে ৯৫-_-অচেতন 

সম্বায় ১৪৪-_সমবায়, যুক্ত 

সম্বেম ১৯৪-_-অচেতন 


যন্ত্রণায়, 


ধর্মমঙ্গল 


সম্ভাষ ৯২--প্রবেশ করে 

সয়চান ২৮--বাজ বাখী 

সয়মড়া ৫৪৫--শবমৃত 

সয়াল ৫৬০-_-সংসার 

সয়াল স্ৃথ ২৬১-_-সংসারস্থথ 

সহরূপ ৭৩--সহর্ষ, আনন্দিত 

সহি ৪২-_সহা 

সতকৃত ৩১-_সম্মানিত৷ 

ংকুল ২০৪-___সঙ্কট 

সংকুল্য ৫৬৯ : শুদ্ধ পাঠ “সংফুন্ল” 

সংফুল্য ৯৬.: শুদ্ধ পাঠ “সংফুন্ল”__ 
প্রফুল্ল 

সংসত্য ৪৩৬--সম্যক্‌ সত্য 

সাঁচ ৩৯২-_সত্য ১ সচ্চ১সাঁচ 

সাজবাজ ৪০১-_সাজগোজ 

সাজাহ ৪০-_সাজাও, সজ্জিত কর 

সাজ্যা ৪১-_সাজিয়া 

সাথ ৫৮-_সাথে, সঙ্গে 

সাধবের ৭৬-_সাঁধুর 

সানি কাশি ৮৩ সানাই কাসি 

সার ৪৯৩--পর্তক্রোডের 

সাপরাহ ৬৫_-অপরাহের পরক্ষণ 

সামিক ৩২৪-_সাময়িক, সর্বাঙ্গীণ €?) 

সামুয়্য ৫০৪-? 

সাম্থার ৫১৩- উপকরণ, রম্ধনের মশল। 

সাংযাত ৫৫৭--ধর্মপূজার উদ্দেশ্যে 
যাত্রীদলের সমাবেশ 

সাংযুগীন ৪১ যোদ্ধ। 

সাংস্থর ভক্ত] ৮*--ধর্দের গাজন 
অনুষ্ঠানে বিশেষ একপ্রকার 
ব্রতধারী 

সাগ। ১৪৭-াধ, স্বন্ধবাহা 

সাচা ২৯৫--সত্য 

সীভুয়। ১৭৭--বর্ম 

সাজা ৩৭৬--াজোয়া 


শবনুচী 


পসিকাপ ৫১৬? 

সিদারি ৫৮৬_সি'ধেলের কাজ 

সিফাই ৫২৯__দিপাই, সৈনিক 

সিরল ভাগ ৫৩৯-_মাথালো অংশ, 
গ্রধান অংশ 

সিদাল ৫৭৮-_সিঁধেল চোর 

স্থক ১৩৮- স্থথ 

স্থখজ ১২৩- আনন্দ 

স্থগতচিত্ত ৩১-__ভদ্রভাঁবিনী 

স্থজ্ঞানীর ১৮-__কাব্যরদিকের 

স্থৃতযুজ্জে ১১৪-_ পুত্রদ্বয়কে 

স্থতিথিএ ৫৮--শুভ তিথিতে 

সুদতী ৩৩৫__যে নারীর দস্ত সুন্দর 

সুদ্দিনে ১১৩-শুভদিনে 

সুধর্মী ১৭২-_দেবসভ। 

স্থন/পিতে ১২৪-_স্নাদিত ভাবে 

হ্ধনাদে ১২৬ স্ন্দর শবে 

ক্কপর্ণ ৫৩০-_গরুড় 

স্থুপছ্য ৩৫৪-_- শুনব ছাদে 

স্থযুগ ৩৯৬- শাভনভাবে সংলগ্ 

স্থরঙ্গ ৫৩৮_স্রপ্তিত 

স্থশস্ত ৫৭ প্রশস্ত, উত্তম 

স্সম্পিত ১৫৪__স্থুসম্প্রীত 

সুপার ৫১৩-_ মঙ্গল, সচ্ছল 

সৃতি মাম ৫৭-_প্রপবের মাঁস 

স্ুরুন ৬৮? 

সেজ্যা আল্যা। ৩৭৪---সাঁজিয়! আসিল 

সেরেক ৩৭-_-সের এক, এক সের 

সেঁগাতিন ২২৫-_সখী 

সোচ্চিসে ৩৩৯-_সবেগে' সতেজে (?) 

সোর ৩৩৪-_চীত্কার 

সোয়ার ৫১৭-_-আরোহণকারী 

আনাশুদ্ধ ৫৭-_স্ানশুদ্ধ, শুদ্ধলান 

ম্নেহা ৭০__স্সেহ (মিল : “ইহা? ) 

হ্বঁতস্তরে ৩০৫-- স্বতস্ত্রভাবে 

স্বধবে ৪৩৫-__নিজের স্বামীতে 


৬২৪ 


স্বপ ১০৪: শুদ্ধ পাঁঠ “সব” (?) 

স্বসম্মত ১৫৭-_ুসম্মত 

ব্বশ্রেয়স ৭৭-_ন্বশ্রেয়ঃ নিজের ভাল 

স্বাস্তরে ৩০৮-_নিজ অস্তরে 

স্বান্তে ৬৫-ব্বহদয়ে 

স্বাপ ২০১- নিদ্রা 

স্মরশরে ৯৬_মদনের বাণে, 
কামাতিতে 

ম্যান ১৩৪--সেন ( পদবী ) 


যেগায় ১৮৯-_অগ্রসর হয় 


হইএ ২১-_ হইয়া 

হইল ১১৩-_হইল (মিল : “খেলা? ) 

হএ ২৪-_হইয়া 

হগ ২৯৯--হউক 

হন্ভত ৫৮২-__ঝামেল। 

হট ৩৭৯-_সন্দিয়। যাঁও 

হটে ৫৪৫-__বিবাঁদে 

হঠাঁংকার ৫১১--জোর করিয়া 

হঠে ৩৯০-_-কোপে, জোরে 

হছ্য ১০৯-_হা্য, আন্তরিকতা 

হরিষ ৩৭৫- হর্ষ 

হলাঁন ২৬৯-_হইলেন 

হল্যাঁন ২৬৬-_-হইলেন 

হল্য ২১-_-হইল 

হল্যা ২৩-_-হইলা, হইল 

হয়গতি ৩২৫-_অশ্বের গতি 

হয়গ্রীবে ৫৮৪-_অশ্বের গলাতে 

হাইবামে ৪৬৭-_-অভিলাষে, 
প্রত্যাশায় 

হাঁকুনি ৫১৬-_হুঙ্কারের শব্দ 

হাকু পাকু ৪৯৬ ব্যাকুলতা 

হাজত ৩৯২-_হাঁজত 

হাটক ৩৬ স্বর্ণ 

হাতে তালে ৫- সঙ্কেত 

হার্দ্য ২৩৬ হছ্যতা 


৬৩০ ধর্মম্গল 


হাঁপুতির বাছা ১১৩-_অপুত্রক নারীর 
সম্ভান 

হীস্তা ২৯-_হাঁসিয়! 

হাঁকার ২৮৫-_চীৎ্কার 

হিতের ১৭৭-_হাতিয়ার 

হি'সরে ১৭৮-হ্ষ। রব করে 

হুক ৯৪-_অঙ্ধুশবিদ্ধ হওয়ার মত 
জালা 

হুগলের ৫০৬-_হেোঁগলের 

হুজুত ৩২২-_নিকট 

হুড় ৪৫০__নির্বোধ, জেদী 

হুড়া ৫৭৭__আঘাত 

হুততৃক ৫২৬-_ অগ্নি 

হুলি ২৮৯-_সাঁড়া, গোলমাল 


হুলে ৫০৮-_ধন্থুকের ছুই প্রান্তে 
হেক্যা ৪০১--হাঁকিয়। 

হেতা ১৫০-_হেথা, এখানে 
হেতের ৩৯ হাতিয়ার 
হেনচ্ছাঁর ১৮৮ দ্র' হেনছার 
হেনছাঁর ১৮৮-_-এমন তুচ্ছ ব্যক্তি 
হেলন ৬১--অবহেল। 

হেসরে ৫৪৩- হ্রেষ। ধ্বনি করে 
হেয়ত্ব ১৮৮-_তুচ্ছতা, অবজ্ঞা 
হেট! ৩০২-_নিরেশ, কম, হীন 
হৈরৎ ২৮২? 

হ্যাদে ২৯-_-সঙ্গোধনন্গচক 
হৃদয়কন্দরে ৭-_-অন্তরের অন্তঃস্থলে 
হোঁহে ১৬১--হইয়।, হয় 
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ষ্টি 


পাঠান্তর 


ধর্মমঙ্গল 


তোমার আগমন 
বল্লুকার তীরে 
হরিশ্চন্জ 
বলরাম কানাই 
হুরাত্মার 

উর 

চরণ উপরি 
আভিঘাত 
কিনা মন্ত্র 

পড়ে 

ভক্তিভেদে লেখিলেন 
শিখা তায় 
গবস্তিত 

শশধর 
কপালোকনেতে 
অচলায় 

সহিতং 
কুন্দেন্তু-** 

আধ সনাতন 
ওদধি 

ধরিলে 

হেতু 

তথি 

অধ নিলে 
ফুলুয়ের 
আলগুচিন্তার 
আকুটি কুলেমালীর 


শ্রীধ্মমশ্রল 

তান দূপ মান 
বণু পার তীরে 
হরিচন্দ্ 

বালার সখাই 
দ্বেমাতুর 

উরহি 

জিনি চরণ দুখানি 
অভিথাত 
কিনামাত্র 

বহে 

যুক্তিভেদে দেখিলেন 
হলপ্রায় 
হাবস্থিত 

লন্বোদর 

কূপ লেশ হতে 
অবলায় 

সহিতে 
ধৌতকুন্দেন্দু-.. 
অধম অনল 
উদধি 

তবিলে 

হতে 

উি 

অধমিলে 

ফুল্পবের 
আলগুড়চিন্নার 
আকুটিকুলামালার 


৬৩৭ 


পৃষ্ঠা 


ছত্র 
১৫ 


১৬ 


১ 
১৬, 


নি 
স্১০ 


২৭ 
২৮ 


১১ 
২৫ 


১৩ 
১৫ 
১৬ 
১০ 


ব্খ৬৩ 


১৪ 
তঙ 


ধর্মমজল 
ধর্মমঙল 


জাঁড়াগ্রামের 
দেহারা 
সীহযড়ের 
ফুলুয়ের 
নেড়াঁদেউল 

ঘর্ম 

সাঅড়া কোণের 
ঠাকুরানী 
বোড়র 
স্বতাস্তরে 
বালসীর 
মনাঁইচকের 
ফুলুয়ের 
বৈতলের ঝকড়াই 
ক্ষেপুতে 


যৌলার 


হিংগুলাটে 


* শ্যামরূপায় 


বাণেশ্বরী 

দণ্ডেশ্বরী 

মানসরূপে 

শানিঘাটে 

ভাড়ারগড়ে ভীড়ারচণ্তী 
সমিষ্কীর 

চালতার তলে 

সঅলে ভুবনে 

মুখ-দৃষী 


ভুড়াড়ি 


হবেক রাখ 


শ্রীধর্্মমঙ্গল 


দেহারে 
সেয়ড়ের 


ফুল্লরের 
নেড়াদৌল 


ধশ্ম 

সাতা কোণে 
টাঁদরাণী 
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